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ভা্িকা 


একদা! মরিশাস স্বীপে প্রচুর ভোডো-পাখি বিচরণ ক'রত। নিরীহ এই পাখি 
ছিল পায়রার ব্বগোত্র। ইউরোপের নাবিকরা সেখানে পদার্পণ ক'রে দেখল, এই 
পাখির মাংস খুব সুচ্থাদ। এর! উড়তে পারত না, তাই সহজেই ধরা পড়তে] । 
এমনি ক'রে সঞ্চদখ শতাব্দীর শেষ ভাগেই শেষ পাখিটিও নিহত হ'ল। সেই থেকে 
ইংরেজীতে একটি ফ্রেজ (71085) বা শব্দসমষ্টি গ্রচলিত হু'ল,--"19980 ৪9 
006 ৫০৫০. আধুনিক সভ্যতা নিয়ে যতই গর্ব করি না কেন, আমর কি একটি 
ডোডে।-পাখি স্থষ্টি করতে পারবে।? 

বিজ্ঞানীর হিসেবে, ১৯৪০ সালেও ভারতে মোট বাঘের সংখ্য। ছিল প্রায় ত্রিশ 
হাজার, কিন্ত ১৯৬৮ সালে এই সংখ্যা নেমে আসে মাত্র আড়াই হাজারে । প্রাচীন- 
কালে ভারতের অনেক অরণ্যেই সিহ বধাস ক'রত, কিন্তু এখন গুটি কয়েক কোন 
প্রকারে টিকে আছে শু গিব অরণ্যে। তেমনি সামান্য কয়েকটি গণ্ডারের দেখা 
মেলে শুধু জলদাপ।ড়া এবং কাজিরাঙ্গার অভয়ারপ্যে। প্রাচীন সাহিত্যে এমন 
অনেক পাখির বণনা আছে, যেগুলি এখন আর চোথেই পড়েনা । 

তাই"অনেকেরই জিজ্ঞাপা,_বাঘ, সিংহ, গণ্ডার, হাতি, তিমি প্রভৃতি গ্রাণীগুলিও 
কি একে একে এই পৃথিবী থেকে পিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? বাস্তবিক এইসব প্রাণী এবং 
এইরকম আরও শত শত প্রাণী একেবারে লুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় প্রহর গুণছে। 

বর্তমানে এর জন্তে অনেকাংশে দায়ী কিন্তু মানুষ নিজেই। সত্যি, প্রাকৃতিক 
পরিবেশের শ্বাভাবিকতায় কি নিদারুণ হস্তক্ষেপ করছে মানুষ, প্রতিনিয়ত ! 
সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মান্ুষ ক্রমাগত বন কেটে বসত গড়ে তুলছে, 
যেখানে-সেখানে ড্যাম বা জলাধার নির্মাণ করছে, গজদন্ত, শিং, মাংস, ব্রাবার 
( 9199৮৪1-নতিমির চবি), চামড়া, ফার (69) প্রভৃতির লোভে মিবিচারে 
প্রাণী হত্যা করছে, চাষবাসের জন্তে অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার ক'রে কীট-পতঙ্গ 

ংস করছে, আর যেখানে-সেখানে কল-কারখান। স্থাপন ক'রে মাটি, জল ও 

বাতাসকে ক্রমাগত কলুষিত করছে। এসবের কুফল হয়তো! তখনই বোঝা যাচ্ছে 
না। কিন্তু এর কল হচ্ছে স্থদুরপ্রসারী। 


খ জীবের ক্রমবিকাশ 


প্রকৃতির ভারসাম্য ঘেন এক ুক্ম সুতোয় ঝুলছে। একটু এদিক-ওদিক 
হলেই সর্বনাশ! তখন এমন প্রতিক্রিয়া দেখ। দেয় ধাতে মানুষের অস্তিত্বই বিপন্ন 
হয়ে পড়ে। 

একথা৷ এখন সকলেই স্বীকার করেন যে, প্রকৃতির ভৌত পরিবেশ; উদ্ভিদ এবং 
প্রাণী পরম্পর অবিচ্ছে্যভাবে "সম্পর্কিত । সেজন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ, উদ্ভিদ এবং 
প্রাণী সংরক্ষণে আমাদের আরও বেশী ক'রে উদ্যোগী হওয়। দরকার । 

সম্প্রতি কলকাতার একটি অনুষ্ঠানে বিখ্যাত পক্ষিতত্ববিদ ডঃ সেলিম আলি 
সাবধান-বাণী উচ্চারণ ক'বে বলেছেন, কেরলের জল-বিছ্যুৎ প্রকল্পেব কাজ সমাপ্র 
হ'লে, বিখ্যাত “সায়ল্যাণ্ট ভালি' বা নীরব উপত্যকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল চিবকালেখ 
মতো জলপ্লাবিত হয়ে যাবে। এর কলে সেখানে একটি বিরাট এলাকাব গাছপাল।, 
কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখি সবই ধ্বংস হয়ে যাবে । কী সাংঘাতিক কথা ! 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, গুজরাটের কান্দল। বন্দরেব নির্মাণ প্রকল্পের কলশ্রুতি 
হিসাবে ভীত ও সন্ত্রস্ত ফ্রেমিঙ্গো! বা কানঠটিয়া পাখির বিবাট উপনিবেশ একেবাবে 
নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে । 

আরও একটি সমস্যার দিকে ডঃ আলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছেন। গত 
কয়েক বছরে ইদুর, কাঠবিড়ালী, খরগোম গ্রভৃতি রোডেণ্টদের (17২0৫61009), বা 
তীক্ষদন্ত-প্রাণীদের, সংখ্যা! আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে । এবা মাটি খুঁড়ে 
মরুতূমিকে বাড়িয়ে তোলায় সাহায্য করছে । হাজার হাজার মন ধান, গম এবং 
আরও নানারকম ফপল খেয়ে নষ্ট করছে। এদের সংখ্যা এতো বাডলে। কেন ? 
আগে প্রিডেটরর। (70165086015 ), অর্থাৎ শিকারী প্রাণীবা (যেমন--প্যাচা, বাজ- 
পাখি, ঈগল প্রভৃতি ), এদের অনেক খেয়ে ফেলতো।। কিন্ত এখন এলব পাখিব সংখ্যা 
অনেক কমে গেছে । কারণ, ওর] তো গৃহস্থের শত্রু, হাস মুরগি ধরে নিয়ে যায়। 
তাই ওদের অনেককে গুলি ক'রে মারা হয়েছে। শুধু তাই নয়, লোকালযের 
কাছাকাছি ঘষে সব অরণ্যে ওরা বাস করত, সেগুলি আমর কেটে সাফ কবে 
দিয়েছি। ওরা থাকবে কোথায় ? 

সম্প্রতি একটি প্রতিবেদনে বল হয়েছে,--একজোভড। মেঠো! ভছুরের সকল 
সম্ভান-সম্ততি যদি অবাধে বংশবিস্তার করার সুযোগ পেত, তাহ'লে এক বছরের 
মধ্যেই তাদের সংখ্যা ধ্াড়াত প্রায় দশ লক্ষ । আর এই বিরাট ইছুর-বাহিনীব জন্তে 
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খাছের প্রয়োজন হ'ত প্রান বারো লক্ষটন! এ থেকেই ধোকা যাচ্ছে, প্রকৃতির 
ভারপাম্য বজায় রাখার জন্যে এসব শিকারী পাখিরও কত প্রয়োজন ! 

এই প্রসঙ্গে ৭90০10901618 01:88012910109-এর একটি বুলেটিনে বল! 
হয়েছে--]11010 19 10010 117 0116 101608601-00199 1019110119101]) (15011006615 
1100 ০96. 709176 19101০ 10000. 11061] 101 (10911 1010 2110 910 19 &, 
%/152 010 1091170 210 10105/9 11796 5110 19 ৫0116, 10017 0017861 11781 
9০৪১ 11. 10170) 91০ 1116 ?1091651001600101 01 11017 %11১ 0110 2 %৬217601) 
00501059711 ০৮০1 11010 ৬125 0170." 

বাঘ, সিংহ, কুমীর প্রভৃতি শিকারী প্রাণীর ( ৮:6৫86919 ) বেলায়ও £ই উক্তি 
সমভাবে প্রযোজ্য । 

ভারতে বে বাঘের সংখ্যা এতো! হ্বাস পেয়েছে তার একটি বড় কারণ হ'ল, বাঘের 
চামড়া] বিদেশের বাজারে অনেক বেশী দামে বিকোয় । আর একটি কারণ, অরণ্যে 
বাঘের খ।গ-এ শীত একাস্ত অভাব। নিতান্ত ক্ষুধার তাড়নায়ই বাঘ “লাকালয়ে 
এসে হান] দেয়, গরু-বাছুর নিয়ে পালায় । আব এজন্যই তারা অনেক মদ মানুষের 
শিকার হয়। 

একজন প্রখ্যা৬ শিকারী তার শিকারী-জীবনের স্মৃতি-কথায় স্ন্দরবনের কুমীরের 
কথাও লিখেছেন। শীতকালে হ্ন্মরবনের চড়ায় অনেক কুমীরের রোদ পোহাবার 
দৃশ্য তিনি দেখেছেন। প্রাণিজীবনের একটি চমত্কার উপভোগ্যের দৃশ্ ! কুমীরের 
চামড়াও খুব চড়া দামে বিক্রি হয়। তাই তাদের নিবিচারে হত্যা করা হয়েছে। 
কলে, স্ন্দরবনের কুমীরের সংখ্যা এতো হাস পেয়েছে যে, কুমীরের রোদ পোহাবার 
দৃহ্য এখন আব চোখে পড়ে না বললেই চলে। 

হাতির সংখ্যাও এখন অনেক কমে গেছে । হাতির বাসস্বান হ'ল নিবিড় অরণ্য । 
বিজ্ঞানীরা বলেন, অরণ্যে হাতি থাকলে বুঝতে হবে যে, সেই অরণ্যেব প্রাকৃতিক 
পরিবেশ অক্ষুপ্ রয়েছে । ছুঃখের বিষয়, নিবিচারে বন-জঙ্গল কেটে সাফ করা৷ 
হচ্ছে। হাতির আর আগেব মতোখাবার পাচ্ছে না। তাই তাঁরা মাঝে মাঝে 
লোকালয়ে এসে হান। দিচ্ছে, ঘরবাভি ভেঙ্গে তছনছ করছে, খেতেন ফসল থেষে 
ফেলছে । ক্ষতির পরিমাণ তো নিতান্ত কম নয়! তাই হিংসায় উন্নন্ত মানুষ এসব 
হাতিকে হত্যার সঙ্কল্প নিষে হন্যে হয়ে ঘুরছে । এর ফলে হাতির সংখ্যা দিনে দিনে 
কমছে । হয়তে। আরও কমবে। 
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এই পরিপ্রেক্ষিতেই বন এবং বন্ত প্রাণী সংরক্ষণের কথা বিশেষভাবে চিন্তনীয়। 
ংরক্ষকের প্রধান চিন্তার বিষয়, বনের বিশেষ বিশেষ গাছপালা এবং পণ্ত-পাঁথখিকে 
সমূহ বিলুপ্তির সম্ভাবন। থেকে রক্ষা কর]। 

কিন্ত অনেকেই হয়তো। বলবেন, হিং শিকারী প্রাণীদের, অর্থাৎ প্রিডেটরদে র, 
রক্ষা করার দরকার কি? এর] তো মাহ্নষের চির-শক্র । এদের তো মেরে ফেলাই 
উচিত। তাদের সব সমুয় মনে রাখা দরকার যে, বন্য প্রাণী সংরক্ষণের পরিকল্পনা 
নিয়-লিখিত চারটি স্তান্তের (বা, নীতির ) উপরে দাড়িয়ে আছে :- 

১। নৈতিক (£ঠ71০81 )-__ আমাদের সামনে দু'টি পথই খোলা আছে-_- 
একটি প্রজাতি (97০০195)-কে আমরা সমূলে বিনাশ করতে পারি, নংতো সমূহ 
বিনাশ থেকে তাদের রক্ষা করতে পাবি। কোন্‌ পথ আমরা বেছে নেব? 

২। সৌন্দর্য-বিজ্ঞান সম্মত (:8551566০)-_ প্রাকৃতিক পরিবেশে বন্য 
প্রাণী দেখে অপার আনন্দ উপভোগ করা যায়। বাস্তবিক, অরণ্যের পটভূমিতে 
একটি মুক্ত শ্বাধীন বাঘ, সিংহ, হাতি বা গণ্ডার দেখার যে আনন্দ তার কোনো তুলনা 
নেই। এনপ দৃশ্ঠ যেমন সুন্দর, তেমনি রোমাঞ্চকর ! 

এমন একটি দৃশ্টের ভারি স্থন্দর এক বর্ণন। দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, তার “ছেলেবেলা 
গ্রন্থে । তিনি লিখেছেন»_“আরও একবার বাঘ এসেছিল শিলাইদহের জঙ্গলে । 
আমরা ছুই ভাই যাত্রা! করলুম তার খোজে হাতির পিঠেচড়ে। আখের খেত থেকে 
পটু পট্‌ কবে আখ উপড়িয়ে চিবোতে চিবোতে পিঠে ভূমিকম্প লাগিয়ে চলল হাতি, 
ভারিক্কি চালে । সামনে এসে পড়ল বন।**** ঢুকে পড়ল হাতি ঘন জঙ্গলের মধ্যে । 
এক জায়গায় এসে থমকে দাড়াল ।***.. হঠাৎ বাঘট1 ঝোপের ভিতর থেকে দিল এক 
লাফ । যেন মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একট! ব্জওয়াল। ঝড়ের ঝাপট1। 
আমাদের বিড়াল কুকুর শেয়াল-দেখা নজর, এযে ঘাড়ে-গর্দানে একট একরাশ মুরদ, 
অথচ তার ভার নেই যেন। খোল। মাঠের ভিতর দিয়ে দুপুর বেলার রৌদ্রে চলল 
সে দৌড়ে । কী সুন্দর সহজ চলনের বেগ! মাঠে ফসল ছিল নাঁ। ছুটস্ত বাঘকে 
ভরপুর করে দেখবার জায়গা এই বটে, সেই রৌদ্রঢালা হলদে রঙের প্রকাণ্ড মাঠ।” 

বাস্তবিক, এমন দৃশ্ত ধিনি একবার দেখেছেন, তিনি কি তা কখনও 
তুলতে পারেন! রবীন্দ্রনাথ ভুলতে পারেননি, ছেলেবেলার সেই স্থৃতি। 

এবিষয়ে কারও মনে কোন রকম সন্দেহ থাকলে, তিনি একটু লক্ষ্য ক'রে 


জীবের ক্রমবিকাশ ঙ 


দেখবেন, বন্ত প্রাণী সংক্রান্ত টেলিভিশনের ব। সিনেমার প্রোগ্রাম ছোট-বড় সকলের, 
কাছেই কত জনপ্রিয়! আর সেগুলি কত দর্শক আকর্ষণ করে | 

৩। বৈজ্ঞানিক (5০1577০)__জীববিদ্তা অনুশীলনে, বন এবং বন্ত প্রাণীই 
হ'ল সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান । ব্যাপক অনুসন্ধানের আগেই এদের বিনষ্ট হতে 
দেওয়ার মতো মূর্খতা আর কিছুই নেই । 

৪| অর্থনৈতিক (7০0০181০ )__প্রতিটি অভয়ারণ্যেরই এক বিশেষ 
আকর্ষণ আছে। একটু সচেষ্ট হ'লেই সে সব জায়গায় অনেক পযটক আকষণ কর 
যায়, এবং তাতে অনেক বেদেশিক মুদ্রা অর্জন কব! সম্তব হয়। 

শুধু তাই নয়, মাংস, চামডা বা ফাব আহরণেব উদ্দেস্তে উদ্ধত পশু-পাখিগুলিকে 
অনায়াসে ছাটাই ক'বে ফেলা যায়। তবে সে সময় লক্ষ্য রাখ! দরকার, যাতে 
প্রকৃতির ভারসাম্য কোন প্রকাবে বিনষ্ট ন। হয। সবকিছু শুপবিকল্পিতভণবে করতে 
পারলে, চাহিদ। অন্তযাঁয়ী, মাংস, চামড। কিংবা ফাব সস্বরাহ কবাব কোন সমস্যাই 
আশব থাকবে না। উপরন্ধ সমগ্র পরিকল্পণাটি লা5জনক হয়ে উঠবে । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সোভিয়েত রাশিয়াৰ মিল্ভাব ফক্সের ফার (চে) 
অত্যন্ম মূল্যবান । শিকারীবা সাইবেবিয়ান জঙ্গলে গিয়ে তাদের শিকাব ক'ধে নিয়ে 
আসত । এখান ক'বে তাদের বংশ লোপ পেতে বসেছিল । সোভিয়েত বিজ্ঞানীর! 
নানা বকম গবেষণা কবে মান্থষেব পরিবেশে তাদেব পোষ মানালেন। খামারে 
তাদের বংশ বিস্তারের ব্যবস্থা হ'ল। ফলে, ফারেব ব্যবসা ফুলে-ফেপে উঠল । 
সিল্ভাব ফক্সের বেলায় ঘ1 সম্ভব হয়েছে, অগ্ঠ প্রাণীদেব বেলায় তা সম্ভব হবে ন| কেন? 

তবে এখানে আর একটি বিষয়ের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কর] দরকার । 
অভয়ারণ্যে সংরক্ষিত হিংস্র প্রাণীর! যাতে নিরীহ গ্রামবাসীদের জীবন বিপন্ন করতে 
না পাবে, সেদিকে ও সতত সতক বৃষ্টি রাখতে হবে। বাঘ, সিংহ, কুমীর প্রভৃতি 
প্রাণীর হিংস্রাচার নিরস্ত্র অসহায় গ্রামবাসীদের যথেচ্ছ নিধন করবে, এরূপ কোন 
অবস্থার কথ! ভাবাও যায় না। ইকোলজি (০০198 ) বা বাস্তব্য-বিষ্ার তাত্বিক 
স্নেহ শুধু বাঘ, মিংহ, কুমীর প্রভৃতি প্রাণী সম্পর্কে প্রযুক্ত হলেই চলবে না। একূপ 
পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, অভয়ারণ্যেব 
নিকটবর্তী গ্রামবাসীদের এবং গৃহপালিত পশু-পাখিদের প্রাণও স্ষ্টির পারিবেশিক 
সম্বন্বের যোগ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন প্রাণ নয়। সুতরাং, তাদের জীবনের নিরাপত্ার 
কথাও সর্বাগ্রে বিবেচ্য । এবিষয়ে যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে কিনা 
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তা অবশ্তই দেখতে হবে। নতুবা এরূপ পরিকল্পনা জনসাধারণের সমর্থন কখন 
পাবেনা । 

ভরসার কথ! এই যে, বন্ত প্রাণী সংরক্ষণের ব্যাপারে এখন অনেকেই অধিকতর 
আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এইটুকুই তো যথেষ্ট নয়। এজন্য হুট ও ব্যাপফ 
পরিকল্পনার প্রয়োজন। প্রথমেই একটি বিরাট এলাকা নিয়ে স্থপরিকল্লিতভাবে 
গাছপালা, ঝোপবাড়, লতাগুল্স লাগিয়ে এমন কৃত্রিম অরণ্যের স্থষ্টি করতে হবে 
যা হুবহু প্রাকৃতিক অবণ্যের মতো না হলেও তাঁর কাছাকাছি যেন হয়। তাহলে 
প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় থাকবে, এবং পশু-পাখি কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি সব পরস্পবের 
উপর নির্ভর ক'রে সেখানে বেঁচে থাকার শযোগ পাবে । খাছ খাদক সম্পকের কথা 
বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে, কারও যাতে খাগ্যাভাব না হয়। তারপব দেখতে হবে, 
কোন্‌ প্রাণীর উপরে পরিবেশের প্রভাব কি রকম হচ্ছে। তাদের সংখ্যা বাডছে না 
কমছে, না অপরিবন্তিত থাকছে, আশেপাশের জনজীবনের উপরে তার কিরূপ 
প্রতিক্রিয়! হচ্ছে, সে-সব দেখার জন্যে অবিরাম গবেষণা চালাতে হবে। আর 
তারই উপবে নির্ভর ক'রে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বা! পরিবর্ধন অংশ্যাই 
করতে হবে। 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বিশেষভাবে বিবেচ্য। স্বপ্লপ-বেতনভূক অপশঙ্ষিত 
বা স্বপ্-শিক্ষিত কর্মচারীদের উপরে এইসব অভয়ারণ্য পাহার1 দেওয়ার ভাব দিয়ে 
নিশ্চিন্ত থাকলে চলেনা । "কারণ, একটি বন্ত প্রাণীর বিনিময়ে কয়েক হাজার টাকা 
পাওয়ার প্রলোভন জয় করা যার-তার পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্তে দরকার হবে উপযুক্ত 
ভাঁবে শিক্ষিত এমন সব কর্মী, যার! বন্য প্রাণী সংরক্ষণের গুরুদায়িত্বকে গ্রহণ 
করবেন জীবনের এক মহান ব্রত হিসেবে,_যা্দের কখনও উৎকোচ দ্বারা বশীভূত 
কর] যাবেনা, আর ঘাদের জ্ঞাতসারে কথনই বন্য প্রাণী সংহার করা সম্ভবপর হুবেন।। 

চোঁরা শিকারী অবৈধ সংহার-ক্রিয়। গোপনে সেরে যাতে পালাতে না পারে, 
সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। আর অপরাধী ধরা পড়লে, তার যাতে কঠোব 
সাজা হয়, তা-ও সকলকে দেখতে হবে। এজন্যে প্রয়োজন হ'লে আইনের শালন 
আরও কঠোর করতে হবে। তবেই এই পরিকল্পনা সাফল্যমণ্তিত হবে, নতুবা নয় | 

আমরা প্ররূতির সন্তান। দেশের প্রতিটি নাগরিক যাতে প্রতিটি গ্রাছপাল৷ ও 
পশ্জ-পাথি সম্পর্কে আরও মমতা! অন্থুভব করেন এবং তাদের জীবন রক্ষা করার বিষয়ে 
আরও ঘত্ববান হন, এটাকে তার একটা নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করেন, লেটাও 
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আমাদের দেখতে হবে। এর একমাত্র উপায় হ'ল, এ বিষয়ে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া, 
এবং জীব-বিজ্ঞান সম্পর্কে সকলকে আরও আগ্রহী ক'রে তোলা। 

এদেশের নাগরিকদের এসব বিষয়ে সচেতন করার উদ্দেশ্ঠ নিয়ে বর্তমান গ্রন্থটি 
রচনার কাজ শুরু করেছিলাম আজ থেকে প্রায় পনেরে। বছর আগে। কিন্ত নান! 
কারণে লেখার কাজ বেশী দূব এগোয়নি। ইতিমধ্যে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 
শ্রীসমবজিৎ কর মহাশয়ের কয়েকটি রচন। পাঠ ক'রে এবিষয়ে আবার নতুন ক'বে 
ভাবতে শুরু করি, এবং পুনর[য় একাজে প্রবৃত্ত হই । অনেকদিনের কঠোর পরিশ্রমের 
কলে অবশেষে একাজ সম্পূণ কর! সম্ভব হ'ল। এজন্য শ্রীকর ধন্তবাদার্থ । বে 
আঘমাব একান্ত দুর্ভাগ্য এই ঘে, উপযুক্ত প্রকাশকের সন্ধান পাওয়া আরও কঠিন সমস্তা 
হয়ে দাড়ালে।। তার কাবণ, এরকম একটি বইয়ের এতো। আথিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণ 
করতে সকলেই দ্দিবাগ্রস্ত। যাই হোঁক, শেষ পর্যন্ত শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানির 
স্কব্বাধিকবী শ্রীঅকণ পুবকায়স্থ মহাখয়েব সহযোগিতায় এতদিন পরে আমার পক্ষে 
পুশ্তকটি প্রকাশ +বা সম্ভব হল। এজন্য তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। 

এই বইয়ে আছে-_বর্তমান জীবজগতে সঙ্গে পরিচয়, জীবমগ্ুল, কৈবনিক 
প্রক্রিয়াসমূহ, [ভটা।মন, হরমোন, প্রজনবিদ্যা, অভিব্যক্তিবাদ, জীবের ত্রমবিকাশ, 
অভিযোজন, মানুষেব উদ্ভব প্রভৃতি বিষয়ে সর্বাধুনিক তথ্য ও তত্বসমূহ । জীব- 
বিজ্ঞনের বিভিন্ন বিভাগে গব্ষেণাব এই অতিদ্রত-অগ্রসব যুগে, যে-সব কথা ন। জানলে 
যুগ থেকে পিছিয়ে পডতে হয়, যে-সব খা জানতে হ'লে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয় 
এবং অনেক পুথিপত্র ঘাটতে হয়, সে-সবই পবিবেশিত হয়েছে এই গ্রন্থে, অত্যন্ত সহজ 
ও সবল ভাষায় । আলোচন1! সহজবোধা করার উদ্দেশ্তে অজশ্র চিত্র সংযোজিত 
হয়েছে_হাঁফটোন এবং রেখাচিত্র আছে প্রায় চারশ", তদুপবি বহুবর্ণ আর্ট-প্লেট 
নয়টি। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, এই পুস্তকেব অন্ততূ্ত অধিকাংশ রচনাই ইতিপূর্বে 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে । 

লোকরগুক বিজ্ঞানের এই গ্রন্থখানি পাঠ ক'রে বাংলাদেশের পাঠক-পাঠিকারা 
যদি কিছুমাত্র অনুপ্রাণিত হন, জীব-জগৎ সম্পকে আরও কৌতুহলী হয়ে ওঠেন এবং 
বন ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণের ব্যাপারে কিছুট1 মনোযোগী হন, এ ,কে তাদের এক 
নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করেন, তাহ'লেই বুঝবে! যে, আমার এই শ্রম সার্থক 
হয়েছে। জীব-বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী যে এই বই পড়ে যথেষ্ট উপকৃত হবে, 
সে-বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। 


জ জীবের ক্রমবিকাশ 


এই গ্রন্থ রচনাকালে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন আর. জি. কর মেডিক্যাল 
কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক বন্ধুবর ডাঃ কালীময় ভট্টাচার্য । আরও ঘে-সব সহকর্মীর 
অকু সাহায্য লাভে ধন্য হয়েছি, তাঁদের মধ্যে ডঃ (শ্রীমতী) ছবি বিশ্বাস, শ্রীতপেন্দ্রনাথ 
সেন এবং শ্রীসর্বানন্দ বন্্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এদের 
সকলকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

কতকগুলি মূল্যবান আলোকচিত্র তুলে দিয়েছেন এ কলেজেরই অধ্যাপক ডাঃ 
প্রদীপ কুমার রাহা । এজন্য তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কতকগুলি দুষ্পাপ্য চিত্র 
পেয়েছি ইউনাইটেড স্টেট্ুস ইনফরমেশন সাভিস (10101660 518665 11160111800 
5০7০1০6 ) সংক্ষেপে ইউ. এস্‌. আই. এস.-এর মৌজন্যে। এজন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের 
কর্তৃপক্ষকে আমার আস্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই সুযোগে স্টেটুসম্যান পত্রিকার 
কর্তৃপক্ষের কাছেও আমার খণ ম্বীকার করছি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, প্রয়োজনের 
তাগিদে অনেকগুলি ছবি আমি নিজেই একে নিয়েছি । 

এই পুস্তক প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে এবং ব্লক প্রস্তরতির ব্যাপারে আন্তরিকভাবে 
সাহাযা করেছেন শ্রীসমীর বন্ধ, ই্রভোলানাথ রায় এবং শ্রনিলয় মুখোপাধ্যায় । 
এদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ । পরিশেষে জানাই যে, এই গ্রন্থের পাওুলিপি পাঠ ক'রে, 
প্রুফ সংশোধন ক'রে, এবং আরও নানাভাবে মাহাধ্য করেছে আমার কনিষ্ঠ পুত্র 
শীমান শৈবাল কুমার গুহ। ওর সাহাধ্য না পেলে, আমার পক্ষে একাজ সম্পন্ন 
কর! আরও কঠিন হত। ইতি-_ 


টস ও 


সূচীপত্র 
বিষয় 


প্রথম পবরর্ ৪ উপজ্রমাণিকা 
প্রথম পরিচ্ছেদ বর্তমান জীব-জগতের সঙ্গে পরিচয় 


দ্বিতীয় পর্ব ৪ জীবমঞুল 
দ্বিতীষ্ব পরিচ্ছেদ--জীবমগ্ডল 
তৃতীয্প পরিচ্ছেদ__-শক্তির উৎস 
চত্রর্থ পরিচ্ছেদ-__বাষু ও জীব-জগৎ 


তৃতীয় পরঃ টজবনিক প্রক্রিয়াসমূহ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ-_সালোক-সংশ্লেষ 
ষষ্ঠ পন্িচ্ছেদ-_খাগ্য ও পুন 
সগুম পরিচ্ছেদ শ্বসন 
অষ্টম পরিচ্ছেদ-_আভ্যন্তরীণ পরিবহণ 
নবম পরিচ্ছেদ রেচন 
দশম পরিচ্ছেদ _জীবমাজেই উদ্দীপনায় সাড়া দেয় 
একাদশ পরিচ্ছেদ--ভিটামিন বা খান্থ-প্রাণ 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ-হরমোন 
চতুর্থ পর্ব £ প্রজনবিদযা 
জ্স্ত্োদশ পরিচ্ছে্দ-_ প্রাণের স্ফুরণ সম্পর্কে আমাদের ধারপা-_ 
অতীতে ও বর্তমানে 
চতুর্দশ পরিচ্ছে্২__জীব-কোষ 
পঞ্চদণ পরিচ্ছেদ__কোষ-বিভাজন 
ষোড়শ পরিচ্ছেদ--জনন ব৷ বংশ-বিস্তার 
সগুদশ পরিচ্ছেদ_-বংশগতি 
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ-_ডি. এন. এ. এবং আর এন, এ. 
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জীবের ক্রমবিকাশ 


পঞ্চম পর £ অভিব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ 
উনবিংশ পরিচ্ছেদ--অভিব্যক্তিবাদ 
বিংশ পরিচ্ছেদ-_অভিব্যক্তিবাদের ম্বপক্ষে প্রমাণসমূহ 
একবিংশ পরিচ্ছেদ- হারানো। সুত্রসমূহ 
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ--অভিব্যক্তি সম্পর্কে আধুনিক ধারণ। 


যর্ভ পর্ব ৪ জীবের ক্রমা্বিকাশ 
ত্রযষ্োবিংশ পরিচ্ছেদ- জীব এলে! কোথা থেকে? 
চতুবিংশ পরিচ্ছেদ_-জীবেব ক্রমবিকাশ 
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ--অভিযোজন 
ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ-_মানুষের উদ্ভব 


পার্রাশিতট £ তৃ-তাত্বিক সময়-তালিকা 


]. 
1. 


1৬. 


১৮ 


৬, 
]]], 
[চি 


খণ-ম্বীকার--উল্লেখযোগায গ্রন্থ-তালিক। 


রঙীন চিত্র £ 


১৮৫ 


১৪৪ 


২২৮ 


প্রকৃতির লীলা-নিকেতন সম্মুখচিত্র (7101101901606 , 
সবুজ উদ্ভিদ আমাদের পরম সুহাদ : ৪০-৪১ পৃষ্ঠ(ব মণ্যে 


কয়েক প্রকার রডীন ফুল ' ১৪২-১৪৩ ৮ 

( গোলাপ, ডালিয়া, হুর্যমুখী, আযাস্টার ) 

কয়েক প্রকার রডীন ফুল তত তি ১৪৪-১৪৫ ৮ 

( জবা, ঝুমকা, বেগনিয়া, পট্র'লেকা, অপরাজিতা, মনিং ম্লোরি ) 
পেচক প্রজাপতি ঠিক পেঁচার মতে! আকৃতি 

ধারণ করে 2 26 ২৮৮২৮৯৪ 
চিত্র-বিচিত্র শৈল-মাছ ১** ** ৩০৪-৩০৫ ৮ 
সতত সতর্ক গিরগিটি, প্রার্থনারত ম্যারটিস "৮ ৩১২-৩১৩ ৯ 
স্বন্দরবনের ভোর।-কাটা বাঘ ২ তত ৩১৪-৩১৫ ৬ 
চিতল হরিণ 2 ৩২৮-৩২৯, 


চ) 


ঢ? 


প্রথম পর্ব 
উপক্রমণিকা 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


বশুমান জীব-জগতের সঙ্গে পরিচয় 

মহ[ঞাণে অগণিত তারকা, তার মাঝে একটি হ'ল আমাদের চির পরিচিত স্থ্য। 
আব স্থধকে কেন্দ্র ক'রে তার চাবিদিকে অবিরাম আবন্তিত হচ্ছে কয়েকটি গ্রহ । 
পৃথিবীও একটি গ্রহ। কিন্তু স্থুজলা-স্থুফলা শশ্ত-শ্যামলা, অসংখ্য জীবজন্ত আর 
পাখিতে ভরা, এমন সুন্দর গ্রহ আর কোথাও আছে কিনা সন্দ্হে। স্দূর মহাকাশের 
প্রত্যন্ত প্রদেশে অন্য কোন নক্ষত্রলোকে কি আছে, তা আমাদের জান নেই। 
তবে সৌরজগতের অন্য কোন গ্রহে পৃথিবীর মতো কোন গাছপালা বা জীবজস্ত 
থাকবার সম্ভাবনা যে নেই, এবিষয়ে বিজ্ঞানীরা এখন প্রায় নিশ্চিত। এজন্য 
হপকিন্স বলেছেন,--11)9 8৫৬60 01 116 15 0106 10095 10307908010 
8110. 0106 1070950 51010190216 6৮101 11) 0106 1)15101$ 01 006 01010196. 

আমেরিকার জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ফিলিপ হ্যাগ্ুলার আন্দাজ 
করেছেন যে, এই পৃথিবীতে অন্ততঃ পঞ্চাশ লক্ষ থেকে এক কোটি রকমের উত্ভিন্‌ 
ও প্রাণী আছে । এতো রকম উদ্ভিদ আগ প্রাণীর দেহ-গঠন আর তাদের দেহের 
ভিতরের যন্ত্রপাতির কার্যকলাপ সম্পকে জ্ঞান আহরণ কর! খুবই কঠিন। তাই 
তাদের শ্রেশাবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়ত৷ বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করেছেন অনেক দিন 
আগে থেকেই। 


২ জীবেব ক্রমবিকাশ 


সুইডিশ বিজ্ঞানী ক্যাঝোলাস লিনিয়াস ( 0%1010$ 1.10104509 ) ১৭৪১ খ্াষ্টানধে 
মাত্র ৩৫ বছব বয়সে আপ.সালা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে উত্ভিদ্বিদ্ভাব অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 
সেখানকাব “বোটানিক্যাল গার্ডেন (0140109] 01001) ) বাঁ উত্ভিদ্-উদ্ভান 
দেখাশোনাব দায়িত্বও তাকেই নিতে হয । 

এই সময় তিনি অনেক চারি প্রবন্ধ প্রকাশ কবেন, এবং সেগুলিব মধ্যে 
দিয়ে তিনিই সবপ্রথম সমগ্র উত্ভিদ্‌ ও 
প্রাধী-জগংকে শ্রেণীবিভক্ত ক'রে স্থনংবদ্ধ 
তাবে পধালোচনা করাব এক নতুন 
পদ্ধতি প্রচলন কবেন। এবই উপব 
ভিত্তি কবে পববতীকালেব বিজ্ঞানীর] 
একাজ আব সুষ্ঠভাবে সম্পাদন 
কবেছেন। অবশা কেবলমাত্র গু কেশব 
এবং গভপত্রেব শংখ্যাব উপব নিতব 
ক'বে উদ্ডিদ জগংকে শ্রেণাবিভক্ত কাব 
যে প্রস্তাথ তিনি কর্ন, তা ছিল 


/1/7 1 রঃ ্ 
7177 7 খন ক্রাত্রম। এবং সঙ্গত বাবণে 
ছি হি 

্ৈ র্‌ 
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পরন্ভীবালে তা পবিত্যকু হুয। 
টি রলিরেজাভিনি তবৃ৭াতশিহ্ঠ সবপ্রথম উষ্চিদ ও প্রা 

সমহেব শ্রেণাাবগ্ভাসেব প্রনান প্রণাণ নাতিতাল লিকান্ণেপ কৃতি অজন বলেছেন। 
প্রকৃতপক্ষে তিনিই সবপ্রথম গণ (0910005] ৪ গ্জা5 (9190৩105 ধর্গ (91091) 
গোত্র (6809119) প্রভতিব সংজ্ঞ। ,দন। তাগাডা তিনিই সব্প্রথম দ্বিপদ বিশিষ্ট 
নামমাল] (3110101019] 5%50610. 91 ট্ব92091)0140010) প্রবঙ্ন কবে জীবন 
বিজ্ঞানের আলোচন। আরও গম্পষ্ট এবং বুদ্ধিপ্রাহ্থ ক'ণে 'তাঁলেন | ৭ 

সাখারণতঃ দু'টি ল্যাটিন শব্দেব সাহায্যে একটি উদ্ভিধেব ব। প্রাণীৰ শামকবণ হথে 
থাকে । প্রথমট দ্বাবা গণ (06105) এব দ্বিতীঘটি দ্বারা প্রজাতি (১8০109) 
বুঝানে। হয়, যেষন-বটগাছেব নাম ££0£5 06/1018212)1১15, আবাব কুনে। ব্যাঙেব 





জীবেব ক্রমবিকাশ ৩ 


লাম 2%70 £6/5105412%5$5 ইত্যাদি | এই দ্বিপদ নাম সন্দা কাকা অন্দন 
(//2/£0৭) লেখা হযে থাকে | 

লিনিযাস প্রদ(ঠত পথে অগ্রসব হযে বিজ্ঞানীব! এখন সব বকম উদ্ভিদ ও 
প্রাণীকে মোটামুটি ভাবে শ্রেণীবিভন্ত কবতে সক্ষম হযেছেন। এব কলে জীবব্দ্াব 
চা এখন আগেব চেয়ে অনেক সহজসাধ) হয়েছে । এই অণীবিভাগ কিভাঁবে করা 
হযেছে তাই এখন বুঝিয়ে বলছি । 

ধবা যাক, ছোট্ট একটি ছেলে তাব বাবাক হাঁ শবে বেডাঁতে বেরিষেছে । 
তাব বৌত্ুহল শীমাহীন। যা বিছু দেখছে, স বিষযেই এশ্র কবতে। এট 
কী? এটা একট। গা কট" কী? ৪টা একটশ কু 
এটা] একটা বিডাল। «দর ব*ঠ *ট একটা পাথি_ইন্পা্ি 





চিত্র২। নান(প্রকাব গৃপালও বুবু] বাড 15৩ (910094-1)00000), 2 ০৩ হাউ (080১ 

17080), 3. খুল ডগ (৪911-009), 4 বক হাডও্ড (6০৯-10000 , এ কক'ব (0001৫7. 

€.!মাসটিফ (118501), 7 কোলী (001116), 8. শাপ-ডগ (91)০60-9098), 9 বধন-্টেবিয।, 
(911-0611161), 10. আনা'সশিযান (815811810) | 


৪ জীবের ক্রমবিকাশ 


কিন্ত এই ছেলেটি যখন বড় হবে, তখন নে বুঝবে যে, শুধু গাছ বলাই যথেষ্ট নয় ॥ 
প্রথমে বলতে হবে, সপুষ্পক দ্বি-বীজপত্তরী উদ্ভিদ; তারপর বলতে হবে আম গাছ। 
তার জ্ঞান যখন আরও বাড়বে, তখন সে বুঝবে যে; বিভিন্ন আমগাছের মধ্যে 9 
পার্থক্য আছে, যেমন-_বোম্বাই, ল্যাংড়া, ফজলি, ইত্যাদি । তেমনি শুধু কুকুর 
বললেই চলৰে না, কারণ কুকুর নান! প্রকার (৬৪11৩058), যেমন--ব্রাভ-হাউও, গ্রে 
হাউওড, বুল্-ডগ, কক্সস্হাউও, স্প্যানিয়েল ইত্যাদি । এদের মধ্যে সাদৃষ্ট যেমন 
আছে, বৈসাদৃশ্তও তেমনি আছে। এইসব বিচার ক'রেই উত্ভিদ্‌ বা প্রাণীকে নানা- 
ভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা হয় । 

এইরূপ শ্রেণী-বিন্তাসের উদ্দেশ্ঠ প্রধানত: ছু"টি--(১) এর ফলে জ্ঞানার্জন আরও 
সহজ ও সুবিধাজনক হয়, এবং (২) উদ্ভিদ্‌ ব। প্রাণীর শ্রেণী-বিন্তাস এমনভাবে করা 
যায় যে, অভিব্যক্তির ফলে পাপে ধাপে প্রাচীন সরলতম উদ্ভিদ বা প্রাণী থেকে অতি 
জটিল ও উন্নত ধরনের উত্ভিদ্‌ ব1 প্রাণীর উদ্ভব কিভাবে ঘটেছে, সে-বিষয়ে একটি 
স্থস্পষ্ট ধারণা কর সম্ভব হয়। 

বিজ্ঞানীদের কাছে শ্রেণীবিভাগের একক (9110 হ'ল প্রজাতি ($90163)। 
প্রজাতি বলতে সাধারণত: এমন এক গোঠীর জীব (উদ্ভিদ বা প্রাণী) বোঝায়, 
ষারা স্বাভাবিকভাবে পরম্পর যৌন-পদ্ধতিতে বংশ-বিস্তার করতে সক্ষম, কিন্তু যার 
সাধারণতঃ অন্য প্রজাতির কোনো জীবের ( উভভিদের বা প্রাণীর) সঙ্গে যৌন-জননে 
অক্ষম। একই প্রজান্তির অন্ততুক্তি সকল জীবের মধ্যে অনেকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য 
(০090009010 01)9190691190109) লক্ষ্য কর। যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সকল 
দেশের সবরকম আমগাছ একই প্রজাতির অস্তভূক্ত। তেমনি সমস্ত বটগাছ, সমস্ত 
অশ্বখগাছ, সমস্ত ডূমুরগাছ প্রভৃতি নিয়ে পৃথক্‌ পৃথক প্রজাতি গড়ে উঠেছে । আবার 
প্রাণীদের মধ্যে সমস্ত কুকুর, সমন্ত বাঘ, সমব্ত সিংহ, সমস্ত বিড়াল প্রভৃতি এক-একটি 
পৃথক্‌ প্রজাতির অস্তভূক্ত । তেমনি পৃথিবীর সকল দেশের সব মানুষ একই প্রজাতির 
অন্তর্গত। বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা অনুযায়ী, গ্রজনন-বিচ্ছি্ন একই আকুতির এবং প্রকৃতির 
জীব-গোষ্ঠীকে এক-একটি প্রজাতির অস্ততূক্ত কর হয়েছে । "' 

আবার কতকগুলি প্রজাতির মধ্যে যখন বিশেষ রকমের সাদৃশ্ত দেখা যায়, তখন 
তাদের নিয়ে এক-একটি গণ (০6003) গঠন করা হয়। যেমন, বট (44 


০০০ 
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+ উল্লেখ্য যেঃ একই প্রজাতিভুক্ত কল জীবের কোষে ক্রে।মোসেমগ্ডুলির আকৃতি, প্রকৃতি এবং সংখ 
একই রকম থাকেঃ যদিও তাদের রাসায়নিক গঠনে কিছু অদল-বদল হওয়া বিচিত্র নয়। 


জীবের ক্রমবিকাশ ৫ 


64785%76/39 )) অস্থথ (5258 15/2850ওএ )১ ডুমুর (22045 ০21£02 ) প্রভৃতি 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রজাতির উত্ভিদ্‌; কিন্ত এদের পুম্প-বিন্যাসে যথেষ্ট সাদৃশ্ঠ আছে, তাই 
এদের একই গণের অস্ততূক্তি করা হয়েছে, ধেমন-ফিকাস্‌ (2/0%5)। তেমনি 
বাঘ (221%£772/52251£5 ) ও সিংহ (2295275722০ ) বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী 
হলেও, এদের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকায়, এদেব একই গণেব অন্মতূক্তি কব! 
হয়েছে, যেমন--প্যান্থের। (221287212 ) । 

অনুরূপভাবে, কতকগুলি বিভিন্ন গণের অন্তর্গত জীবেব ( উদ্ভিদেব বা প্রাণীব ) 
মধ্যে যখন বিশেষ বকমের সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য কর' যাঁয়, তখন তাদেব নিয়ে একটি গোত্র 
(চ820119 ) গঠন কর] হয়। যেমন, সবিষ। ও মূল। যথাক্রমে ব্র্যাসিকা (1323502 ) 
ও র্যাফাছস (72%১%971%3 ) নামক ছু'টি পুথক গণেব অন্তহুক্তি, কিন্ত এদের ফুলেব 
মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্ঠ থাকায়, এদের একই গোত্রের অন্তভূ্ত কব হয়েছে , ঘেমন-- 
ক্রুমিফেরী (0£501612 )। অন্তবপভাবে, বাঘ ও সিংহ এক গণেব (021:27672) 
আর খিঠাঁপ অনা গণেব (25125) প্রাণী, কিন্ত কতকগুলি বিষয়ে সাদৃশ্ঠ থাকায় 
এদেব একই গোত্রে অন্ততৃক্ত কব হয়েছে , যেমন- ফেলিভী (76110 )। 


বহি 





ছু মহ 
৯৬ ৯ তি 


চিত্র ৩। খ্েতোত্পল (বা কুমুদ্রঃ বা শালুক )-_নিমফিযা আল্বা (1)771711 এ 51809 
[ আলোকচিত্রশিলী--শ্রীবিখীন ভট্টাচাষ ] 


একইভা্ সাদৃশ্যযুক্ত গোত্রগুলিকে একই বর্গেব (01৫67 ), অনুরূপ বর্গগুলিকে 
একই শ্রেণীর (01855) এবং অনুরূপ শ্রেণীগুলিকে একই পবের (10918]0 ) 
অন্ততূক্ত কর! হয়। 


৬ জীবের ক্রমবিকাশ 


একটি উদাহবণ দেওয়া যাক। ফেলিভী (71702 ) গোত্রেব অন্তর্গত প্রাণীদের 
(যেমন__বাঘ, সিংহ, বিডাল ইত্যাদি) মুখেব গডন অনেকটা বিডালেব মতো 
( গোলাকাব ), পাষে খাবালে! নখব আছে, কিন্তু সেই নখব ইচ্ছামত থাবাব মধ্যে 
গুটিয়ে নিতে পাবে, তাছাড। থাবা গদিব মতো ব'লে এবা নিঃশব্দে চলাফেরা! কবতে 
পারে। অপবদিকে ক্যানিভী (0411১) গোত্রেব অন্তর্গত প্াণীদেব (যেঘন-__ 
কুকৃব, শিযাল, নেকডে, হত্যাদি ) মুখেব গডন অনেকটা কুকুবের মতো ( লম্বাটে ), 
পাষে ধাঁবাঁলো নখর আছে, কিন্তু তা! থাবা মধ্যে গুটিযে নিতে পারে না। কিন্তু 
এদেব সকলকেই একই বর্গেব (01091) অন্থভৃণ্ত করবা হযোছ, এব নাঁষ 
কাবনিভোবা (081081%018, ) | কাক্ণ, এদেব প্রধান স্বশিষ্টযগুল এইঈবপ- 
এদেব দাত তীক্ষ, শ্বান্ত বা ছেদক দাত ( ০0170 1 লচ এপ স্মগ্গিন স উুশনায় 
সামনেব কৃন্তক (10০1507)-গুলি ছোট, পাষে পাবালো নখব শ্াছে, পদান্লি৭ 
(€995) সংখ্যা কথনও চাবের কম হয না, ইত্যাদি । 


অন্বপচ্াবে, কাননিলোব 
( 01171 0914 , প্রাইছেট (721- 
17199 ১ ইদ্নেঢটাটা ।1 06110 , 
ণ্বা ডে ন টিযা( 3০9৫617766৭ , 
সটেসিযা (0964০52.) প্রভাত 
4গ গুলি নিক গঠিত হয়েছে 
স্তন্যপাষী (1৬410101811 ) শরণ 
(০1955) আবান, মাছ 
(15065, উভচব' (/১100111012 , 
সবীক্প (89761119 ), পাখি 
( /5$) ও ন্তন্যপাষী (120 
[88119 ) শ্রেণীগুলি নিয়ে গঠিত 
হয়েছে কর্ডাটা (0170170968 ) 


চিত্র ৪। গৃহপালিত বিডাল--ফলিস ডোমেস্টিক! (7৮15 পর (17510107 )। 
207725175) [ আলোকচিত্র শিল্পী-ডাঃ ও পবুমার ব'51 ] 





এইরূপ শ্রেণীবিভাগেব ফলে কোনো উদ্ভিদ ব' প্রাণী কোন্‌ শ্রেণীব, কোন্‌ গণেব 
এৰং কোন্‌ প্রজাতির অন্তর্গত, ত! জেনে নিলেই তাব দেহ-গঠন এবং দেহেব ভিতবে 


জীবেব ক্রমবিকাশ ৭ 


যন্ত্রগুলি কিভাবে কাজ কবছে ত1 আমরা জানতে পারবো । তবে কোনে উদ্ভিদ বা 
প্রাণীকে চেনাতে হলে, সাধাবণত: তাব গণ (09003) এবং প্রজাতি (59০16) এই 
দু'টিবই শুধু উল্লেখ কবা হযে থাকে । যেমন, /শ্বেতোৎপল ( বা কুমুদ, বা শালুক )-এব 
বৈজ্ঞানিক নাম হ'ল “নিম্বিযা আযাললা, (1491702 21৮), আর গৃহপালিত 
বিডালেব ধবজ্ঞানিক নাম “দেলিস ডোমেসটিকা? (76159 20%565202 ) | এদের 
শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত বিস্তাব্তি ব্বিরণ নীচে দেওয়া হ'ল । 














21571 উদ্ভিদ) £225] ( প্রাণী ) 
1, 71910) 91)5171798601011% 64 01001028, 
চর ( স্পার্মাগোফাইটা ) ( কডাটা) 
3, 9০-01)1010) £1701051761) 06100179109 01)010988, 
হিসি এ ( আগ “স্পা ( সিফালোকডাটা ) 
য.01955 [)1091 1৬910109110 
৭ | চালকন্ত ( ম্যামালিনা ) 
4. 091401 [২এ720105 (9171 018, 
( বশ শানাল্স। ( কাবনিভোবা ) 
5, 1510011১ [৬1101172006 ৮ [91107 
[ গান) । নিম্ফিযাসিতী ) ( ফেলিডা । 
6, €01019 1৬ 17711911002 16419 
( 5০ ( শিএ-ধযা ) ( ফেজিসি) 
7. ১০৬০1০৩ 4104 19077,258104 
২ € চাঁদ, আল ( তোমেসটিকা 
090 1700 705 ভএাতানত  0008থ070 ৪ 
(সণখবণ নম ( শত ২০০১ পস্াদঃ এ ক) ॥ হপ।লিত ক্ডাল ) 


একটি উদ্িদ বা প্রাণীকে দেখে তাকে চিনতে শেখাই হ ল তাব সম্বন্ধে জ্ঞান 
আহবণেব প্রথম খাপ। 
উদ্ভিদ্-জগৎ £ 

উত্তিদ্জগৎকে প্রথানতঃ ছু'টি ভাগে ( 8115] ) ভাগ কৰা হয়েছে । যাঁদেব ফুল 


৮ জীবের ক্রমবিকাশ 


হম্ব না, তাদের অপুজ্পক উদ্ভিদ (05010982105 ) বল। হয়; আর যাদের ফুল হয়, 
তাদের বল! হয় সপুষ্পক উদ্ভিদ (চ1081715105879 01 9011086011)518 ) | 

7. অপুষ্পক উদ্ভিদ্‌ (0৮598085005 ) 2 

(১) ধ্যালোফাইট। (71591191565 ) 77,114 সমাজদেছ, 11910 
উদ্ভিদ) বা সমাজদেহী-_এরাই সবচেয়ে নিয়স্তবেব উদ্ভিদ। এদের দেহের 
জটিলতা! সবচেয়ে কম, এবং এদের দেহ আগাগোডা প্রায় একই রকম । অর্থাৎ, 
এদের দেহে মূল, কাণ্ড এবং পাতা আলাদাভাবে বোঝা যায় না। এই জাতীয় উদ্দিদ্‌ 
প্রধানত: ছু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে । 

(ক) আাল্গি (2185 ) বা টশবাল (বা, পিচ্ছিল শেওলা )__বেখানেই 
বেশী জল পড়ে, যেমন__কলতলা, পুকুরঘাট কিংবা বাড়ির উঠান বা ছাত, সেখানেই 
শেওল। পড়ে পিছল হয়। অর্থাৎ যেখানেই জল আছে, সেখানেই পিচ্ছিল শেওলাও 
আছে। তবে অধিকাংশ শেওলারই আবাসস্থল হ'ল সনুদ্র। এদের কেউ একটি 
মাত্র কোষ দিয়ে তৈরি, আবার কেউ অনেকগুলি কোষেব সমষ্টি। তবে সকলেরই 
দেহের গঠন খুব সরল । এদের কারুরই শিকড নেই, ডালপালা, পাতা, ফুল, কস 
ইত্যাদ্িও কিছুই নেই। সবরকম শেগলার মধ্যেই সবুজ ক্লোরোফিল আছে, "তাই 
তার! স্থযের আলোর সাহায্যে জল ও বাতাসের উপাদান দিয়ে সরাসরি নিজেদেন 
খাছ নিজেরাই তৈরি ক'রে নিতে পারে । শেওলাই হ'ল পুথিবীব আদিম উদ্ডিদ্‌। 
এদের প্রথম আবির্ভাব ঘটে সমুড্েব জলে । স্পাইরোগাইরা (51198১78 ), 
ফিউকাস (70005) প্রভৃতি এজাতীয় উদ্ভিদ । 

(খ) ফাঙ্সি ( £8108) ব। ছত্রাক-_ছত্রাক অনেক বকমের হয়। ছত্রা্তকর 
দেহ-গঠনও শেওলার মতই সরল। ছত্রাক কখন সনূজ হয় না। এদেব দেহে 
ক্লোরোফিল থাকে না, তাই এর] নিজেদেব খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না। 
এরা পরভোজী। এরা কেউ মুতজীবী (58970717916 )__বাসিঃ পচা রুটি, কল, 
গোবর, চামড়। প্রভৃতির উপরে বাম করে, আর কেউ বা জীবস্ত উদ্ভিদ বা প্রাণীর 
দেহে পরজীবী (78185165) হিসেবে বাস কবে, এবং সেখান থেকেই প্রয়োজনীয় 
াগ্ভ সংগ্রহ করে। নানাপ্রকার ব্যাকৃটিরিয়া (38066118 ), ঈস্ট ( %5৪5", মিউকর 
(74৯০০: ) প্রভৃতি এজাতীয় উ্ভিদ্‌। 

[ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, অনেক সময় বড় গাছের গায়ে, কিংবা পাথরের গায়ে, 
একরকম উতিদ জন্মায়, তার নাম লাইকেন (1-101)6105 )। লাইকেন যেন শেওলা 


জীবের ক্রমবিকাশ ৯ 


ও ছত্রাকের মাঝামাঝি একরকম উদ্ভিদ। এদের দেহের মাঝে মাঝে সবুজ 
ক্লোরোফিলযুক্ত কোষগুলি ছড়ানো! থাকে । এই সবুজ অংশ অসবুজ অংশের জন্যও 
খাগ্য তৈরি করে। আবার অসবুজ অংশটি অসময়ে সবুজ অংশকে বাচিয়ে রাখে । 
মেরূ-অঞ্চলে, যেখানে কোনো গাছই বাচতে পারে না, সেখানেও লাইকেন জন্মায় |] 

(২) ব্রাইওফাইট। ( 885০191১565 7 13790%-মস্, বা, সবুজ শেওলা, 
7/1/£0%-উদ্ডিদ্‌ ) ব। মস্বর্গ__কুয়োর ধারে, বা ভিজে দেওয়ালে, সবুজ গলিচাব 
মতো যে শেগলা দেখা যায়, তাকেই মন্‌ (1055 ) বলে। সাধারণতঃ ভিজে এবং 
ঈ্যাতস্যাতে জায়গায় এরা জন্মায় । এদের কাণ্ড ও পাতা থাকে, কিন্ত সাধারণ গাছেব 
মতো! শিকড় থাকে না। মলের পরিবর্তে একরকম অঙ্গ থাকে, তাদের রাইজয়েড 
বলে। এদের ডালপাল। নেই, ফুল-কলও নেই। পথিবীর ভাঙ্গায় নস্-জাতীয় 
উদ্ভিদই প্রথম জন্মায় । মস্‌ (2055), মারকেনসিয়৷ ( 28101080018 ), রিকৃসিয়া 
( ছ২1০০1৪) প্রভৃতি এজাতীয় উদ্ছিদ্‌। 

(৩) টেরিছ্রোফাইট। (00571001915 85 7 71০7৩- পালক? 27/£0%- 
উদ্ভিদ) বা ফার্নবর্গ__সাধারণতঃ বন-জজলের ছায়!ঘেবা ঠাণ্ডা ও ফ্্যাতর্সযাতে 
জায়গায় এরক গছ দেখা যায়। সাধাবণ গাছপালার মতো এদেরও হলঃ কাণ্ড 
€ পাতা থাকে, কিন্তু তাদেব মতে। ফুল, ফল বা বীজ হয় না। অপুষ্পক উদ্ভিদের 
মধ্যে এরাই সবচেয়ে উন্নত স্তবের । এদেব দেহে সংবহন-কলার ( ৬৪50০0121 
£159016 ) উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় । অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাণ্ড মাটিব নীচে 
থাকে, পাতাই শুধু মাটির উপরে থাকে । ফান গাছের পাতা ভারি স্থন্দর দেখতে | 
আজ থেকে প্রায় পচিশ কোটি ব্ছব আগে, পৃথিবীটা বিরাট আকারের ( পঞ্চাশ- 
ষাট ফুট উচু) অস খ্য ফার্ন গাছে ভি ছিল। প্রধানতঃ তাদেব দেহাব্ষে থেকেই 
মাটির নীচে কয়লা তৈরি হয়েছে । ফার্ন ( 8677৯), শুশনি শাক (11811168 ), 
লাইন্তকাপোডিয়াম (1০০1১০9৫110 ) প্রভৃতি এজাতীয় উদ্ভিদ্‌। 

11. সপুম্পক উদ্ভিদ (17857767068, 7775 02 0১6718801018% 2.) 2 

আমর সচরাচর যে-সব গাছপাল। দেখতে পাই, তাদের সকলেরই ফুল ও বীজ 
হয়। এদের প্রধানতঃ ছু'ভাগে (১8৮-151020) ভাগ করা হয়ে। হব্যক্তবীজণ 
( বা, নগ্বীজী ) এবং গুপ্তবীজী। 

(১) জিম্নোন্পাম (0 70120509৩7205 3 0077510$-নগ্নত 8০118 
বীজ) বা ব্যক্তবীজী (বা, নগ্রবীজী )- এদের ফল হয় না, বীজ অনাবৃত 


১৩ জীবেব ক্রমবিকাশ 





চিত্র ৫। নানাপ্রকবাৰ দ্ভিদ--1. ঢ'বকম গা ওল]- ডায়াটম ও স্পাতবোগাউবাও 2 কাক বকম ভাব এ, 
3. পাউকটিব উপব ছাতা (মিউকব), 4. ব্যাটের ছাতা, 5. গাচ্চব গুডিতে লাউকেন, 6. মস» 
7. ফার্ন, ৪ বটগাছ (দ্রি-বীজপত্রী ), 9 সাইক'স (জিমনোম্পাম কা ব্যক্তণীজী /» 10 নালুৰল গাছ 
( এক-বীজপান্রী )। 


জীবের ক্রমবিকাশ ১১ 


অবস্থায় বাইপেব দিকে থাকে । সপুস্পক উদ্ভিদের মধ্যে এবাই সবচেয়ে নিন্মস্তরের 
যেমন--সাইকাস (09০85), পাইন (71079), সাইপ্রেস (05055 ), লার্চ 
(18101 ), কাব (11) ইত্যাদি | 

(২) আন্জিওস্পার্ (/8172108192178 3 4250%- আধার, 31981776 
বীজ ) না গুপ্তবীজী-_এরপ গাছে চ্ল হয়, এবং ফলের মধ্যে বীজ 
আবদ্ধ থাকে । এরাই সবচেয়ে উন্নত খবনেব উষ্টিদ, আব এরকম গাছের সংখ্যাই 
পৃথিপীতে সবচেয়ে বেশী । বীজেন মবো অবস্থিত বীজপত্রেব সংগ্যানসাবে এদেব 
আবাব দু'টি শ্রেণীতে (01859) ভাগ কবা হণেছে ॥ যেমন 

(ক) মনোকটিলিডনাস (01)00015160018009 3 1101? এক, ০০£%- 
16707 বীজপত্র বা এক-বীজপত্রী- এরূপ উদ্টিদেন বীজে একটিমাত্র বীজ্তপত্র 
থাকে ১ মেমন-বান, গন, ভন প্রডক্তি বযঘজ্খবী উদ্ভিদ, আব শানকেল, অপার, 
তাল প ভি ল্হুপ্রজীবী উদ্ছিদ । 

(থ) ডাইনটিলিডনাস ( 1010096519078005 3) 1)1-দ্বি «৭ দুই, ০০০- 
/60011- বীজপত্রর ' ব্রা দি-বাজপতী একি উছতকন পিশিতজ্ জই কবে বীজপতু 
থাঁকে , থেষল মক» গাল » শি, আম, ততিতুলত বট বেড ইত্যাদি 

উলেখ্য যে, উপরনউন্ গুতো শশ্রণাব উত্ভিদকে আকার বিভিন্ন বগে (01৫07, 
গোত্রে । [0111 ১ গানে (6০৮০১ এব “ভাটি ০1১0০1১5 ড শি কক] 
হয়েছে । তবে সোব্ষষে বিশাতিশ আলাচনাল অবকাশ এখানে নেই | 
প্রাণীজগত £ 

আজ পযন্থ খত প্রাণীর বঞ্। জানা গছও তালের দেহের গঠুণ ও অগ্যান্ত 
টৈশিষ্টেটব প্রতি লঙ্গ। বেখে নানা শ্রণাচে ভাগ ক ইতহযচ্ে ,নাহটাকড 
( 919০17014 আছে পি নহ, তাখ শ্পল ভব কে তাণাদেৰ প্রান ছুটি 
ভাঁগে ভাগ কব। হযেছে , যেষণ- আকর্ডাটা (401009190.  ( বা, অমেরুদণ্ডী ) 
এবং কর্ডাটা (01)910218,) ( খা, মেকপণ্তী ।। আকডাঢা ( বা, অমেরদপ্ী ) 
প্রাণীদের নয়টি পবে এবং কডাটা। । বা, মেরুদণ্ড ) প্রাণীধের একটি পরবে ভাগ করা। 
হয়েছে। অথাৎ, প্রাণী-জগংকে, মোট দশটি পবে । 7105100) ) ভাগ কা হয়েছে। 
প্রতিটি পৰ আবাব অনেক শাখা-প্রশাখায় বিডক্ত। প্রাণী-বিজ্ঞানীবা পবগুলিকে 
বিবর্তনের ক্রম অনুযায়ী সাজিয়েছেন । এই দশট মুখ্য পবেব প্রধান বেশিশ্ট্যগুলি 


সম্পর্কে এখানে আলোচনা কবা হ'ল। 
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চিত্র ৬। নানা প্রকাব অমেকদভী প্রাণ__আদি প্রাণী]. আটামিবা, 2. এটমিব'১ 3. পাবামি- 
সিয়াম 4. ভউগ্রিনা , ছিদ্রাল প্রাণা-5. সাধারণ স্পঞ্জ), € স্বানেরুস্পঞ্জ , একনালী-দেহী__ 
7. হাইড্রাঃ 8. জেলিফিস, 9. ফাইসেলিয়১ 10. সাগববুক্ষস) 11. প্রবাল, চ্যাপ্টা 
কমি-12. যকৃত্বৃমিত 13. ফিতা-কুমি। গোল কৃষি-_14. বড কৃমি , অঙ্গুবীঃ ল-15. কেঁচে, 
16. জোক, সন্ধিপদ--17. কাকডা, 18. মাকডনা, 19. প্রজ/পতি, 20. জল-ফড়িং, 
কোমলদেহী--21. ঝিনুক 22. শামুক, কন্টকহ্ক__23. নমুদ্র-তাবা (বা তারা-মাছ ), 
24. সমুদ্র-শশা) 25. সি-আর্চিন। 
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(১) প্রোটোজোস্বা (৮:০০০৪০৪; গ্রীক 77০49 প্রথম, 2০0%-5 
প্রাণী) বা! আদি-প্রাণী--এদের দেহ মাত্র একটি কোষ দিয়ে তৈরি। এর' 
এতো ছোট যে, খালি চোখে এদের দেখা যায় না। এদের দ্রেখতে হয় অণুবীক্ষণ 
যন্ত্রের সাহায্যে । বিজ্ঞানীরা মনে কবেন, প্রাণ হ্ষ্টির প্রপম যুগেই এদের স্থাি 
হয়েছিল, তাই এদের বলা হয় আদি-প্রাণী। বিভিন্ন কমের আদি-প্রাণী দেখতে 
বিভিন্ন রকম। এরা সাধারণত: ক্ষণপদ ( 70559009019 ), ফ্র্যাজেল। (1886118 ) 
বা মিলিয়। (০1119) দ্বারা চলাফেরা করে। এদের কেউ থাকে জলে, আবার কেউ 
বা! থাকে মানুষ অথবা অন্যান্য জীবজন্তর এদহে পরজীবী হিমেবে। যেমন--আযামিবা 
( /১10089৪8 ), প্যারামিসিয়াম (81910000109 ), ম্যালেরিয়া রোগের জন্ত দায়ী 
প্রাস্মোভিয়াম (19507004101) ), কালাজ্বরের জন্য দায়ী লিস্ম্যানিয়! (]6151- 
[19018 ), আমাশয়ের জন্য দায়ী এণ্টামিবা (600921002 ) ইত্যাদি । সকলেই 
যে ক্ষতিকারক, তা নয়। জলে বা ভিজে মাটিতে এমন অনেক আদি-প্রাণী থাকে, 
যারা কারুর কেনা ক্ষতি করে না। 

(২) পোরিফেরা (৮০56 3 গ্রীক 70+05-ছিদ্র, €677৫-বহন 
করা ) বা ছিত্র'ল প্রাণী-_-এরা সমুদ্রের প্রাণী, তবে কেউ কেউ নদীতে থাকে । 
এরা নভাচড়া করতে পাবে না, জলের নীচে অবস্থিত কোনো বস্ত্র সঙ্গে 
নিজেকে আটকে রাখে । এবা বহুকোষী, কোষগুলি অস্পষ্ট ছু'টি স্তরে বিস্তন্ত। 
এদের দেহে বহু ছিদ্র থাকে। স্পঞ্জ রবারের মতো নরম । এ জাতীয় অন্যাগ্ত 
প্রাণীর খোলস এরকম নরম নয়, তাদের খোলস ফোপরা হলেও শক্ত । জ্বীবস্ত 
অবস্থায় এদের খোলসের মধ্যে অনেক কোষ থাকে । দেহের ছিদ্র দিয়ে জলের 
সঙ্গে যে-সব ক্ষুদে প্রাণী আর উত্ভিদ্‌ ঢুকে পড়ে, তাদের খেয়েই এর। বেঁচে থাকে । 
সাইকন, স্পঞ্জ, ফেরোনিমা প্রভৃতি এজাতীয় প্রাণী। 

(৩) সিলেন্টারাট। (09615775155; গ্রীক 1:02/05-র্$কীপ1) 
17%£670%-আল্র ) বা একনালীদেহী-_এরাও সমূদ্রের প্রাণী। হয় একাকী, 
নয়তো৷ উপনিবেশ স্থাপন ক'রে এব] সমুদ্রে বাস করে । তবে হাইড্রার মতো! কেউ 
কেউ নদী বা! পুকুরের মিষ্টি জলেও বান করে। এজাতীয় প্রাণী: ছ্হ একটি ফাপা 
নলের মতো। ; শ্রম-বিভাগসম্পন্ধ দবি-স্তর বিশিষ্ট দেহ। এদের দেহে খাগ্বহাঁনালী 
ছাড়া অন কোনে! নালী নেই । মুখের চারিদিকে টেন্টাকৃল (1601901০ ) বা শুড় 
থাকে । এদের সাহায্যে তার! খাগ্চ শিকার করে এবং আত্মরক্ষা করে । এদের 
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কাউকে দেখায় খোল। ছাতাব ঘতো। । জেলিফিস 1, কাউকে দেখায় ফুলের মতো 
( সাগব-কুক্থুম ), কাউকে বা পভিদরডা সমেত ভামমান থলিব মতো ( কাইসেলিয়। ), 
ইত্যাদি । এই পবেই আছে শানাপ্রকাব প্রবাল-কীট। অসংখ্য গুবাল কীটেব 
চুন-জাতীয় খোলস জমে জমে এক-একটি প্রবাল-দ্বীপেব স্থষ্টি হয়। 

(৪) প্লযাটি হেল্মিন্থিস (615851,61757177055 ; আক 2729১ চ্যাপ্টা, 
/21/,/%5- কৃমি ) বা চ্যাপ্ট। কৃমি-_-এদেব সবাবই দেহ চ)।[প্টা, অধিকাংশই 
উভলিঙ্গ এবং পরজীবী । এদেব কাউকে দেখতে গাছেব পাতাব মতে, কউ আবার 
ফিতেব মতো লম্বা । দ্রেহের ৮কাষগুলি তিনটি শুবে বিন্স্ত। গৃহপালিত পশ্ড ও 
সানুষেব দেহে বাস ক'বে এব। নানাপ্রকাব বোগ স্থষ্টি কবে ১ যেমন-_যক্ৃত হমিঃ কসফুস 
কৃমি, ফিতাকৃমি ইত্যাদি । পব্জীবী নয় এবকম চ্যাপ্টা কৃমিব উদাহনণ প্র্যানেবিয়া। 


(৫) নিমাটহেল্মিন্থিস ( [675911,5177177655 7) গ্রীক 2০৮4 সুতা 
1517727,-কৃমি পা গোল কমি (বা, সৃতা-ক্কমি )এদেএ দেহ সথতো বা 
দডিব মতো গোল গত ল্ঘ | এদেক পে্টিক নালী নলাকাব এবং সম্পূণ। দেহের 
অগ্রভাগে মুখ-্্র এবং পশ্চাৎ্ভাশে পাধুছিদ্র আছে । তাছাভা এদেন স্ত্রী পুক্ষ 
ভেদ আছে। মান্তষ & পশ্রপাটিন “দহে বিভিন্ন বকমেপ গোল কুমি পবজাবা 
হিসেবে বাম কবে এব” “বিভিন্ন বকমেব “বাগ হট্টি কে “দযঘনব্ডকৃমি 
(£5০4115 ), ক্ষুদে কৃমি (110-0]00 ১ কডশি-কুমি (17০9০91৬000) ভত্যাদি। 

(৬) আতানিলিড!] /১25511957 ল্যাটিন 41277515-_ ভাঙ্গুরী, বা. 
আংটি, ০:9০$ল্গঠন ) বা অঙ্গ,রীমাল- দেহ নলাকৃতি, বাইবে থেকে দেখলে 
মনে হয়, এদেব দেছ কতকগুলি আংটিব মতো খণ্ডক দিয়ে তৈরী । মন বেচো, 
জোক প্রভীত। এ জাতীয় প্রাণাবা সাধাবণতঃ মাটিতে বা নদীর জলে থাকে, তবে 
কেউ কেউ সমুদ্রেও থাকে ৷ এদেব প্রধান বৈশিষ্ট্য বক্ত সংবহন-তন্ত্র এব” সিলোম। 
এব। ত্বকেব সাহায্যে শ্বাসকায এবং নেফিভিয়াব সাহায্যে বেচনকায চালাম। এব। 
সিটি (১806 ) অথবা প্যারাপোভিয়ার (781%)0901% ) সাহায্যে চলাখেবা কবে । 
কয়েকটি ক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষ ভেদ থাকলেও অধিকাংশ প্রাণীই উভলিঙ্গ । 

(৭) অর্থোপোডা | 4১7077০70০5 ১ গ্রীক 471/707 স্থিত 20293 
পদ) বা সন্ধিপদ--এই পু'থবীতে সন্ধিপদ পবের প্রাণীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী । 
এজাতীয় প্রাণার দেহের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল কয়েক জোড।( অন্ততঃ তিন জোড়া.) 
পা, প্রত্যেকটি পা কয়েকটি খগডক দিয়ে তৈরী । মাথায় অন্ততঃ এক জোভ] শুভ 
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থাকে, আর অন্ততঃ এক জোড়া পুগ্চাক্ষি (অনেকগুলি ছোট ছোট চোখের লমহ্রি )। 
এদের দেহ-গহ্বরের মধ্যে রক্ত প্রবাহিত হয়। ফুলকা (9111), গিল্বুক (9111- 
০০০1৫), বাধু-নালী (11%01098 ) কিংবা বুক-লাং (3০০1-1006 ) দিয়ে শ্বাসকাধ 
চালায়। মুখ এবং পামুতি্ থাকে, অন্ন-নালী মোটামুটি নলাকার এবং সম্পূর্ণ । 
এদের স্ত্ী-পুরুষ ভেদ আছে । 

কীট-পতঙ্গের দেহে থাকে তিনটি অংশ-_মাথা, বুক আর পেট । বূকের নীচে 
থাকে তিন জোড়া পা। কারও ভান। আছে, কারও নেই। ফড়িং, প্রজাপাতি, 
মৌমাছি, বোলতা, পিপড়ে প্রভৃতির দু'জোড়া ক'রে ভানা আছে । মশা, মাছি 
ইত্যাদির এক জোড় ক'রে ভানা আছে । আর ছারপোকা, উকুন গ্ুভুতির ভানা 
নেই। এদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের চরম শক্র, আবার কেউ বা পরম স্ুছন। 
মশা, মাছি, আরশোলা ইত্যাদি রোগ-জীবাণু বহন ক'রে আমাদেব দেহে নানা 
রকম রোগ ্ষ্টিকরে। কেউ কেউ আমাদের শন্য এবং কসলের প্রভৃত ক্ষতি সাধন 
করে। কিন্তু মৌমাছি, প্রঙ্জাপতি প্রভৃতি ফুলে ফুলে উডে উড়ে পরাগসংযোগ 
ঘটায়। তাই সপুষ্পক উচ্িদের কল ও বীহ্গ হয়। আবার ধোলতা, জল-ফড়ি”, 
'জানাকি-পোক প্রতি পতর্গর। ক্গতিকাক শন্দেক পতঙ্গ ধেয়ে আমাদের অন্ন 
উপকার করে। এরা না থাকলে, আমাদেধ শক্র-পতঙ্গেব সংখ্যা এতো বেড়ে যেত 
য» পৃথিবীতে ছুভিক্ষ ও মহামারী দেখ। দিত মাকড়সাও সাঙ্গিপদ প্রাণী, কিন 
সাধারণ কাঁট-পতঙ্গের মতো নয়। এন শরীরে মাত্র দু'টি অং*--নাছ ৫ পেট। 
আর এদের পা থাকে আটটি কবে। 

চিংড়ি, কাকড়া প্রভৃতি জলজ প্রাণা। এদের এরীর এক-একটি ,খালহসর মধ্যে 
আবদ্ধ থাকে, তাই এদেব করচী (০18512০62,) বলে । 

(৮) মোলাস্ক। ((০115৪০৪ ; ল্যাটিন 109115--কোমল বা নরম। 
বা! কোমলদেহা (বা, কন্থবোজ)__পুকুরেস জলে কিংবা বাগানের মাটিতে নানা 
রকম শামুক, ঝিনুক, গেড়ি, গ্ুগলি ইত্যাদি দেখা যায়। আবার সমুদ্রের ধাবে 
বেড়াতে গেলে, সমুদ্রতীরে নানা রকম বিন্ুকের খোলা পড়ে ঘাকতে দেখা ঘায়। 
আমর। ঘষে শাখ বাজাই, তাও একরকম সামুত্রিক শামুকের খো- 11 এদ্রে দেহ 
খুব নরম খানিকট। মাংসপিণ্ডের মতো? এবং তা পাতল। আবরণ । 1080016 ) দ্বাব। 
আবৃত থাকে । আবরণ-পিঃম্ত রস দ্বার] চুনময় খোলস (51511) সষ্ট হয়। আর 
পরম দেহট। ওই শক্ত খোলসের মধ্যে স্থরক্ষিত থাকে । শামুকের খোলা একদিকে 
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প্যাচালো, -আর মুখের দিকে থাকে একটি ঢাকনা! । কিন্তু ঝিম্থকের খোল। ঘেন 
কজাওয়াল। দরজার ছু'টি পাল্পা। অস্কদেশে মাংসল পদ থাকে, এবং ত। প্রাণীটির 
গমনাগমনে সহায়তা করে। এদের রক্ত-সংবহন-তন্ত্র উন্নত ধরণের এবং হৃংপিও 
আছে। অক্টোপাসও এই পর্বের প্রাণী, তবে এদের দেহে কোনো খোলার আবরণ 
নেই। 

(» একাইনোভার্নাটা! (£০1১1500617778%5 7 গ্রীক 7০7%05-কণ্টক, 
বা কাটা, ৫০/%2-ত্বক) বা কণ্টকত্বক-_-এজাতীয় প্রাণীর। সকলেই সমুদ্রে 
থাকে । এদের দেহের বাইরে ছোট ছোট অনেক কাটা বা পাত (0186) থাকে । 
দেহের মধ্যে জল-সংবছন-তন্ত্র বিচ্যামান। এজন্য এদের দেহ-মব্যে অনেকগুলি নালী 
থাকে, এবং তাদের ভিতর দিয়ে সব সময় সমুদ্রের জল প্রবাহিত হয়। চলবার জন্য 
এদের বিশেষ ধরনের নালী-পা (০৮০ ৪০০) থাকে । এদেব দেহের আক্কৃতি বড 
বিচিত্র, কাউকে দেখতে তারার মতো (5121 151--তারা-মাছ ), আবার কাউকে 
বাহারী নক্সাকাটা সন্দেশেব মতো (0810 8০117 ), কাউকে পিন-কুশনের মতো। 
(598 10120 ), আর কাউকে বা একটি শশাব মতো (999 00/081091-- 
সমুক্র-শশা ) দেখায় । 

(১০) কর্ডাটা (0০:55; গ্রীক 0/০72৫- বাদ্যযন্ত্রের তন্ত্রী) বা 
মেক্ুদণ্ডী-এই পর্বের প্রাণীদের পৃষ্ঠদেশে নোটোক (০০০০: ) বা 
মেরুদণ্ড (৬6:090121 ০০010101) ) থাকে, আর থাকে স্বায়ু-সূত্ (161৬০ 
001 )| কক্কালদ্বারা এদেব দেহ-কাঠামে! গঠিত। এদের আর একটি বৈশিষ্ট্য 
হ'ল বদ্ধ রক্ত-সংবহুন-তন্ত্র। 

কর্ডাটা পর্বের প্রাণীদের ছু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে; ঘেমন__ 
প্রোটোকাট। ( ১19109010910989 ) এবং ভার্টিত্রেটা ( ৬6106501202, )। 
প্রোটোকর্ডাটার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল নোটোকর্ডের অবস্থান। অপরদিকে ভার্টিব্রেটাব 
ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় দেখা যায় অস্থিযুক্ত মেরুদণ্ড। 

মানুষ সমেত যে-সব প্রাণীর দেহে মেরুদণ্ড ব। শিরদাড়া আছে, তার সবাই 
ভার্টিব্রেটাব অন্তভূত্ত । এদের আবার দুটি উপ-পর্বে (580-0031070 ) ভাগ 
কর! হয়েছে--(1) চোয়ালহীন (£১£08608 ,:4-5৬100086, 72750575185 ) 
এবং চোয়ালযুক্ত ( 01090)098601080 ) | আযগ.নাথা উপ-পর্বের প্রাণীরা করোটি- 
যুক্ত, কিন্তু চোয়ালহীন মেরুদ প্তী প্রাণী, দেখতে অনেকটা বান মাছের মতো! । এদেব 
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জোডা পাখনা নেই, আশও নেই , যেমন-_ল্যামূফে, হাগংফিশ, ইত্যাদি। অপর- 
দিকে ন্যাথোস্টোমাটা উপ-পর্বেব প্রাণীরা করোটি এবং চোয়ালযুক্ত মেকুদপ্ডী প্রাণী 
(০9108190119108262 )। এইসব প্রাণীর মাথায় একটি খুলি এব" তার মধ্যে মস্তিষ্ক 
( বা, মগজ ) থাকে । তাছাডা এদেব মুখে ছু'টি চোয়াল, এবং এক জোড় সরল চোখ 
থাকে। প্রায় সকলেবই এক জোডা নাকের ছিদ্র থাকে । সাপ ও কয়েকপ্রকার 
গিবগিটি ছাড়া অন্তান্ত সকলের দেহেই চলাচল কবার ভন্তে ছু'জোডা অঙ্গ থাকে, 
যেমন-_ রুই মাছের ছু'জোড] পাখনা, টিকটিকির দু'জোড়া পা, পাখির একজোড়। ডানা 
এবং একজোড। পা, স্তন্তপায়ীর চারটি পা, নান্তষের ছুটি হাত এবং ছুটি পা, ইত্যাদি 
এই উপ-পর্বেব প্রাণীদেব পাচটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ কবা হয়েছে, যেমন__ 

() পিসেস (718০98 ) বা মত্ম্য (বা, মাছ )--যাছ জলে বাস করে এবং 
সাধারণতঃ ফুলকাব সাহায্যে শ্বাসকাধ চালায়। মাছেব পটকা (5৬) 9180061) 
বা বামুস্থলী থাকে । নেশীণ ভাগ মাছেব গাষে আশ থাকে, তবে আশ নাও থাকতে 
পা মাঙের দহ এক জোড় বক্ষ পাগন। (6০০9601581 ?05) এবং এক জোডা 
শ্োণীপাথনা (79119 ঠ09) থাকে । প্রত্োক পাখনাব মধ্যেই নবম বা শক্ত কাট' 
থাকে | দদহে”ছ শা শাবশেষ অগ্ভ জাত যদ পার্ম বেখা (1 56618101095 ) থকে 

হাঙ্গব, শ বমাছ ইত্যাপি হ'ল পাচ জাতেপ মাচছ। এদেব দেহে হাডের বদলে 
নরম কার্টিলেজ (08101986 । বা ওক্ণাস্থ থাকে 

আবার কয়েক প্রকার মাছের পটকা বক্ষ বিশিষ্ট হয়। এর সাহায্যে ফুসফুসেব 
মতো বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ ক'বে শ্বানকায-চালানে সম্ভব হয়। এদের 
ডিপনয় (1010008) বা লাংফিশ, (106 790) বলা হয়। এরা উচু 
জাতের মাছ। 

(1) আযান্ফিবিয়] (4৯120917005 5 41767157098 5505-1806 ) বা 
উভচর- ব্যাঙ শ্যালামাগ্ডার প্রভৃতি জীবনেব প্রথম অবস্থায় জলে বাস করে, কিন্ত 
পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় ভাঙ্গায় চরে বেড়ায়। জলে বাস করার সময় ফুলকার সাহায্যে 
এবং পরে ফুসফুসের সাহায্যে, শ্বামকায চালায়। এদের দেহের চামড়ায় আ্বাশ, 
পালক বা লোম থাকে না। হাতে আর পায়ে আন্গুল থাকে, কিৎ আঙ্গুলে নখর 
( বা, নথ ) থাকে না। লেজ থাকতে পাবে, আবাব নাও থাকতে পাবে । 

(8) রেশ টিলিয়। (£:56115 ) বা সরীস্প- টিকটিকি, গিবগিটি, সাপ, 
কুমীর, বচ্ছপ ইত্যাদি এই শ্ণীর গ্রণী। জন্ম থেকেই এদের দেহে ফুসফুস থাকে । 
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জলে থাকলেও এর] জলে ডিম পাডে না, ভিম পাড়ে ভাঙ্গায়। এদের দেহের চামড়া 
আশ দিয়ে ঢাকা থাকে। সাপ আর কয়েক রকম গিরগিটির পা নেই। এরা বুকে 
ভর দিয়ে চলে । অন্ান্তদের চারটি ক'রে পা থাকে, আর পায়ের আমুলে নখর 
( বা, নখ) থাকে । 

(৮) আযাভিস (£১৮০৪-০৮1:৭5 ) বা পক্ষী (বা, পাখি )__ পাখি দেখলেই 
চেনা যায়। পাখির শরীরটা পালকে ঢাক1। অগ্র-পদ এক জোড় ডানায় রূপান্তরিত, 
কিন্তু পশ্চাৎপদ স্থগঠিত এবং অঙ্গুলিযুক্ত। আন্ুলে নখর (বা, নথ) আছে। 
পায়েব অনারত অংশে আশ থাকে। যুখে এক জোড়া চঞ্চ (বা, ঠোট ) আছে। 
আধুনিক পাখির দাত নেই। ডানার লাহায্যে পাখি উড়তে পারে। উটপাখি, 
এমু, কিউই প্রভৃতি দৌড়বাজ পাখি। এদের পা সুগঠিত, কিন্তু ডানা অপুষ্। এরা 
ভাল দৌড়তে পারে, কিন্ত উডতে পারে না। অপরপক্ষে, কাক, চিল, বাজ, পায়রা 
প্রভৃতি হ'ল উড়বাজ পাখি, অর্থাৎ, তার 'ভাল ডভতে পাবে। 

1৬. আামালিয়া (15170101815 57120717815 ) বা স্তগ্যপায়ী-_-এবপ 
প্রাণীর হরণ মাতগভে ( জরাখুর ম্যে ) অবস্থান কবে এবং নির্দিষ্ট সময় পরে পূর্ণাঙ্গ 
প্র/ণীরূপে ভমিষ্ট তস | সন্তান শৈশবে মাতাব স্তন্ত পান করে চে পাকে | বেষন- 
মানুষ, বদর, %*, মোষ, বিভাল, কুকুব, ভছুর ইত্যাদি । এদের স্তগ্তপায়ী বলে। 
এদের সকলেরই স্কনবৃন্ত থাকে । গু্যপায়ী প্রাণীর এবীরে কম হোক, বেশী হোক, 
কিছু লোদ থাকবেই। এদের মাথায় এক জোড। চোখ, আর মাথার দু'পাশে 
এক জোড়! কানের পাতা থাকে । উল্লেখ্য খে, ক্যাঙ্গারু, অপোসাম প্রভৃতির সন্তান 
পুণাঙ্গ এবং পুষ্ট হওয়ার পৃবেই ভূমিষ্ঠ হয়। এই সন্তান মায়ের উদর-সংলগ্ন একটি 
থলির মধ্যে অবস্থান ক'রে মায়ের স্তন্ত পান ক'রে পূর্ণাঙ্গ এবং স্ুপুষ্ই হয়। তিমি, 
সীল, শুস্তুক, ডুগং প্রভৃতি জলচব, কিন্ত স্তন্যপায়ী গ্রাণা। বাদুড়, চামচিক! প্রভৃতি 
থেচর ( অর্থাৎ, আকাশে উড়তে পারে ), কিন্ত স্তন্যপায়ী প্রাণী। আবার, হংসচঞ্চু, 
একিডন৷ প্রভৃতি পাখির মতো ডিম পাড়ে, কিন্তু সেই ভিম ফুটে যে বাচ্চা হয়, তা 
মায়ের স্তন্ত পান ক'রে পুষ্ট হয়। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, প্রতিটি পৰ বিভিন্ন শ্রেণী ( 01855), বর্ণ (01৫61), 
গোত্র ( 6০10115), গণ (09095) এবং প্রজাতিতে ( 9090169) বিভক্ত । তবে 
সে সব বিষে বিস্তারিত আলোচনার স্থান এখানে নেই । 


দ্বিতীয় পর্ব 
জীবমগুল 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


জভাঁবমগুল 


জীব জগৎ এবং এই পৃথিবীর অশ্মমণগল (11010510516, বারিমণ্ডল 
(110195091)616) এবং বাসুমগডুল (81090501616 )-_এই সব মিলিয়ে হ'ল জ্বীবমণ্ডল 
( 01099011676 )। অশ্বমগ্ডল, বারিমণ্ডল এবং বাযূমগ্ডল বলতে বোঝায়, এই পৃথিবীর 
কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় আবরণ, যেখানে নানা প্রকার জীবের অবস্থান । 

হুপৃষ্ঠে আছে প্রধান ছু'টি মণ্ডল__অশ্মমগ্ডল ও বারিমণ্ডল। আর পৃথিবীর 
চারদিকে বাযুর যে আবরণ আছে, তার নাম বাযুমণগ্ডল। অশ্মমগ্ডুলে সাধারণভাবে 
আগ্নেয়শিলার প্রাচুর্য দেখা যায়, সেই সঙ্গে কিছুটা পাললিক শিলাও থাকে । তৃপৃষ্ঠে 
অবশ্ঠ স্থল অপেক্ষা, জলই বেশী (ভূপৃষ্ঠের চা ভাগের প্রায় তিন ভাগই জল )। 

বিজ্ঞানীর! এখন বুঝতে পেরেছেন যে, মৌল বা মৌলিক পদার্থের সংখ্যা প্রায় 











মৌলই পাওয়। ঘায় অন্য মৌলের সঙ্গে যুক্ত অব ঢু ধ্াৎ যৌগ বা যৌগিবর্৫, 


রূপে । বিজ্ঞানী ক্লার্ক ভূপৃষ্ঠে (২৪ মাইল গর্জীরুা ৯০1 টা 
টা তি 


রঃ ৮ 
এবং বাযুমগ্ডলে অবস্থিত বিভিন্ন মৌলের পরিমাণ সম্পর্কে 
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তার হিসেব অনুযায়ী সবচেয়ে বেশী পবিম|ণে 










জীবের ক্রমবিকাশ ২১ 


তারপব আছে পিলিকন্‌ (২৬০৩ শ.), আালুমিনিয়াম (৭২৮ শ.) এবং আয়রন 
বা লোহা (৪"১২ শ.)। তাব চেয়েও কম আছে ক্যাল্সিয়াম (৩১৮ শ.), সোডিয়াম 
(২৩৩ শ-)১ পটাসিয়াম (২৩৩ শ.) ও ম্যাগনেসিয়াম (২১১ শ.)। আব খুব 
কম পরিমাণে আছে হাইড্রোজেন (০"৯৭ শ.), টাইটেনিয়াম (০৪১ শ.), ক্রোরিন 
(০"২* শ.), কার্বন (০"১৯ শ.) প্রভৃতি মৌল। 


আন্্রমিনিস 5128% 
,ক্লোহ 4782 % 
বগ্যালসিহা ২8 % 
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চিত্র ৮। বিজ্ঞাশী  ব এখ দিব অনুন ২» ভূপৃি (২৮ চাউল শৃভীকিতা গহন্ আশ্মমণ্ডল ও 
কাবিম গুল ) এব" বানুসগুলল অশস্িত বিভিন্ন দেলেন গবিমাণ। 


বিজ্ঞান্ীব৷ মনে কবেন, ভূপুষ্ঠেব উদ্ধেব অস্ততঃ ২৫০ মাইল ( ১*০ কি. মি.) পযন্ত 
ধাযু বিছ্াঘান। তবে এই বা;মগডল ত্ৃপষ্ট থেকে ঠিক কত্তদূব পযন্ত বিস্তৃত তা 
সঠিকভাবে নির্ণয় কব এখনও সম্ভব হয় নি। অনেকের অন্তমান, এক বিস্তাব উপর 
দিকে প্রায় এক হাজাব কিলোমিটাব পষস্ত। 

বাযুব ওজন আছে। তাই উপরেব বাধস্তর নীচেব স্তরেব উপব চাপ দেয়৷ 
এজন্য ভূপৃষ্ঠেব ঠিক উপরেব স্তবই সবচেয়ে ঘন। যত উপরে ওঠা যায়, বাযুস্তর তত 
পাঁতল৷ হয়ে গেছে । সেখানকার বাধূতে শ্বান-প্রশ্থামেব.জন্ে প্রয়োজনীয় বাষু যখেট 
পরিমাণে পাওয়া যায় না, এজন্য শ্বাসকষ্ট হয়। ৮ শর 

বাষু একটি মিশ্র। আয়তন হিসেবে বাষুর প্রায় 'একভাগ অক্সিজেন ও চার ভাগ 
নাইট্রোজেন- এ ছুটি হ'ল বায়ুব প্রধান উপাদান। এছাড়া বাযুতে কার্ধন ডাই- 
অক্সাইড, জলীয় বাষ্প এবং কতকগুলি নিক্ষিয় গ্যাম আছে, তবে তাদের পরিমাণ 


খুব কম 21715 7 
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২২ জীবের ক্রমবিকাশ 


জীব তাঁর গঠনগত উপাদানের জন্ত প্রধানতঃ নির্ভর করে পৃথিবীর উপর, আর 
শক্তির জন্ত নির্ভর করে শৃর্ষের উপর। একটি জীবদেছে উৎপন্ন শক্তি অন্ত জীবের 
কোনো কাজে লাগে না। ুত্তরাং, শক্তির জন্য জীব-জগতে অবিরাম মৌর শক্কির 
প্রবাহ প্রয়োজন । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সবুজ উদ্ভিদই শুধু সৌর শক্তিকে কাজে লাগাতে পারে। 
এজন্ত অন্য সকল জীবকেই শক্তির জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সবুজ উদ্ভিদের উপরই 
নির করতে হয়। বিজ্ঞানীর] হিসেব ক'রে দেখেছেন ষে, স্থয থেকে যে পবিমাণ 
তেজ-রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌছায়, তার ০*১ শতাংশ মাত্র সবুজ উদ্িদ্‌ কাজে 
লাগাতে পারে। এই শক্তি নানারূপ খাগ্াদ্রবো সঞ্চিত হয়ে থাকে । আর বিভিন্ন 
জীব সেই নব খাদ্য থেকেই তাদের প্রয়োজনীয় শক্তি আহরণ ক'রে থাকে | 

উল্লেখ্য ঘে, এই সবুজ উদ্ভিদ জীবমগ্ডলের সেই সব অঞ্চলেই শুধু সীমাবদ্ধ, 
যেখানে দিনের বেলায় স্থধের আলো পৌছায়। এগুলি হু'ল বাযূমণ্ল, তৃপৃষ্টের 
উপরিভাগ, কয়েক মিলিমিটার গভীরতা পযন্ত মৃত্তিকান্তর, সমুদ্রের উপরিভাগ, হ্দ 
এবং নদ-নদী । 

উন্মুক্ত সাগরের উল্ভিদ-জীবন বলতে প্রধানত: প্র্যাস্কটন বোঝায় । এর] সাধারণতঃ 
সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে থাকে এবং সমুদ্রবক্ষে ইতস্ততঃ ভেসে বেড়ায়। এর! সমুদ্রের লবণাক্ত 
জলের তুলনায় সামান্ত ভারি। কাজেই সমুদ্র সম্পূর্ণ শান্থ থাকলে, এরা ধীরে ধীবে 
তলিয়ে ঘেত এবং শেষে একেবারে সমুজ্দের তলায় গিয়ে থিতিয়ে পড়তো । সমুদ্রেব 
উপরিভাগ থেকে এই সব উদ্ডিদ্‌ যে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয় শা, তর কারণ, বায়ু- 
তাড়িত সমুদ্র সব সময়ই অশান্ত থাকে । এই রকম কিছু উদ্ভিদ হয়তে] ধীরে ধীরে 
ভূবে যায়, ডুবে যেতে যেতে তার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তারপর জঙ্গের তাডনায় আধার 
উপরদিকে ভেসে ওঠে । এই সব উদ্ভিদ-কোষ সব সময় একটি অঞ্চলে আবদ্ধ থাকলে, 
সেখানকার পুষ্টিকর খাগ্ছব্রব্য নিঃশেষিত হয়ে যেত। কিন্তু জলের তাড়নায় এরা এক 
জায়গা থেকে এমন আর এক জায়গায় সরে যেতে পারে, যেগানে প্রয়োজনীয় 
খা্ঘব্রব্য পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী । 

আমাদের মতে। যে-সব প্রাণী ডাঙ্গার উপরে কঠিন ও গ্যাসীয় পদার্থের সংযোগস্থলে 
বাস করে, তারা অবস্ চলে-ফিরে, স্থান থেকে স্থানান্তরে গিয়ে, তাদের প্রয়োজনীয় 
খাদক সংগ্রহ ক'রে নিতে পারে । জলচর প্রাণীবাও জলের মধ্যে বিচরণ ক'রে, স্থান 
থেকে স্থানান্তরে গিয়ে, খাগ্ সংগ্রহ করতে পারে। 


জীবের ক্রমবিকাশ ২৩ 

স্বাভাবিক কারণেই নীচের দিকে জীবমগুলের বিস্তার খুবই লীষাবদ্ধ, কিন্ত তার 
চেয়ে আরও বেশী শীমাবন্ধ উপরদিকে । সুউচ্চ পর্বতে (যেমন--হিমালয়ে ) প্রায় 
ছ-হাজার মিটার সীমারেখার উপরে সবুজ উদ্ভিদের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। এর প্রধান 
কারণ, তরল জলের একান্ত অভাব। কার্বন ভাই-অক্সাইভ গ্যাসের নিক্নচাপ 
(অর্ধেকেরও কম) সম্ভবতঃ আর একটি কারণ। আরও অধিক উচ্চতায় কয়েক 
প্রকার নিযত্রেণীর প্রাণী (যেমন-_মাঁকড়স। ) হয়তো দেখা যায় । এর হয়তো। এমন 
সব ছোটখাট কাট-পতঙ্গ ধরে খায়, যারা হাওয়ায় ভেসে আসা ফুলের পরাগ ( বা 
রেণু) কিংবা অন্যান্ত জৈব পদার্থ আহার ক'রে বেঁচে থাকতে অভ্যস্ত । 

বিজ্ঞানীরা মনে কবেন, জীবের পক্ষে কঠিন মৃত্তিক1 ও বায়ুর সংযোগস্থলে জীবন 
ধারণ অপেক্ষারুত সহজ । কারণ, সেখানেই তার আহাধ পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে 
বেশী। অবশ্য পুকুর া জলা-জায়গার স্থির জল এবং বায়ুর সংযোগস্থলেও নানাপ্রকার 
কীটাণ ন' গীব|ণু বেচে থাকতে এবং বংশবিস্তার করতে পারে। এজন্য বিজ্ঞানী 
বারুনেল অনেন'ন আগেহ বলেছেন যে, সুদূর অতীতে জলের সংস্পশযুক্ত মৃত্তিকা- 
স্তরই সম্ভবতঃ জীবের জন্ম ও বিকাশে দিক দিয়ে উল্লেখষোগ্য ভূমিক। গ্রহণ 
করেছিল । 

সবুজ উদ্চিদের সালোক-সংশ্লেষ সম্পকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে ষে, 
সবচেয়ে বেশী পরিমাণ খাগ্চত্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রধানতঃ তিনটি শর্ত অবশ্য 
পালনীয়_(১) জল, বা উদ্ভিদ সহজেই শিকডের সাহায্যে শোষণ ক'রে নিতে পারবে, 
এবং সেজন্য তা মৃত্তিকীকণাগুলির মাঝে সব সময় উপযুক্ত চাপে সঞ্চিত থাকা 
প্রয়োজন, (২) কাবন ভাই-অক্সাইভ গ্যাম, য। উদ্ভিদ্‌ বাঁূমণ্ডল থেকে সহজেই গ্রহণ 
কব্তে পারবে, এবং (৩ অক্সিজেন (বিশেষতঃ রাত্রিবেল1 ), যা জলের চেয়ে বায়ু 
থেকেই অপেক্ষাকৃত সহজে গ্রহণ করা সম্ভব। এছাড়। প্রয়োজন হয় নানাপ্রকার 
খনিজ লবণ, যেগুলি মৃর্তিকা-কণাগুলির মধ্যে অবস্থিত জলে দ্রবীভূত হয়ে থাকে । 

অশ্মমগুল, বারিমগুল এবং বাযূমগুলের সঙ্গে জীবের এক নিবিড় সম্পর্ক আছে, 
এবং তাদের জীবন প্রপানতঃ এ সবেব উপবেই নির্ভরশীল। পৃথিবী থেকে প্রাপ্ত 
উপাদানগুলি পধায়ক্রমে জীবদেহে প্রবেশ করে এবং আবার পৃথিবী ই ফিরে আসে! 
অক্িজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন এবং জলের বিবর্তন-চত্রগুলি পর্যালোচন৷ 
করলে, এ বিষয়ে আরও স্পষ্ট ধারণ কর। সম্ভব হবে। 

জীব-জগতে বেঁচে থাকার জন্থে প্রত্যেকেরই খাছ্যের প্রয়োজন । এই ব্যাপারে 


২৪ জীবের ক্রমবিকাশ 


বিভিন্ন রকম জীবের মধ্যেও একটি নিবিড সম্পর্ক রয়েছে । কারণ, একের বেঁচে 
থাকার ভন্তে, থাছা হিসেবে, অগ্তের প্রয়োজন । ধেমন, সবুজ উত্ভিদ্‌ অজৈব উপাদান 
দিয়ে খাছ সংশ্ক্রেষিত করে। আর হরিণ, গঞ্চ, মোষ, শুয়োর প্রতি তণভোজী 
প্রাণীরা এ সব উদ্ভিদ বা ঘাপাতা খেয়ে নেচে খাকে । আবার বাঘ, সিংহ, শিয়াল 
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চিত্র ৯। গির-অরণে,র থাদ্য-পিরামিও 


প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণীরা তাদের খাগ্যের জন্তে একান্তভাবে নির্ভর করে এ সব 
তৃণভোজী প্রাণীদের উপরে । এই খাছ্য-শৃঙ্খল নিক্নরূপ ;-_ 
সবুঞ্জ উদ্ভিদ_-_--সতৃপভোজী প্রাণী_---বাংসাম্মী প্রাণী 
ঘান, পাত হরিণ, গরু, বাঘ, সিংহ, 
ইত্যাদি মোষ ইত্যাদি শিয়াল ইত্যাদি । 
এই রকম আর একটি খাগ্য-শৃঙ্খল হ'ল :-- 
ঘাস-__---৯কীট-পতঙ্গ-----৯ব্যাঙ--_--সাপ----৯মস্বর 


জাবের ক্রধবিকাএ ১? 


আবাঁৰ এই্টরকন অপর একটি গান্ঠ শখল হল 4 
ণল্গি | বা, পিচ্ছিল খেওলা1---৮আ্যা মরা পিজিলঞ কীট পতঙ্গ 
___--» (ছোট মাছ ----বছ মাছ 
এই তাবে অন্ঠসন্ধীণ কলে দেখ। ঘাবে, “ই গৃণিবীতে এইরকম খান্য শঙ্গল আব 
অনেক মাছে। আব তা থেকেই বোঝা যাবে যে) থাঁছের ব্যাপারে একে আগ্ঠের 
উপরে কতট( নির্ভবীল। খাদ উৎপাঁণ্ককে (সবুজ উদ্ভিদ) সবচে নীচের স্থারে 
(রেখে, তার উপরে দ্বিতীয় স্তরের খাদক এবং তারএ উপবে তীয় স্তরের খাদককে 
বালে যে কান্ননিক পিরামিড পাওয়া যায়, তাকে খাগ্চ পিনামিড বল? হয়। 

এ থেকেই বৌঝা যাঁয় যে, যেকোন রকম থান্তের অভীব ঘটলে, তার উপর 
নির্ভরশীল প্রাণীর পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন। মরুভূমিতে জলাভাব, তাই সেখানে 
গাছপাল! বিশেষ জন্মাতে পারে না। আর গাছপালা না থাকায়, মেখানে তৃণভোজী 
প্রাণীরা থাকতে পারে না। আবার তৃণভোজী প্রাণীরা থাকে না বলে, সেখানে 
মাংসাশী প্রাণীরাও থাকতে পারে নী। তুষারারত মেরুঅঞ্চলের অবস্থাও অনেকট। 
এইট বকম। অপরদিকে গভীব অরণ্যে, যেখানে নাঁনাপ্রকার সবুজ উপ্ছিদের 
সমাবোহ, ফল-কলেব প্রাুব, সেখানেই সাধাবণতঃ হবেক রকম প্রাণীরও সন্ধান 
পাওয়া যায়। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


শাতিগ্র উদ 


সথর্ধই আমাদের জীবন ও কর্মের প্রেরণাদাতা। সের অফুবন্ত তেজ-শক্তিকে 
আশ্রয় ক'রেই পৃথিবী হয়েছে শন্ত-শ্তামলা, ফুলে-ফলে ভরা, দিকে দিকে জেগে উঠেছে 
প্রাণের স্পন্দন । 

তূর্য যেন একটি বিশাল আগুনের কুণ্ডের মতো সব সময় দাউ দাউ ক'রে জলছে। 
যুগ যুগ ধরে এ থেকে প্রচণ্ড তাপ এবং চোখ-ঝল্সানো আলো বেরুচ্ছে । এর কোনো 
বিরাম নেই। 

গ্রীন্ষকালে দুপুরে ঘরে থেকেই গরমে ছটফট করতে হয়, একবার রোদে দাঁড়ালেই 
বোঝা যাবে, কি রকম অসম্ভব গরম ! স্থর্য থেকে পৃথিবী প্রায় ন'কোটি ত্রিশ লক্ষ 
মাইল দূরে আছে। স্্য থেকে এত দূরে থাকা সত্বেও এতটা তাপ পাওয়া যাচ্ছে, 
এ থেকেই বোঝা যাবে, স্থর্যের তাপটা কেমন ভয়ঙ্কর! জলম্ত সুখ থেকে যে প্রচণ্ড 


প্রথিবী--- 





বত করণের কতটুকু পায় 
চিত্র ১০ 


তেজ-রশ্মি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তার অতি সামান্ত অংশ (প্রায় ২২০ কোটি 
ভাগের ১ ভাগ) এই পৃথিবীতে এসে পৌছায়। কিন্তু এতটুকুই কি ভয়ঙ্কর তার 
হিসেব বিজ্ঞানীর করেছেন। এর পরিমাণ বছরে প্রায় ১২:৩৮ ১০২৩ ক্যালরি । 
তবে এর সবট! ভূপৃষ্ঠে এসে পৌছায় না। এর কিছু অংশ মেঘ, ধূলি, ধোয়। 
গ্রতৃতিতে প্রাতিফলিত হয়ে আবার মহাশূন্যে কিরে যায়। আর ফেটকু পৌছায়, 


জীবের ক্রষবিকাঁশ ২৭ 


তারও কিছু অংশ আবার তৃপৃষ্ঠ থেকে প্রতিকলিত হয়ে চলে যায়। এইভাবে শেষ 
পধন্ত যে পরিমাণ তেজ-রশ্মি তৃপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌছায়, তারই ফলে তৃপৃষ্ঠের উষ্ণতা হয়েছে 
জীবন ধারণের অন্কূল। বিভিন্ন খতুতে এই উষ্ণত। ওঠা-নামা করলেও তা জীবের 
সন্ব-সীমার মধ্যেই থাকে । 

যতট1 তেজ-রশ্মি পৃথিবীতে পৌছায়, তার এক সামান্য অংশ এসে পড়ে সবুজ 
উদ্ভিদের উপরে । হিসেব ক'রে দেখা গেছে, & তেজ-রশ্মির দশ ভাগের এক ভাগ 
মাত্র সবুজ উদ্ভিদ কাজে লাগাতে পারে। এর পরিমাণ প্রতি সেকেও্ডে প্রায় 
৪৯১০১৩ ক্যালরি । 

আর একটি কথা। একটি প্রিজমূ বা! তিন-শির৷ কাচের ভিতর দিয়ে সূর্য-রশ্মি 
পাঠালে, তা সাতটি বর্ণে ভাগ হয়ে ষায়। এর ফলে পাওয়া যায় সাতটি বর্ণের 
আলোর পটি_-বেগনী, নীল, আকাশ, সবুজ, হলুদ, কমল এবং লাল। এরই নাম 
সৌর থণ:লী (59181 9709০011800 ) | 

বিজ্ঞানীদের মতে, আলো হল এক প্রকার তড়িৎ্চুম্বকীয় তরঙ্গ । বিভিন্ন 
্ালোর তরঙ্গ-দৈঘ্য বিভিন্নরূপ ( ঢেউদ্বেব পাশাপাশি ছুটি উচ্চতম স্থানের মধ্যবর্তী 
দৈঘ্যকে তরঙ্গ 'ব্য বলা হয়)। এর আগে যে সাতটি রঙের কথা বলা হ'ল, তাতে 
বেগনী থেকে আরম্ত ক'রে লাল আলোর দিকে তরজ-দৈধ্য ক্রমশ: বৃদ্ধি পেয়েছে । 
অর্থাৎ দৃশ্তমান আলোর মধ্যে বেগনী আলোর তরঙ্গ ক্ষুদ্রতম, আর লাল আলোর 
তরঙ্গ দীঘতম। তবে সেন্টিমিটারের মাঁপে তা-ও খুবই ছোট । ৭" 

আলোর গতিবেগ-তরপ-দৈঘ্য « কম্পন-সংখ্যা 

-৩১৮১০১৯০ সে. মি. --প্রতি সেকেও 

| খিশেষ জ্রষ্ব্য ৩ রঙ্গ-দেখ। বালে» কম্পন সংখ্যা কমে, আবাব তরঙ্গ-দেখ। কদলে, কম্পন- 
সংখ বাড়ে। কারণ, নিপি& মাধ্যমে অনোব গতিবেগ অপারকতিত থাকে । ! 

বেগনী আলোর সীম। ছাড়িয়ে পাওয়া যায় অতিবেগনী রশি ( 0108 
1919 129), এর তরঙ্গ-দৈঘ্য বেগনী আলোর চেয়ে কম। একে আমরা চোখে 
দেখতে পাই না» এর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় ফটোগ্রাফ-কলকের সাহায্যে । আবার 
লাল আলোর মীম! ছাড়িয়ে পাওয়া যায় অবলোহিত ব! লাল-ডজানী রশ্মি 


র্‌ প্রকৃতপক্ষে বেগনী আলোর তরঙ্গ-দেখা হ'ল ৪*** আংগুম)। আর লাল আলোর তরঙ-'দঘ্য 
৭*** আম । 
১ আংট্রমনত ১১৮ সেন্টিমিটার-***০*****১ নেটিমিটার। 


২৮ জীবেব ক্রমবিকাশ 


(1008-160 18$5), এর তবঙ্গ-দৈধ্য লাল আলোব চেয়ে বেশী হয়। একেও 
আমরা চোখে দেখতে পাই না, এ আমাদের অনুভূতিতে ধবা দেয় তাঁপ-বশ্মি রূপে । 

সবুজ উত্ভিদে সবুজ ক্লোরোফিল থাকে, তাই তা বুরধ-রশ্মি ধবে কাজে লাগাতে 
পবে। কোনো প্রাণী স্থয বশ্মি ধবে তাব সাহায্যে খাগ্ প্রস্তুত কবতে পাবে শা। 
কারণ, তাব দেহে দবূজ ক্লোবোফিল নেই। 

[ তবে আমাদের দেহে সর্ধ বশ্মি পডলেঃ একট] উপকাৰ হয়__আঁতবেগন" বশ্িব সহাযত।য আমাদের 
দেহে তিটামিন-ডি উৎপন্ন হয়। 

এই* প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সবুজ জিনিস অন্য সব বকম আলো শোষণ ক'বে শুধু 
সবুজ আলো ফিবিয়ে দেয়। সবুজ উদ্ভিদ সবুজ আলো! শোষণ করতে পাবে ন।। 
হৃতরাং, কোনে লবু উদ্ভিদ্‌ যদি শুধু সবুজ আলো পায় ( অর্থাৎ, অন্ত কোন প্রকাব 
আলো না পায়), তাহ'লে তাঁব পক্ষে মালোক সংশ্লেষ কবা সম্ভব হবে না। কাবণ। 
তখন মবট! আলোই প্রতিফলিত হয়ে ঘাবে, কিছুই শোষিত হবে না। এই অবস্থায় 
থাগ্চেব অভাবে গাছটি অল্প সময়ের মধ্যেই মবে যাবে। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
বাহু ও জাঁব-জ্ঞগও 

অগ্নের মৃহর্ত থেকেই ব।সুকে আমরা জীবন-ধাবণেব প্রধান সহায়রূপে উপলন্ধি কে 
আসছি। যার অভাবে আমব| মুহর্তেই মচেতন হয়ে পড়ি, শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে 
নাভিশ্বাস উঠে পড়ে, এহেন বামু সম্পর্কে আমবা ষে সতত সচেতন থাকব তাতে আর 
আশ্চয কি? শৈশবে যদি ক্ষার সময় প্রাণপণ চীৎকার কবেও মাকে আমাৰ ক্ষুখা 
সপন্ধে সচেতন কবতে না পারতাম, তাহ লে আজ বাণুব কাহিনী বলখাব এছ পুবেই 
আমাব প্রাণবাধুব কাহিন।ই এখেব হয়ে যেত । 

আখ একটি কথা, মাজকাল নান! বাব *ক্ততার বিচিএএ ছন্দে বাঠঘাট, পাক, 
বিগানস প্রভাত ম্খবিত, হিপ বানু ন। থাকলে, এদেব বাণী কি আমাদধেব কর্ণকুছবে 
পৌছাত ? বিজ্ঞানেব কোনো ছাত্র হতো বলবেন, ব।শু না থাকলে আমরা তভিং 
টপকীয় তরঙ্গে | য্যেই কথাবার্তা চালাধাৰ ব্যবস্থা কবতাব, বেডিগতে থেঙাবে 
গান-বাজনা, বগুতা ইত্যাদি শোশ।যায। (সই বিজ্ঞানী হযতো মাথা নেডে আবও 
বলবেন, খামুধ সংস্পর্শে শ্বাসঞ্িয।। ফলে আমাদেখ দেহ অব্িবত শয়ে যাচ্ছে, আব 
সেই ক্ষয় পৃবণের জন্য খাছেব সন্ধানে আমাদের প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হচ্ছে 
কাজেই বাষু না ধাকলে, বরঞ্চ আমাদের জীবনযাত্রা আরও সহজ হ'ত, খাছ্যেব 
প্রয়োজন থাকত না ব'লে আমাদেব পরিশ্রম তো কমতই, তাছাডা পৃথিবী থেকে 
যুদ্ধ বিগ্রহ, মারামারি, কাডাকাডি ইত্যাদিও চিরতরে লোপ পেত। কিন্ত একটু 
চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, এই দার্শানক বিজ্ঞানীটির চিন্তাধাবায় একটি মাবাস্মক 
গলদ রয়ে গেল। একটি ইঞ্জিনে জল ও কয়ল। খরচ করলে তবে পাওয়া যায় শক্তি, 
আব তাবই সাহায্যে ইঞ্চিনটি সচল রাখা যায়। তেমনি আমাদের দেহরূপ ইঞ্জিনে 
জল ও খান্চ সরবরাহ করলে তা থেকে দেহের পুষ্টি হয় এবং পরে শ্বাসক্রিয়াব সময় 
বাযুব সংস্পর্শে মৃদু-দহন হ'লে তবেই আমবা পেশ-সঞ্চালনের শক্তি [াই। কাজেই 
বাযুব অভাবে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে আমাদেব দেহযস্ত্র বিকল হয়ে পডতো, এবং তাব 
কলে আমগ। যে অচেতন জভপদার্থে পরিণত হতাম, একথাও কি ধজ্ঞানিক 
মহাশয়কে বলে দিতে হবে? 


৩৪ জীবের ক্রমবিকাশ 


আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণের অধিপতি এই বাধু সম্বন্ধে এখন আলোচন! কর! 
যাক। পৃথিবীব চারিদিকে যে গ্যাসীয় আববণ আছে, তারই নাম বাযুমণ্ডল 
(40009010676 )। পৃথিবীর আকর্ষণে এটি পৃথিবীর সঙ্গে লেগে বয়েছে। 
বিজ্ঞানীদেব অনুমান, উপরদিকে প্রায় এক হাজার মাইল অবধি বাযুমণ্ডল বিস্তৃত । 
উপরেব বাযুস্তর নীচের স্তরের উপব ক্রমাগত চাপ দেয়, কাজেই তৃপৃষ্ঠের ঠিক উপবের 
্তরই সবচেয়ে ঘন। যত উপবে যাওয়। ষাঁয় বাষুস্তর তত পাতলা । এ রাজ্যেৰ 
বর্ণসমন্া নেহাৎ কম নয়। সংখ্যাগবিষ্ঠ দল হ'ল নাইট্রোজেন (শতকব প্রায় ৭৭১৬ 
ভাগ), তাবপবই স্থান হল অক্সিজেনেব (শতকবা প্রায় ২০৬* ভাগ )। জলীয় 
বাম্পেব পরিমাণও নেহাৎ কম নয় (শতকব প্রায় ১:৪০ ভাগ )। আব কাবধন ভাই- 
অক্মাইডেব পবিমাণ মাত্র *'*৪ শতাংশ হ'লেও তাকে নাগবিকেব মধাদা থেকে বঞ্চিত 
কব] চলেনা, ববং মাইনবিটিদেব মধ্যে ইনিই হলেন সবচেয়ে কুলীন। এছাভা আর্গন, 
নিয়ন প্রভৃতি অনেকেই বাযুবাজ্যেব বর্ণসমস্তা। বাড়িয়ে দিয়েছে। 

বিজ্ঞানীব মতে, নাইট্রোজেন নিতান্তই নিক্ষিষ, অপবদিকে বিশুদ্ধ অক্সিজেন 
অতিমাত্রায সক্রিয়। বাধুতে যদি নাইট্রোজেন না থাকত, তাহ লে জীবদেহে এব" 


নাহছ্রোজে না? 
অন্মাহড লমুহ 
্চ বাধুমগ্ডল 


€ নাইট্রোজেন 80%) 






নাইট্রোজেনের বৰিবর্তনশ্চন্ত্র 


চিত্র ১১ 


জীবের ক্রমবিকাশ ৩১ 


আমাদের আশেপাশে সর্বত্র দহনক্রিয়া! এতে। সহজ এবং এতে। দ্রুত সম্পাদিত হ'ত 
যে, আমাদের জীবনধারণ করাই অনস্তব হয়ে পড়তো! । অতিরিক্ত সক্রিয় অক্সিজেনের 
সন্গে অতিরিক্ত নিদ্ছিপ্ন নাইট্রোজেন মিশ্রিত আছে বলেই অক্সিজেনের ক্রিয়া! কিছুটা 
সংযত করা সম্ভব হয়েছে এবং তার ফলে আমাদের জীবন-ঘাত্রা এমন সুষ্ঠুভাবে 
নিয়ন্ত্রিত হতে পারছে । আর একটি কথা, বায়ুমণ্ডলের এই অকর্মণ্য নাইট্রোজেনই 
ধদি আমাদের আহার্ষের একটি প্রধান অংশরূপে দেখা না দিত, তবে আমর নিজেরাই 
যে কবে অকর্মণ্য হয়ে সর্বপ্রকার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতাম তা ভাবতেও হৃদ্কম্প 
উপস্থিত হয়। আজকাল ভাক্তারর| কথায় কথায় 'হাই-প্রোটিন' সম্বলিত থাদ্চ গ্রহণ 
করার উপদেশ দেন। কিন্তু সেজাতীয় খাগ্য যে নাইট্রোজেন থেকেই উদ্ভূত একথা 
কি ভেবে দেখেছেন? ক্ষুধার্ত বালক ষেমন কোন নিদিষ্ট পদ্ধতিতে খাওয়ার অপেক্ষা 
রাখেনা, তেমনি আমাদেরও নাইট্রোজেন গ্রহণের কোন নির্দিষ্ট রীতি নেই। তবে 
গ্রধানতঃ ছু"টি উপায়ে আমরা বাযুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন পেয়ে থাকি; যেমন-__ 

(৮) আকাশে তণ্ডৎ্ক্ষরণের সময় বায়ুমণ্ডলের কিছু নাইট্রোজেন অক্সিজেনের 
সঙ্গে মিলিত হয়ে নাইট্রোজেনের নান প্রকার অক্সাইড উৎপন্ন করে। সেগুলি বুঠির 
জলের সঙ্গে মিশে ন'£দিক আযমিডে পরিণত হয়। অনুমান করা হয়েছে যে, সমস্ত 
পৃথিবীতে এভাবে প্রতিদিন প্রায় ২৫০,০০০ টন নাইটি ক আযাসিড উৎপন্ন হয়। সেই 
আযাসিড ভমধ্যে প্রবেশ কারে নানা প্রকার নাইট্রেট-জাতীয় লবণ প্রস্ত কবে। 
উত্ভিন এইসব লবণ শিকডের সাহায্যে গ্রহণ ক'রে তা থেকে প্রোটিন-জাতীয় খাছ 
তৈরি করে। 

(২) আবার, শিশ্ব-জাতীয় ( 15881)11005 ) গাছপালার শিকড়ে এক গুকার 
ব্যাকটিরিয়া (৮8০(50% ) (বাঁ, ছত্রাক-জাতীয় অণুউডিদ) এসব গাছপালার 
বন্ধুূপে বান করে । এর] বাধূমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ ক'রে তাই দিযে 
থান তরি করে। এদের কাছ থেকে উত্ভিদ, কাবোহাইড্রেট-জাতীয় খাছোর 
বিনিময়ে, নাইট্রোজেন-ঘটিত খাছ আদায় ক'রে নিজ দেহের পুষ্টি সাধন কবে। এর 
নাম নিম্বাইওসিস (93707019519 ) বা মিথোজীবিত1। এইরূপ পরস্পর বোঝাপডার 
ভিত্তিতে বায়ুর নাইট্রোজেন থেকে উদ্ভিদ্দেহে প্রোটিন-জাতীয় খা" তৈরী হয়। 
তাছাড়া যে মাটিতে এ-জাতীয় গাছপালা জন্মায়, সেথানেও নাইট্রোজেনের পরিমাণ 
অনেক বেড়ে য।য়। 

প্রাণীরা উদ্তিজ্জাত প্রোটিন গ্রহণ করে, তাইতে তাদের দেহের রক্ত-মাংস তৈরী 
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হয। উত্তিজ্জাত বা! প্রাণী দেহস্থ প্রোটিন গ্রহণ কবেই আমর] দেছেৰ পুষ্টি সাধন 
কবি। প্রাণী দেহে গৃহীত প্রোটিন থেকে উদ্ভূত আবর্জনা মল-মৃত্রেব সঙ্গে তপৃষ্ঠে 
পরিত্যক্ত হয। সেগুলি, এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যুব পর তাদের দেহাবশেষ, তৃপৃষঠস্থ 
নানাবিধ ব্যাক্টিবিয়াব ক্রিযাষ পুনখায় নাইট্রোজেনে বপাস্তবিত হয়ে বাযূতে ফিবে 
আমে। তাবই সাহাযো আবার নৃতনেব স্থষ্টি সম্ভব হয়। 


| এ 'আলপ্রী ভাকোলেট ব1 অতি বেগুনী অশ্মি। 


| | শপ] 11115. 
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চিত্র ১২। অন্পিজেনের বিবত ন চক্র 

বাযুর অক্সিজেন ছাভ। কোন জীবই বাচতে পারে না। জীব থন শ্বাস নেয় 
তখন তার ফুসফুসে বাস প্রবেশ করে। নেই বাধুর অক্সিজেন সংস্পর্শে জীবদেহে ষে' 
মৃছু-দহন-ক্রিয়! চলে, তাতে জলীয় বাম্প ও কার্বন ডাই অক্সাইড, গ্যাসের ৃষ্টি হয়, 
এবং সেগুলি বাঘুতে ফিরে আসে। এইভাবে পৃথিবীর অগণিত জীব সর্বদা শ্বাসক্রিয়। 
চালাচ্ছে বলে প্রতি মূহর্তে ধাতুব অন্ন কষে, খাব কার্বন গাই অক্সাইডের 
পরিমাণ বাঁছে। তবে কি এমন দিন আপবে, যখন বাধুর অক্সিজেন একেবারে ফুরিয়ে 
যাবে, আর জীব শ্বাস বন্ধ হয়ে মরে যাবে? ভয় নেই, উদ্ভিদ আছে ব'লে সে বকম 

হ'তে পারবে না। কারণ, উদ্ভিদ এই দূষিত বাযুকে আবার খোধন ক'বে দেয়। 
উদ্ভিদ পাতার সাহায্যে বাধুব কাবন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও শিকডেব সাহায্যে 


জীবের ক্রমবিকাশ ৩৩ 


মাটির রস গ্রহণ করে। পাতায় সবুজ-কণার সাহ!য্যে আবার কার্বন ভাই-অক্সাইচ্ 
ও জলের উপাদান দিয়ে শর্করা-জাতীয় খাস্ত তৈরি করে এবং অক্সিজেন গ্যাল 
পরিত্যাগ করে। এর ফলে বায়ুতে কার্বন ভাই-অক্জাইডের পরিমাণ কমছে, আর 
অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ছে । পৃথিবীতে যদি শুধু উত্তিদ্‌ থাকতো» তাহ'লে অল্পদিন 
পরেই বায়ুর কার্বন ভাই-অক্সাইভ গ্যাস ফুরিয়ে যেত, এবং খাগ্যের অভাবে উত্ভিদও 





ভেল ও ব্যাকটিবিষ! 
করলা ও ছুরাক 


কানের এ তা 





চিত্র ১৩ 

নিশ্চিহ হয়ে যেত। জীবের শ্বাসক্রিয়া এবং উত্ভিদের অঙ্গার-আতীকরণ্রব্রিম়! 
পাশাপাশি চলছে ব'লেই বায়ুতে আক্সিজেন ও কাবন ভাই-অক্সাইড এই ছু'টি গ্যাসের 
পরিমাণ প্রায় একই রকম থেকে যাচ্ছে। 

জল ছাড়াও উত্ভিদ্‌ বা প্রাণী কোন জীবই বেঁচে থাকতে পারে না। কারণ, 
জীবদেহের প্রধান উপাদানই হ'ল জল। আর এইজন্ত জলের আর এক নাম জীবন। 
ভূ-পৃষ্টের চার ভাগের প্রায় তিন ভাগই জলে ডুবে আছে। পৃথিবীর এই বিরাট জলের 
ভাগ্ডার কখনও নিঃশেষ হবার নয়। সর্ষের প্রথর তাপে সমুত্র, নদ-নদী, খাল-বিল 
প্রভৃতির জল সর্বদাই বাশ্পীভূত হয়ে বাযুর সঙ্গে মেশে । এতে তৃ-পৃষ্ঠের স্থানে স্থানে 
সাময়িকভাবে জলাভাব ঘটে । সেই অবস্থায় উত্তিদ্দ এবং উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল 
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প্রাণীর জীবন ধারণ করাও কঠিন হয়ে পড়ে । কিন্ত আবার বর্যাসমাগমে বায়ুমণ্ডলে 
সঞ্চিত জলীয় বাম্প ঘনীভূত হয়েই মেঘের সৃষ্টি কবে এবং তাই পরে বৃষ্টির আকারে 
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চিত্রা ০৮ 
তূ-পৃষ্টে ফিরে আমে । সেই জলধারায় খাল-বিল, নদ-নদী সব আবার কুলে কূলে 
ভরে উঠে এবং শুকনো মাটি সরস ও উর্বরা হয়। এর ফলে উদ্ভিদ ও প্রাণী সহজেই 
প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহ ক'রে বেচে থাকার স্থযোগ পায়। জলাভাবে একটি বিস্টীর্ণ 
অঞ্চল মরুভূমিতে পবিণত হগয়া আশ্চর্য নয়, ঘেমন দেখা যায় রাজপুতনা, সাহাব! 
প্রভৃতি অঞ্চলে । যুগযুগ ধ'রে বাযুমণ্ডলে এইভাবে জলের আদান-প্রদান চলছে 
বলেই উত্তিদ্‌ ও প্রাণীর জীবনযাত্রা এতো সহজ হয়েছে। 

বায় যেন আমাদের ' দীনবন্ধু দাদার ভাগডার। এ থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণী যখন ঘা 
দরকার তাই পেয়ে বেচে থাকছে। কিন্তু এ ভাণ্ডার কখনও ফুরাবার নয়। এ থেকে 
তই খরচ হচ্ছেঃ প্রকৃতির নিয়মে তা আবার আপন থেকেই পূরণ হয়ে থাকছে । 
আর তাইতে পুরাভনের পুণি ও নৃতনের স্থষ্টি সম্তব হচ্ছে । 


তৃতীয় পর্ব 
1জবনিক প্রকিয়াসমুহ 


শীট শশী সস শা শশী (অঃ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
সপাপোক-সধ্গশ্লের 

বমানে ম'ষই হ'ল এই পুখিবীব অপ্নিপতি। জলে, স্থলে, অস্তবীক্ষে- 
সবত্রহ তার অবাধ গতিবিধি । মোট সংখ্যা এবং ওজন সবদিক দিয়েই, একমাত্ 
মাছ ছাড়া, আব সকল জীবকেই মে এখন ছাডিয়ে গেছে । কিন্ধ একদিক দিয়ে 
বিচার করলে দেখ! যায়, সে নগণ্য শেওলার চেয়েও অধম | কারণ, ক্ষুদ্রতম সবুজ 
শেওলাটিও নিজেব খাগ্য নিজেই তৈরি ক'বে নিতে পাবে, কিন্তু খাছ্যের ব্যাপাবে 
মানুষ একান্তভাবে পরনির্ভরশীল। তার প্রয়োজনীয় সব রকম খাই তাকে সংগ্রহ 
ক'রে নিতে হয় অপর কোন উদ্ভিদ্‌ বা প্রাণীর কাছ থেকে । 

এই পৃথিবীতে, কিংবা অপর কো'ন গ্রছে, সবুজ উদ্ভিদকে বাদ দিয়ে অন্ত কোন 
জীবের অস্তিত্বের কথা কল্পনাও করা যায় না। কারণ, বিজ্ঞানীরা বলেন যে, 
একমাত্র সবুজ উদ্ভিদের পক্ষেই অজৈব উপাদান থেকে জীক্দ-ধারণের জন্য অত্যাবস্ীক 
কার্বোহাইড্রেট (081901)018$65) বা শর্করা, প্রোটিন (1006818) এবং স্ব 
(58) জাতীয় জৈব যৌগণগুলি প্রস্তুত করা সম্ভব। আর এ কাজের প্রধান 
সহায়ক হ'ল সৌর শক্তির অফুরস্ত ভাগ্ডার। বিজ্ঞানীরা শত টষ্টা করেও আজ 
অবধি ল্যাবরেটরীতে কৃত্রিম উপায়ে এই বিক্রিয়া সম্পাদন করতে সক্ষম হন নি। 
অথচ কি আশ্চর্য, স্থবিশাল মহীরুহ থেকে আরম্ভ কবে ক্ষুদ্রতম শেওলা পর্যন্ত প্রতিটি 
সবুজ উত্ভিদ্‌ প্রতিদিন অত্যন্ত স্থুভাবে এই বিক্রিয়া সাধন ক'রে চলেছে ! 
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বিজ্ঞানীদের অনুমান, এই পৃথিবীতে সবুজ উ্ভিদের সহায়তায় প্রতি বছর প্রায় 
১৫০ মহাপন্মণ” টন কার্বন ২৫ মহাপদ্ম টন হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিলিত হয়, এবং 
তার ফলে ৪** মহাঁপন্ন টন অক্সিজেন মুক্ত হয়। অনেকেই হয় তো! জানেন ন। 
ষে, এর প্রায় ৯ শতাংশ বিক্রিয়াই সম্পাদিত হয় সমূদ্রে, জলের তলায়, নান। 
প্রকার সবুজ শেওলার সহায়তায়। আর বাকি ১০ শতাংশ মাত্র সম্পাদিত হয় 
ডাঙ্গায়, সবুজ গাছপালার, সহায়তায় । 

এইভাবে সংশ্লেষিত জৈব পদার্থসমূহের অতি সামান্য অংশ পরে ব্যবহৃত হয় 
নানাবকম প্রাণীব খাছ হিসেবে । সে তুলনায় অনেক বেশী অংশ ব্যয়িত হয় এ 
নব উত্ভিদেরই শ্বাসক্রিয়া এবং অন্তান্ত জৈবনিক কাযকলাপ সম্পাদনের জন্ত । তবে 
মৃত উত্ভিদ্‌ এবং পাতার পচনকালে বেশীর ভাগই বিয়োজিত হয়ে পুনরায় কাবন 
ডাই-অক্সাইড (002), জল (৪০) এবং বিবিধ লবণে পরিণত হয়ে যায়। 

সালোক-সংশ্লেষ সম্পর্কে গবেষণার সূত্রপাত করেন ইংরেজ বিজ্ঞানী ঘোসে 
প্রিন্টলী। ১৭৭২ সালে তিনি ঘোষণা করেন,_“মোমবাতি জলার দরুন বাতাস 
দূষিত হয়, কিন্তু সেই দূষিত বাতাসকে পরিশুদ্ধ 
করার এক শার্থক প্রয়াস যে প্রক্ৃতিই ক'রে 
বরেখেছে-_দৈবাৎ এই তথ্য আবিষ্কার ক'রে 
আমি আনন্দে অভিভূত হলাম। প্রকৃতপক্ষে 
কাজট] করে উদ্ভিদ। এবপ ধারণা কর! খুবই 
স্বাভাবিক যে, যেহেতু উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েরই 
বাতাসের প্রয়োজন হয়, সেহেতু উভয়েই একই 
পদ্ধতিতে বাতাসকে দূষিত করে। শ্বীকার করতে 
লজ্জা! নেই ঘে, আমারও এই বুকমই ধারণ! ছিল, 

চিত্র ১৫। যোসেফ ত্রিনী.:. যখন আমি একটি ছোট্ট মিপ্ট-পাছ (4170 
8£0722610 16017611161) একটি জলের পাত্রে একটি কাচের জার দিয়ে ঢেকে 
রেখেছিলাম । কিন্তু গাছটি যখন এইভাবে মাসের পব মাস ধরে বড় হতে লাগল, 
তখন আমি হেখলাম যে, জারের এ বাতাস না পারলো৷ জলস্ত মোমবাতি নেভাতে, 
না পারলো একটি জ্যান্ত ইছুরের কোনরকম অস্থাচ্ছন্দ্য ঘটাতে ।” 

এই সামান্ত কয়েকটি কথায় প্রিস্টলী জীব-বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার 
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জীবের ক্রমবিকাশ ৩৭ 
বর্ণনা দ্বেন। বলা বাহুল্য, উদ্ভিদ্‌ যে মুক্ত অক্সিজেন তৈরি করতে লক্ষম, এ তথ্য 
তিনিই সর্বপ্রথম আবিফার করেন। 


চিত্র ১৬। যোসেফ প্রিষ্টলী বলেন,_মমি একটি 
ছোট ডি" গাছ এটি ক।চেব জার দিযে ঢেকে রেখে ' 
ছিলাম । কিন্ত গ্!ছটি যখন এইভাবে মাসের পর মাস 
ধবে বড় হতে লাগল) তখন আমি দেখলাম যেঃ জীবের 
ন লভাস না” লা জলম্ভ মোমবাতি নেভাতে» না 
পাঁবলে! একটি জাস্ত ইছুবেব কেন কম অস্থাচ্ছন্দ। 
ঘটাতে | 





এর সাত বছব পরে অস্ট্রীয় বিজ্ঞানী ইয়ান ইংগেন-হাউস এই ঘটনার আ” 
একদিকে আলোকপাত করেন। ১৭৭৯ সালে একটি প্রবন্ধে তিনি লেখেন” 
“ডঃ প্রিস্টলীর পরীক্ষায় যেমন দেখা গেছে, আমিও মেরকম দেখলাম ষে, উদ্ভিদ 
আট-দশ দিনের মধ্যেই দূষিত বাতাসকে পরিশুদ্ধ করতে পারে । তবে এই শোধ*- 
ক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে উদ্ভিদের মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে। এই বিস্ময়কর প্রক্রিয়ায় 
প্রধান ভূমিকা উদ্ভিদের, একথা কিন্ত ঠিক নয়। কারণ, উদ্ভিদের উপর স্র্যালোকেব 
ক্রিয়ার ফলেই একাজ স"ঘটিত হয়। --.-** আমি দেখলাম, পরিষ্কার দিনে স্য- 
লোকের পরিমাণ যত বাড়ে, এই প্রক্িয়াও তত দ্রুত সংঘটিত য়, অপরাহে ত 
ক্রমশঃ কমে আসে, আর স্যযান্তের পরে এই প্রক্রিয়া একেবারে থেমে যায়। আবো 
দেখলাম, ০্।ট1 গাছটি নয়, শুধু সবৃজ পাতা এবং সবূজ ডালপালাই এই ব্যাপাবে 
সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ ক'রে থাকে ৷” 

এইভাবে আবিষ্কৃত হ'ল যে, সালোক-সংশ্লেষের জন্য স্ুর্যালাক এবং সবৃজ- 


৩৮ জীবের ক্রমবিকাশ 


কণ| বা ক্লোরোফিল সমভাবেই প্রয়োজন । এর অল্পদিন পরেই আর একটি নতুন 
তথ্য সংযোজিত হ'ল । ১৭৮২ সালে জেনেভার পাদৃবি জা] সেনেবিয়ার বললেন”_ 
“বাতাসে স্থিব-বাধুর (81560-217) ! অর্থাৎ, কার্বন ভাই-অক্সাইডের ) পরিমাণ মাত্র 
» ০৩ শতাংশ । কিন্ত বাতাস থেকে এই সামান্ত গ্যাসটুকু অপসাবিত করলেই 
'বখ! যাবে, অক্সিজেন উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে ।” 

এইসব ঘটনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ফরাসী বিজ্ঞানী ত্বাতোয়ান ল্যাভয়সিয়ার 
নলললেন,_“হর্যালোকে সবুজ উদ্ভিদ্‌ কার্বন ভাই-অক্সাইড গ্যাস শোষণ কবে এবং 
'তারপর অক্সিজেন পরিত্যাগ করে ।” 

এখন প্রশ্ন, তাহ'লে কার্বন ডাই-অক্সাইডের অপর উপাদান কাংবন-এব কী হুম? 
এর সঠিক উত্তর দ্রিলেন ইংগেন-হাউস | ১৭৯৬ সালে তিনি বললেন,--উদ্ভিদে 
পুষ্টির প্রধান উপাদান হ'ল কারবন। অর্থাৎ, সালোক-সংশ্লেষ যে শুধু মান্গষ এবং 
অন্তান্ত জীবজন্তর হিতার্থেই সম্পাদিত হয়, তা৷ নয়, এই প্রক্রিয়াটি হয় প্রধানত: 
উত্ভিদসমূহের নিজেদের স্বার্থেই 1” 

১৮০৪ সালে জেনেভার আব এক বিজ্ঞানী নিকোলাস থিওডোৰ ছ্য সসাব আর 
একটি হারানো স্তরের সন্ধান দিলেন। তিনি বললেন, সালোক-সংগ্লেষেব জন্যে 
কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়া জলেরও প্রয়োজন হয়। আব স্যালোকে, সবুজ কণাব 
সহাকতায়, এই ছু'টি উপাদান থেকেই তৈরী হয় জৈব পদাথ এবং অক্সিজেন । 
সবুজ-কণ। 
আলোক 

গাছের শাখা-প্রপাখায় অবস্থিত চেপ্টা সবুজ রডেব অঙ্গকে বল। হয় পাতা । 
মণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, গাভের পাতা ন্ব্র ক্ষুদ্ধ অনেক কোষ 
দ্বারা গঠিত। বিভিন্ন কোষে প্রচুব সবুজ-কণ। বা ক্লোরোপ্রাসট থাকে ঝ'লে পাতা 
সবুজ দেখায় । এর প্রধান উপাদান ক্লোরোফিল। আর এ থেকেই উদ্ভিদ-জগতে 
ধত প্রকার বৈচিত্র্যের উদ্ভাবন হয়েছে। এমনিতে ক্লোরোফ্ল শিন্দ্য়। কিন্ধ 
ষে শক্তি নিষ্ক্রিয় ক্লোরোফিলকে সক্রিয় ক'রে তুলতে পা.র, তা কেখলমাত্র স্যু রশি 
থেকেই পাওয়া সম্ভব। সৃর্ষেব সেই এক্কি গ্রহণ করেই ক্লোরোফিল উদ্ভিদের সব- 
শ্রেষ্ঠ কাজটি অত্যন্ত নিপুণভাবে সম্পন্ন করে। প্রাণিদেহে সবুজ-কণ। ন। ক্লোরোফিল 
থাকে না, এজন্য প্রাণীর! সর্-রশ্মিকে কাজে লাগিয়ে খাছ্য প্রস্তুত করতে পারে না। 

“জ্ঞানীর! হিসেব ক'রে দেখেছেন, যে পরিমাণ আলোক-রশ্মি সবৃজপাতায় পড়ে, 


কাধন ডাই-অক্মাইড 41 জল টব পদাথ + অক্সিজেন 


জীবের ক্রমবিকাশ ৩৯ 


তার ৮* শতাংশ অবশোষিত হয়, ১৫ শতাংশ প্রতিফলিত হয়, আর পায় ৫ 
শতাংশ বাযুমগ্ডলে বিনষ্ট হয়। আবার, অবশোধিত রশ্মির মাত্র ২* শতাংশ 





শন খেছে 
(1) জাগত 
রা ,'আলোক-বশ্ি 
দির চা প্রতিফলিত 
রা ন্‌ 
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3) টি 
চিত্র ১৭। সালোক-সংশ্রেষ_- 

বে পরিমাণ আলে।ক-রশ্রি সবুজ 

পাতায পড়েঃ তার ৮* শতাংশ 

অবশোনিত হম ১৫ শতাংশ কার্কোইাইডেট 

প্রতিফলিত ঠয১ আব পায় ৫ ০৫4,50৪ 

শতা'্শ ব'মমণ্ডলে বি নগ% হয হিকোজ 

আব।বও অবশে।ধিত র শ্া মাত ূ ৮33০০, 

রা 712 (০775০05), 

পাভা সালোক-স'গেষ-প্রক্রিয সেলুলোজ 

সম্পাদন কবনে সক্ষম হয 101 ইত্যাদি 


কাজে লাগিয়ে সবুজ পাতা সালোক-সংশ্নেষ-প্রক্রিয়া (01190950015515) সম্পাদন 
করতে সক্ষম হয়। 

গ্য-বশ্মি থেকে প্রাপ্ত শক্তির সহায়তায়, সবুজ পাতায় ক্লোরোফিল বায়ুমণ্ডলের 
কারন ডাই-অক্মাইভ গ্যাস এবং মাটি থেকে প্রাপ্ত জলেব সাহায্যে কার্বোহাইড্রেট 
(০8169151966) খা শরকরাঁজাতীয় খাছ্য প্রস্তত করে, আর সেই সঙ্গে অক্সিজেন 
বাষুমগ্ডলে ফিরিয়ে দেয় | এজন্ প্রতিটি গাছের পাতাই চায় বেশী ক'রে অলোক-রশ্শি 
পেতে । তাইতো দেখা যায়, সকল পত্রপল্লব এক জায়গায় স্তুপীকৃত অবস্থায় না 
থেকে, ডালপালার উপরে নান ভঙ্গিমায় অবস্থান করে, ধাতে প্রত্ে কর পক্ষেই 
যথাসম্ভব বেশী পরিমাণ আলে! পায় সম্ভব হয়। যে লতাটি ছুর্বল, সেও অন্ধকারে 
পড়ে থাকে না, অন্য কোন সবল বৃক্ষকে অবলম্বন করে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় 
আলোর সন্ধানে । 


৪ জীবের ক্রমবিকাশ 


গাছেয় পাতায় অনেক বন্ধ ব! ছিদ্র আছে। পান্তার পর স্ূর্যকিরণ পড়লে, 
এ-সব ছিত্্রের মুখ খুলে ধায় এবং বায়ুর সঙ্গে কার্বন ডাই-অস্সাইড গ্যাস পাতার 





চিত্র ১৮। দ্বি বীজপত্্ী উত্তিদেব পাতার প্রস্থচ্ছেদ | 


মধ্যে প্রবেশ করে । এই গ্যাস মাটি থেকে সংগৃহীত বমেব সঙ্গে মিবে যায় । স্ষ- 
কিরণ এবং সবুজ-কণার সাহায্যে তা থেকে কার্বন-ঘটিত খাছ তৈবী হয়. আর 
অক্সিজেন গ্যাস পাতার ছিড্রপথে বাযুমগ্ডলে পরিত্যক্ত হয় । এভাবে প্রথমে শকরা 
( ষেমন, গ্রকোজ বা দ্রাক্ষা-শর্করা ) এবং পরে হ্টাচ, সেলুলোজ £€"ভূতি কাধোহাইড়েও 
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চিত্র ১৯। এক-বীকপত্রা উদ্ভিদের পাতার প্রপ্নাচ্ছেদ | 


তরী হয়। একেই বলা হয় সালোক-সংশ্লেষ (7170910951701)5515) ব| অঙ্গার- 
আত্ীকরণ প্রক্রিয়া (081০17-8551011196097) | পাতা যেন উদ্ভিদের বান্নাঘব। 
এখানে নানারকম খাছ প্রস্তত হয়। উদ্ভিদ তাই খেয়ে জীবন ধারণ করে। তবে 
এখানে যে পরিমাণ খাগ্চ উৎপন্ন হয়, তার সবট1 তখনই খরচ হয় না। উদবৃভ অংশ 
উত্ভিদ-দেছের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ভাড়ার-ঘরে সঞ্চিত থাকে, ভবিস্কৃতের জন্ত | 
এই সব সঞ্চিত খাগই মানুষ বা! অন্যান্য প্রাণী তাদের খাছ্রূপে ব্যবহার ক'রে থাকে। 


জীবের ক্রযবিকাণশ ৪১ 


উপরিউক্ত বিক্রিয়াঁটি সংক্ষেপে এইভাবে প্রকাশ করণ যায় £-- 
0005 ++ 0 [৯০ ---_--৯ (0৮750) + 10, 

প্রকৃতপক্ষে বিক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল, এবং অনেকগুলি ছোটখাট বিক্রিয়ার ফলে 
কাবোহাইডরেট প্রস্তুতি-পর্ব সমাপ্ত হয়। 
1 শক্তিশালী ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে পরীক্ষা করলে দেখা ঘায়, সবুজ- 
কণার মধ্যে ক্লোরোকফিল “গ্রানা” (018708) নামক অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র স্তরে সজ্জিত 
থাকে । গ্রানার চারিদিকে থাকে “ফ্ট্রোমা” (50:01718) নামক পদার্থ । সাম্প্রতিক- 
কালের গবেষণার ফলে প্রমাণিত হয়েছে ষে, সালোক-সংশ্লেষ সংক্রান্ত সমগ্র 
বিক্রিয়াটি পৃথক ছু'টি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। ক্লোরোফিলযুক্ত অংশ গ্রানাতে আলোক- 
দশা এবং ক্লোরোফিলবিহীন অংশ স্ট্রোমা-তে অন্ধকার দশা সংঘটিত হয়ে থাকে। 

(১) আলোক দশ। (1161) 1717856, 01 17১110(0-01917)109,] [২০,০610109)-_ 
'ক্লান্টেকিল স্র্যালাক থেকে আলোক-কণ1 “ফোটন” (71096017) শোষণ ক'রে 


ফোটন 
হিপিরিছি (1১1709107) 
__ 201 ১০ছা, ১০ 
170 
2 171 41235 
৯২৬91 বি /৬])1১17 ,----- শন 
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সক্রিয় হয়ে ওঠে । এই সক্রিয় ক্লোরোফিল কোষস্থ জল (209 )-ক হাইড্রোজেন 
(13-) এবং হাইড্রক্সিল (০01-) আয়নে বিভক্ত করে। তারপর কতকগুলি 
বাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে, একদিকে হাইড্রক্সিল আয়ন (07-)-গুলি থেকে 
উৎপন্ন হয় জল (1750) এবং অক্সিজেন ( 0), অপরদিকে ₹।হড্রোজেন (77) 
গিয়ে নিকোটিন্টামাইড আযাডেনিন ভাই-নিউক্লিওটাইড কস্ফেটকে, সংক্ষেপে বৈ 510৮- 
কে, বিজারিত ( [২৪০০6 ) বা! অপচিত ক'রে তৈরি করে 41007 5. প্রকৃতপক্ষে 
দু'টি হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে একটি এঁ অণুর জে যুক্ত হয়, আর অন্তটি ইলেক্ট্রন 


৪২ জীবের ক্রমবিকা, 


পরিত্যাগ ক'রে একটি হাইডোজেন আয়ন (ঘ+)-রূপে নির্গত হয়। সঙ্গে সঙ্গে 
আরও একটি বিক্রিয় সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ আডেনোমিন ডাই-ফস্ফেট, সংক্ষেপে &10, 
এবং অজৈব ফস্ফেট (চ)-এর মধ্যে বিক্রিয়া ঘটে। এর ফলে পাওয়া যায় 
আডেনোসিন ট্রাই-ফস্ফেট, সংক্ষেপে ঠ&5। 49৮5 এবং & কার্বন 


ডাই-অক্সাইভ সদ্্বহাব করার শক্তি সরবরাহ করে। 
(২) অন্ধকার দশ! (10210. 7911996, 01 10811 7২920610175 )--এই পর্যায়ে 


নুর্যালোকের কোন প্রয়োজন হয় না, তবে এক্ষেত্রে একাধিক উতষেচক (50270 ) 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ কবে। 

অবশোষিত কার্বন ভাই-অক্সাইডের সদ্ববহার এবং কাবোহাইড্রেট-জাতীয় খা 
উৎপাদন এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা । তবে সমগ্র বিক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল 
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শর্করা ফুক্টোজ ডাই-ফস্ফেট 


এবং পরপর স্শৃঙ্খলভাবে সংঘটিত অনেকগুলি ছোট ছোট বিক্রিয়ার মাধ্যমে তা 
নিষ্পন্প হয়ে থাকে । আলোক দশায় উৎপন্ন বি &10]77: এবং &ণ সম্মিলিত- 
ভাবে অন্ধকার দশার বিক্রিয়া গুলি এগিয়ে নিয়ে ঘায়। 


জীবের ক্রমাবকাঁশ এ 


৫-কার্বন যৌগ রাইবিউলোজ ডাই-কস্ফেট প্রথমে কার্বন ডাই-অক্মাইড শোষণ 
ক'রে একটি ছুস্থিত ( 0788919 ) ৬-কার্ধন যৌগে পরিণত হয়। এটি ছু'ভাগে 
বিভক্ত হয়ে ছুটি ৩-কার্বন যৌগ উৎপন্ন করে। এদের একটি হ'ল ফস্ফোগ্নিসারিক 
আসি । এটি বিজারিত ( 2০৫০9 ) বা অপচিত হয়ে ফস্ফোগ্রিসার্যাল্ডিহাইডে 
পরিণত হয়। কয়েকটি জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে এ থেকেই উৎপন্ন হয় 
৬-কার্বন যৌগ গ্লুকোজ (বা, দ্রাক্ষা-শর্করা)। আবার ত৷ থেকেই পরে উৎপন্ন হয় 
স্টাচ, সেলুলোজ প্রভৃতি কাবোহাইড্েট-জাতীয় পদার্থ। 

বিজ্ঞানী মেল্ভিন ক্যাল্ভিন এর স্থুদীর্ঘকালের গবেসপার ফলে সালোক-সংস্সেক 
সংক্রান্ত এইসব বিক্রিয়াব কথা আমরা জানতে পেবেছি। এক্জন্যে এই বিজ্ঞানীকে 
নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানত করা হয়েছে । | 

খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও আরও নানাপ্রকাব উদ্চিজ্জ দ্রব্য ামর1 নিত্য ব্যবহার করে 
থাকি। তুলো, কাগজ প্রভৃতি সেলুলোজ-জাতীয় পদার্থ । এগুলি সালোক- 
খশ্লেষের কলে উৎপন্ন প্রাথমিক পদার্থেরই পরিবতিত রূপ। এছাড়া চা, কছি, 
কোকো, নানা প্রকার “ভষজ ওষুধ, তেল, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি কত ি'নিস আমরা ব্যবহার 
কবি! সালোক শংশ্লেষের ফলে উত্ভিদ-দেহে যে সব কাচামাল (18%/ 11866911315) 
উৎপন্ন হয়, উদ্ভিদ তার নিজস্ব ল্যাববেটবীতে সেই সব কাচামালেব সদ্যবহার করেই 
ঘেন এ সধ জিনিস আমাদের জন্য তৈরি ক'রে রাখে । 

হম থেকে যে নব শক্তি নিয়ত বিকীণ হয়, তার মধ্যে শুধু আলোক-*ক্তিকেই 
সবুজ পাতা গ্রহণ করে এবং শিজদেহে নানাভাবে সঞ্চয় করে রাখে । পরে তা 
থেকেই পাওয়া যায় রাসায়নিক শর্তি-_তাপ-শক্তি । সভ্য মানুষ অগ্রি-উৎপাদনের 
জন্য যে জালানি কাঠ ব্যবহার করে; তা গাছেরই সঞ্চিত পদার্থ। অনেকেই হয়তো 
বলবেন যে, বর্তমান সভ্য-জগৎ কাঠের চেয়ে কয়লা ও খনিজ তেলের উপরে অনেক 
বেশী পরিমাণে নিতরশীল । কিন্তু ভুললে চলবে না যে, এগুলিও আদ্যুগের উত্ভদ্‌ 
এবং সমুদ্রের তলায় অবস্থিত নিয়্শেণীর উত্তিদ্‌ ও প্রাণীর দেহাবশেষ থেকেই 
উৎপন্ন হয়েছে । 

এথানে উল্লেখ্য ষে, প্রতিটি প্রাণীই শ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করে । এসময় বাছুর 
অক্সিজেন গৃহ” হয় এবং তারই সাহাষ্যে কোষে কোষে মৃছু-দহন-ক্রিয়। সম্পাদিত 
হয়। এর ফলে প্রাণীদেছে শক্তির স্ষ্টি হ্য়। সেই শক্তির সাহাষ্যেই গ্রাণীর! 
অঙ্গ-সঞ্চালন ক'রে জীবনীশক্তির পরিচয় দেয়। শ্বাকাধের ফলে কার্বন ডাই- 


৪৪ জীবের ক্রমবিকাশ 


'অল্লাইভ গ্যাস এবং জলীয় বাম্প উৎপন্ন হুয়। প্রাণীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে এগুলি 
ৰায়ুমণ্ডলে পরিত্যক্ত হয় । 

উদ্ভিদও পাতার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় । উদ্ভিদ গ্রধানতঃ পাতার ছিজ্রপথে 
ৰাতাসের অক্সিজেন গ্রহণ করে। এই অক্সিজেনের সাহায্যে কোষে কোষে ম্ছু- 
দহন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আর তার ফলে কার্বন ভাই-অক্মাইভ গ্যাস, জলীয় বাষ্প 
এবং তাপ-শক্তি উৎপন্ন হয়। এই সব গ্যাস পাতার ছিন্রপথে বেরিয়ে ধায় । 

উদ্ভিদের শ্বাসকার্য দিনরাত সমানভাবে চলে । এজন্য সবুজ-কণ! বা হুর্য-কিরণের 
কোন প্রয়োজন হয় না। দ্িনেব বেল! পাতার মধ্যে অঙ্জার-আত্ীকরণ-প্রক্রিয়' 
অত্যন্ত ত্রত চলতে থাকে ব'লে শ্বাসক্রিয়া৷ যেন ঢাঁক। পড়ে যায় । রাতের বেলা 
আলোর অভাবে অঙ্গার-আভীকরণ-প্রক্রিয়া বন্ধ থাকে, তাই তখন শ্রধু শ্বাসক্রিয়া 
বোঝা যায়। এ সময় কেবল অক্সিজেন গৃহীত হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও 
জলীয় বাম্প পরিত্যক্ত হয়। 

শ্বাসকার্ধের ফলে উত্ভিদ্‌ ষে শক্তি অর্জন করে, তাব সাহায্যেই সে কার্বোহাউড্ট 
বা! শর্করা-জাতীয় খা প্রস্তুত করতে পারে । এই খাগ্ভই পরে, শক্তি উত্পাদনের 
ব্যাপারে, ইন্ধষনের মতো। কাজ করে। উত্ভিদ্‌ প্রাণীদের মতো অঙ্গ-সঞ্চালন কবতে 
পারে না, তাই তার নিজের জন্তে বেশী শক্তির প্রয়োজন হয় না। মানুষ এবং 
তৃণভোজী প্রাণীর] উদ্ভিদ-দেহের এই সঞ্চিত শক্তি ক্ষয় ক'রে মহানন্দে চলে বেভায়। 
একদিকে সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ শক্তি সঞ্চয় করে, অন্যদিকে মানুষ ও 
অন্যান্ত প্রাণীরা তারই ধ্বংস-সাধন করে। একের ক্ষতি, তাই অপরেব সমৃদ্ধি । 
উত্ভিদ্‌ অচল, কিন্ত তারই বিনিময়ে আমরা সচল । 

আর একটি কথা। যে কোন জীবের শ্বাসক্রিয়ার সময় অক্সিজেন গৃহীত হয় 
এবং কার্বন ডাই-অক্সাইভ গ্যাস পরিত্যক্ত হয়। এর ফলে বাতাস অবিরত কলুষিত 
হচ্ছে। কিন্তু সালোক-সংশ্লেষ-প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ বাতাসেকাবধন ডাই-অক্মাইভ গ্রহণ 
ক'রে অক্সিজেন ফিরিয়ে দেয়। এইভাবে দুষিত বাতাস পুনরায় শোধিত হয়। 

সবুজ উদ্ভিদ্ই প্রধানতঃ প্রাণী-জগৎকে খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস 
সরবরাহ করে। শুধু তাই নয়, জীব-জগতের প্রতিটি জীবের শ্বাসক্রিয়ার ফলে 
বাতাস অবিরত কলুষিত, হয়, আর সবুজ উত্ভিদ্‌ সেই দূষিত বাতাসকে অবিরত 
কলুষমুক্ত করে । এ থেকেই বোঝ যায় ঘে, সবুজ উত্ভিদ্‌ আমাদের পরম সুহদ্‌। 
কিন্তু তবুও অকৃতজ্ঞ মানুষ প্রতিনিয়ত গাছপাল। ধ্বংস ক'রে চলেছে । বলা যায় 
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না, উদ্ভিদ হয়তো একদিন এই পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে সরে গিয়ে এর নির্মম 
প্রতিশোধ গ্রহণ ক'রবে। সেদিন মানুষ মর্মে মর্ষে উপলব্ধি করবে, উড়িদ তার কত 
বড সুহাদ্‌ ছিল ! 

প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্তে উদ্ভিদ ও প্রাণীর সহাবস্থান প্রয়োজন । 
একটি গাছ একটি প্রাণ, এবং তা আরও অনেক প্রাণের প্রধান সহায় । তাছাডা 
উদ্ভিদ্‌ ভূমিক্ষয় নিবারণ করে, পাহাড়ে ধ্বস নামা বন্ধ করে। বিজ্ঞানীরা 
বলেন, দেশের বনভূমির আয়তন দেশের পলমগ্র ভূ-ভাগের অন্ততঃ এক" 
এতীযাংশ হওয়া দরকার। বনের আয়তন এই হিসেবের চেয়ে কম হ'লে, তা 
একটি কঠোর সমস্যা হয়ে দ্রাডাবে। কারণ, তাহ'লে সেখানকার বাতাস আরও 
বেশী ক'রে কলুষিত হবে, আর সেখানে বৃষ্টি কম হবে এবং ভূমিক্ষয় বেশী ক'রে হবে 
ব'লে মরুভূমির প্রসার আরও বাবে । আর মরুভূমিব প্রসার ঘত বাডবে, প্রাণীর 

খ্যাও ভণ্ড কমবে । সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমাগত বন কেটে 

বসত গড়ে তুলেছে, এর ফলে বনভূমিব আয়তন ক্রমশঃ কমেছে । হিসেব ক'রে 
দেখা গেছে যে, বর্তমানে ভারতের বনভূমিব আয়তন তেরো শতাংশ মাত্র। স্বতরাং 
একথা অন্মান পার পক্ষে যুক্তি মাছে ষে, ভারতের বনতূমির আয়তন থাপত্বর 
ধথোচিত প্রসারিত না হ'লে, জাতির' বৈষয়িক উন্নতির যাঁবতীক্ প্রয়াসের উপর দারুণ 
প্রতিক্রিয়। হ্ষ্টি হতে থাকবে । সকলেরই মনে রাখা দরকার ঘে, উদ্ভিদ্‌ শুধু বনের 
সম্বল নয়, জাতির জীবনেরও সন্বল। 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তথাকথিত সভ্য 
শহরবাসীর। অপরাহ্ে ষে শ্বাসকষ্ট অনুভব করে, তার প্রধান কারণ, শহরে গাছপালার 
একান্ত অভাব। শহরে ঘদি আরও গাছপাল থাকতো, তাহ লে শহরের বাতাস 
আরও সহজে কলুষমুক্ত হতে পারতো । আব আমরা প্রশ্বাসের সঙ্গে বিশুদ্ধতর 
বাতান গ্রহণ ক'রে আরও বেশী স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে পারতাম । 

ভরসার কথা এই যে, মান্য এখন ম্পষ্ট বুৰতে পেরেছে যে, উত্ভিদ্‌ ছাড়া কোন 
প্রাণীরই বেঁচে থাক। সম্ভব নয়। তাই সে আজ বৃক্ষ রোপণে এবং বন-ক্জনে আগের 
চেয়ে অনেক বেশী মনোযোগী হয়েছে । তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখ দরকার যে, 
শুধু গাছ লাগালেই চলবে না, সেগুলি রক্ষাবেক্ষণেরও ব্যবস্থা করতে হবে! 

বিশেষজ্ঞদের ধাবণা, মানুষের হঠকারিতার ফলে, অরণ্যবহল একটি দেশে 
রঅণ্যের ক্ষয় এতো ক্রুত এবং বৃহৎ আকারে হতে পারে যে, দেশটি দু-তিন শতাব্দীর 
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মধ্যেই মরুদেশে পরিণত হতে পারে। তাঁদের মতে, অবাধ বনক্ষয় ও তজ্জনিত 


ভূষিক্ষয়ের কারণে ভারতের বহু শশ্ত-শ্বামল এবং দ্রমদলশোভিত অঞ্চল মাত্র এক-শ' 
বছরের মধ্যেই অর্ধ-মরুদশ। প্রা হয়েছে । একটি বাস্তব সত্য এই যে, দেশের 


কোন অঞ্চল একবার মরুদশায় অভিভূত হ'লে, সেখানে নতুন অরণ্য স্জন এক 
দুরূহ ব্যাপার। ম্থতরাং, এতি বছরই বনভূমির আয়তন প্রশস্ত কববার একটি 
লক্ষ্যমাত্রা নিদিষ্ট করা উচিত। আর সেই লক্ষ্যে পৌছ্ছবার জন্য সকলের সমবেত- 
ভাবে সচেষ্ট হওয়া দরকার। নতুখা আদব ভবিষ্যতে আমাদের অন্তিতই বিপন্ন 


হয়ে পডবে। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


খাদ্য ও পুষ্টি 

আমাদের খান £ 

একটা ইঞ্জিন চালাতে হ'লে ঘেমন কয়লা ৪ জল চাই, আমাদের দেহটাকে 
সচল বাখবার জন্যও তেমনি খাছ ৪ জলের দরকাব। খাছ্য থেকেই আমাদের 
দেহেব পুঠি (ি০৮1601) ৪ বৃদ্ধি (937০901) হয়। অর্থাৎ জাব-কোবগুলির ক্ষঘ়- 
পুরণ এবং নৃতন জীব-কোষেব সৃষ্টি হয়। আর এ থেকেই আমাদের শরীবে উত্তাপ 
কর্মশক্তি ও রোগ প্রতিরোধ-শক্তি জন্মায় । এক কথায় জীবের বেচে থেকে তার 
বিভিন্ন শৈবানক্ক কাঁজ সম্পন্ন করার জন্যে খাছোর গুয়োজন | খাছ ছাডা কোন জীব 
বাচতে পারে না। একটি উন্ুনে যতক্ষণ কয়ল। দেওয়] হবে, ততক্ষণই সেটা জলবে-_ 
কয়ল। পুড়ে গেলে নুন নিভে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে । তেমনি খাগ্য আমাদের শরীরে 
ইন্ধনের কাজ ধ.গ। জীব-কোষগুলি যতক্ষণ খাছ্-রস পায়, ততক্ষণ আমাদের 
শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়মে চলে । খাছ্যের অভাব হ'লে, প্রথমে দেহের 
সঞ্চিত খাছ ইন্ধন যোগায়, কিন্ত সেগুলি শেষ হ'লে, দেহের ক্ষয় হ'তে থাকে । এ 
ভাবে শেষ পযন্ত মৃত্যু হয়। 

সবুজ উত্ভিদ্‌ নিজে! নিজেদের খাছ্য প্রস্তুত ক রতে পারে, কিন্তু প্রাণীরা তা পাবে 
না। তাই আমর। এবং বিভিন্ন প্রাণী খাছযের জন্তে উদ্ভিদ্ব কিংবা অন্ত প্রাণীর উপর 
নির্ভরশীল । মানুষ খাদ্য হিসেবে অনেক জিনিসই খায় । দেশ, আবহাওয়া, এবং 
সেই দেশে কি কি খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়, তার উপরই সেই দেশের লোকের কি 
খাগ্চ হ'বে তা বুল পরিমাণে নির্ভর করে। একজনের নিকট ষা খাছ্য, অপরজনের 
নিকট তা৷ খাগ্য না-ও হ'তে পারে। 

তবে আমর] সাধারণতঃ চাল, গম, ভূট্া, যব, মাইলো, এরাক্ষট,  ভন্ প্রকারের 
ডাল, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ঘি, মাখন, দইঃ চিনি এবং বিভিন্ন প্রকারের স্কেল খাস 
হিসেবে বাবর করে থাকি । খাগ্ভকে ছু'টি অংশে ভাগ করা ঘায়--সারাংশ 
€ব0015015) ও অনার অংশ (90813986) 1 খাছযের সারাংশ দেহের খাস্- 
নালীতে বিভিন্ন পাঁচক রসের সাহায্যে জীর্ণ হয় এবং তার ফলে দেহের পুষ্টি হয়। 
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খাগ্তের অসার অংশ জীর্ণ হয় না, কিন্ত এগুলি থাকলে খাছ জীর্ণ কর, অজীর্ণ অংশ 
পরিত্যাগ করা৷ প্রভৃতি কাজে সহায়তা হুয়। 

খাগ্চকে আমর] ষে ভাবেই গ্রহণ করি না কেন, বিভিন্ন রকম খাগ্ভকে মোট ছয় 
ভাগে ভাগ করা ধায়। যেমন-- 

(১) কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা-জাতীয় খাছ্য (021৮০917/01£865 )-__চাল, গম, 
চিনি, ভুট্টা ইত্যাদি, 

(২) প্রোটিন বা আমিষ-জাতীয় খাস (৮£০161$ )-_ মাছ, মাংস, ডিম, ডাল 
ইত্যাদি; 

(৩) ক্যাট বা ন্রেহ-জাতীয় খাস্ত (69৪65 )-__ছুধ, দই, ঘি, মাখন, তেল ইত্যাদি, 

(8) জল (965:)। 

(৫) লবণসমৃহ (9৫109); এবং 

(৬) ভিটামিনসমূহ ( ৬1620019 )__ভিটামিন-এ, বি, সি, ভি, ইত্যাদি । 

যদি খাগ্ঠের সঙ্গে ভিটামিন ন1 থাকে, তবে অপরাপর খাগ্যগুলি শরীরের কোন 
কাজেই লাগবে না, ভিটামিন-শৃন্য খা প্রাণহীন পুতুলের মতো! । তাই ভিটামিনকে 
থাছ্-প্রাণ বলা হয়। এই খাগ্ঘ-প্রাণের অভাবে আমর] খাদ্যের উপাদানগুলিকে 
ঠিকমত গ্রহণ করতে পারি না ব'লে ক্রমে আমাদের স্বাস্থ্য ভেঙে যায়, আর নান। 
রোগে ভূগতে থাকি । বাপি, পচা» ভেজাল দেওয়] খাছের ভিটামিন নষ্ট হয়ে ঘায়। 
টাটক] হুধ, টাটকা শাক-সজী, কপি, মটরশ্তুটি, টেকি-ছাট। চাল, জাতায় পেষা 
আটা, টমেটো, কমলা-লেবু, মাছ, ভিম প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন থাকে । 
আজ পর্যন্ত ষোল রকমের ভিটামিনের সন্ধান পাওয়া গেছে । তবে দেহের পুষ্টি ও 
বুদ্ধির জন্য, এ, বি, সি, ভি, ই, এবং অন্তান্ত ভিটামিনগুলি অপরিহাধ। 

শরীরের পুষ্টি সাধন ক'রতে হ'লে নিয়মিতভাবে খা গ্রহণ করলেই তা? থেকে 
পুষ্টি হয় না। খাগ্যকে পরিপাক ক'রে তা৷ থেকে খান্ঠরস তৈরি করতে পারলে, 
তবেই আমাদের দেহের পুটি সম্ভবপর হয়। সে জন্য আমরা যে খাদ্য খাই, তা৷ 
সম্থাছ, সহজপাচয এবং পুষ্টিকর কিন! সে দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। এ ছাড়া খাঘ্যের 
প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সব আছে কিনা, মেদিকেও বিশেষভাবে লক্ষা রাখা 
প্রয়োজন। যে খানে শরীদ্ষের বৃদ্ধি, পুষ্টি এবং ক্ষন্-পৃরণের জগ্ঠে প্রয়োজনীয় 
উপাদানগুলি সবই উপযুক্ত পরিমাণে থাকে, এবং যে খাগ্য নির্দিষ্ট পরিমাণ “ক্যালরি' 
তাপ দেয়+ তা'কে স্থযম খাচ্চ ( 8818195 ৫85) বলে। 
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(১) কার্বোহাইড্রেট বা শর্কর'-জাতীয় থাছা (0577501১075 তি ) : 

আঁমাদের খাদ্যের প্রধান উপাদান হ'ল কার্বোহাইড্রেট । চাল, ভাল, গম, ভুটা, 
মাইলো, যব, চিনি, গুড় ইত্যাদি কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা-জাতীয় খাদ্য । আঘরা 
সাধারণত: এগুলি নানা প্রকার উদ্ভিদ থেকে পেয়ে থাকি। শর্করা-জাতীয় খা 
তুলনামূলক ভাবে স্তবলভ এবং আমাদের শরীরের পুষ্ট ৭ বুদ্ধির সহায়ক এবং কর্ম 
শক্তির প্রধান উৎস। 


শর্করাজাতীয় খাদ্য-নস্থসমূহ কারন, হাইড়োজেন এবং অকিজেন পরুমাণু দ্বারা 
গঠিত হয় এবং তাতে হাইড্রোজেন এবং অক্পিজেন সবদাই ২১ এই অনুপাতে 
থাকে) যেমন জলের অণুতে (50 থাকে । তবে ঘে কোন জৈব যৌগে এ ছুটি 
মৌলের অন্পাত জলের অন্নরূপ হ'লে ঘে তাকে এই গো্টার অন্তভূক্তি করে 
হবে তা' নয়। এরপ শ্রেণীবিভাগের সময় অন্যান্য ধর্মের কথাও বিশেষভাবে বিবেচনা 
করা হয়। শর্করা-হ্গাতীয় যৌগগুলির সাপাবণ সংকেত ০,(550%1 

এক অণু কাবোহাইড্রেট কতগুলি সরল শকরার অণ দ্বারা গঠিত সে অনমারে 
এদেব প্রধানতঃ হিনহ'গে ভাগ কর" হয় 2 


(1, মনো-ম্যাকারাইড (11০:,০-58 ০০1১5710558 )-_এই ধরনের শর্কবাতে 
সাধারণতঃ ছয় অবধি কাবন পরমাণু থাকে, যেমন- গ্লকোজ ( 91০056 ), 
(0,150), ফক্টোজ (0%715096) ইত্যাদি । জল-বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়ায় এ'ব 
থেকে আরও সরল শর্করা পাওয়া ধায় না। গ্লুকোজ আঙ্রে পাওয়া যায়, তাই এর 
আর এক নাম দ্রাক্ষা-শর্করা (0186 5881 )। চাকের মধু" ফুলের মধু; ইক্ষু- 
শর্করা, এবং স্টার্চেও গ্লুকোজ আছে। শিল্পে স্টাচ থেকে গ্রকোজ উৎপন্ন করা হয়। 
গ্কোজ সাধারণতঃ রোগীর পথ্য এবং ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। নানা প্রকার 
মঠাই, ও জ্যাম ইত্যাদি তৈরি করতেও অনেক গ্রকোজ-এর প্রয়োজন হয়। এ 
থেকে কৃত্রিম উপায়ে ভিটামিন-পি ৫তরি করা হয়! 


(1) ওলিগোম্তাকারাইড ।01180-58001)511065 )-- এর  অণুতে 
সাধারণতঃ ১২-টি কিংবা! ১৮-টি কার্বন পরমাণু থাকে | ছুটি, তিনটি বা চারটি মনো- 
স্যাকারাইড অণু পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে এরূপ অণু গঠন করে। যেমন-__ 
মল্টোজ (0157550911), স্বক্রোজ (01:৮25011) ইত্যাদি । জল বিশ্লেষণে 
ফলে এ থেকে মনো-স্তাকারাইড অথুখুলি পৃথক্‌ হ'য়ে যায়। 
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মণ্টোজ জল-বিশ্লেষণ গ্রকোজ 


0, 2ার5401,--- -৮০6৮1১০9৪+0681509 
স্থক্রোজ জল-বিশ্লেষণ  গ্ুকোজ ফুক্টোজ 

দৈনন্দিন প্রয়োজনে আমরা যে চিনি ব্যবহার কবি, ত সুক্রোজ। আখ থেকে 
পাওয়া যায় বলে এর আব এক নাম ইক্ষু-শর্কবা (0810-50887 )| বীট, তাল, 
খেজুর প্রভৃতির রস থেকেও এ চিনি পাওয়া যায়। আমাদের এতিদিনের খাছ 
মিষ্্রব্য হিসেবে এই চিনি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া এ থেকে 
রকমারি লজেম্ম এবং মিছরী জাতীয় মিষ্ট খাছ প্রস্থত কর! হয়। 

(1) পলি-্তাকারাইড (6০19 -8৪5017811098) _ এ জাতীয় অণুর সাধারণ 
সংকেত (০8চ73005).। অনেকগুলি গ্রকোজ-অণু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
এরূপ অণু গঠন করে। যেমন-্টাচ, সেলুলোজ, ডেকৃসা্রন, গ্লাইকোজেন ইত্যাদি । 
এসব পদার্থের জল-বিশ্লেষণের ফলে শুধু গ্কোজ পাওয়া যায়। 

(08131 0095)%17 01150 » 0011) 50) 

আলু, চাল, গম, ভুট্টা, যব, এরারুট, আলু প্রভৃতির মধো প্রচুর পরিমাণে স্াচ বা 
শ্বেতলার থাকে । এদের যে-কোন একটি থেকে স্টাচ তৈরি করা যায়। আমাদের 
খাস্ধের সর্বপ্রধান উপাদান হ'ল ন্টা। আর আমরা চাল, গম, যব, ভুট্টা, আলু 
প্রভৃতি যে-সৰ খাছ প্রতিদিন গ্রহণ করি, তাদের প্রধান উপাদান স্টার্চ। গ্রকোজ 
প্রস্ত করতেও প্রচুর স্টার্চের প্রয়োজন হয়। পরিপাক-ক্রিয়া সম্পূণ হইলে শর 
গ্রকোজে পরিণত হয় এবং রক্তে গৃহীত হয়। তারপর রক্ত-শ্োতের সঙ্গে দেহে 
কোষে কোষে পৌছায় । সেখানে অক্সিজেনের সংস্পর্শে তার মুদু-দহন-কার্য সম্পাদিত 
হয় এবং তার ফলে উত্তাপেব স্থষ্টি হয়। আবার, দেহের উদ্বৃত্ত শর্কর1 যকৃতে ও 
পেশীতে গ্লাইকোজেনরূপে সঞ্চিত হয়। 

(২) প্রোটিন বা আমিষ জাভীয় খাছ (:০851805 ) 

আমর প্রতিদিন খাদ্য হিসেবে কিছু না কিছু মাছ, মাংস, ভিম, দুধ, অথবা মুগ, 
মুর, ছোলা, মটর, সোগ্লাবীন প্রস্তুতি ডাল-হ্রাতীয় জিনিস খেয়ে থাকি । এগুলি 
হচ্ছে প্রোটিন বা আমিষ-জাতীয় খান । প্রোটিন বা আমিষ-জাতীয় খাছ্ছের অপু. 
গুলি খুব জটিল নাইট্রোজেন-ঘটিভ যৌগিক পদার্থ। প্রোহীন অপুতে কার্বন, হাই- 
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ডোজেন এবং অক্সিজেন ছাডাও সর্বদাই নাইট্রোজেন পবমাণু, থাকে , তাছাভা। 
কোনো কোনো প্রোটিন-অণুতে সাল্কার কিংবা কসফবাসও থাকে । প্রোটিন ব্যতীত 
জীব কোষের “ঞাটোপ্রাজম 1৮191001850) তৈবী হ'তে পাবে না। প্রোটিন 
অণুতে শতকর। ৫৪ ভাগ কার্বন, ৭ ভাগ হাইড্রোজেন, ১৬ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে 
কথন5 কথন কোনো “প্রাটিনে ১ ভাগ সালফান কিংবা ০৬ ভাগ কস্কবাস€ 
থাকে। ্োটন-অণু কতকগুলি আমিনো-আযলসিড[ নমঃ. তন, 090 - 
এব সমষ্টি । “প্রোটিন অথগ্ডল গুত্যেকটি প্রত্যেকে থেকে সব প্কি দিয়ে স্বতস্ 
এবং একটি ঠোটিন কখন« অপব এবটি প্রোটিনেব অনুপ হয় না। ইহাই 
“প্রাটিনেব অন্যতম নৈশিষ্টা। আমিনো-ম্যাসিডকে এপ্রাটিনের একক (1010) 
হিসেবে গণা কন। হয় । 

অসণখ্য শ্যামিশো-আপিড অণু পবম্পনেব নঙ্গে মিলিত হয়ে এক-একটি প্রোটিন 
অনু গন কন । এজন্য জল-বিখেষণ-ঞুক্রিয়। সম্পাদন কক্লে, ঠাটিন ব্য়োজি 
হয়ে খায়, এব? ভাব কুল সবশেষে নান। £ কাব আমিনো- আসি অণ উৎপন্ হয় 

হ্োটিন-- -পলি-পপউাইড- সবল পপ টাই "আ্াাদিনো আযামিড 

প্ররুতি অন্তপাবে “প্রাটিনগুলিকে তিন ভাগে লাগ কক। হয় । চান, (1) সিম্পল 
“প্রাটিন $1100016 [091911), 38) কনজুপেত্েড .প্রাটিন (00171829150. 71091917)) 
এবং 111) ডিরাইন্ভঙ প্রোটিন (0611550 727016117) | 

(॥) সিম্পল প্রোটিন (১177)0915 18081581-7৬ই গোচয় গোটিনসমহ অনু 
কোন প্রোটিনহীন বস্ত্র সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে না, এবং সবদ্গাই বিশুদ্ধ অবস্থায় 
থাকে । যেমন -_প্রোটামিন্স 67012101105), হিত্পোনস 11715101065, আল্বিউমিন 
(/100010), গ্লোবিউলিন (9190110)) ইত্যাদি । 

(11) কনজুগেচেড প্রোটিন (0077100£516650 ৮:0151788)--এ গোর 
(ঠাঁটিন সবদাই একটি প্গ্রাটিনহীন বস্বর সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে । যেমন, 
ক্রোমে।-প্রোটিন '01109170-0191611)--এথাঁনে প্রোটিন বন্ভীন বস্থব সঙ্গে যুদ্ত” 
থাকে, ফস্পো-প্রোটিন (610052179-0101611 _এখানে গঠেউন ফস্কোবিক 
আযসিড (170901)0110207)-এব সঙ্গে যুক্ত থাকে । এই ৰকম থাইকো প্রোটিন 
(07০০-01091610), লাইপে (প্রোটিন ([510০9-0101687) ইত্যাদি | 

(01) ডিরাইভ.ড প্রোটিন ()০17৮5এ ৮:০161875)--এই গোগিব প্রোটিনসমূহ 
প্রকৃতিতে হ্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না। জল-বিহ্রেষণ (90191)513) প্রক্রিয়ায় 
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এগুলি উৎপন্ন হয়। যেমন--্রাটিন-*প্রোটিয়ান্স (1019805) *মেটাপ্রোটি + 
(115৮8-0:01510) -প্রোটিওজেস্‌ (819669565) পেপটোন 116]00176) »পেপ- 
টাইড (50109) -আমিনো-আযাপিড (410100-2010) ইত্যাদি । 
সরল প্রোটিনেব মধো নিম্লিখিত কয়েক প্রকাব প্রোটিন বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য | 
(1) আ্যাল্বিউমিন_ দুখ, ডিমেব সাদা অ *, বক্তমক্ত এবং ববাভগ্জ প্ৰ্ম 
দানাশস্তে এ-জাতীয় প্রোটিন পাওয়া যায়। 
(1) গ্লোবিউলিন-__বক্তমস্ত এবং মাংসপেশতে এ জাতীষ প্রোটিন পাওয়া যায়। 
(11) গ্রটেলিন-_খান, গম প্রভুতি দানাশ্স্তে পাওয়। যায। 
(*) হিস্টোন-হিযোগ্লোবিনে পাওয়া যাষ 
(৮) ৫প্রালামিন_ পান ও গমে পাওয়া যায, । 
(৮1) (প্রাটামিন-_শ্তামন, হেবিং প্রতণ্তি মাছেব শুরুনসে পাওয়া যায়। 
৬11) ক্ষে,রোপ্রে।টিন__চুল, পালক, ন, খুন প্ুভতিতে পাওয়া শয়। 
বিভিন্ন বকম প্রাটিন (1961109) বিশেষণ ক'বে এ যাবৎ ২+ বকম আযামানে' 
অ'া"সড ।52/)0-8010)-এব সন্ধান পাওয়া গেছে এপগুলিই নানা ভাবে পবরম্পবেব 
সঙ্গ মিলিত হয়ে নানাপ্রকার প্রোটিনেব অণু গঠন কবে। 
উতসবেব সময় ছেলৈবা বিন কাগজ জুডে জুডে কেমন স্ুন্দব শিকল বানায়, 
আবতাদিয়েঘব সাজায়! এ-জাতীয় বাসায়নিক কিক্রিয়াব সময়ও সেই বকম 
ছো9 ছোট অনেকগুলি অণু পরস্পবেব সঙ্গে জুড়ে গিয়ে ষেন এক-একটি শিকল 
গডে তোলে । এই ভাবে সৃস্টি হয় এক-একটি অতিকায় অণুব শৃঙ্খল । বিজ্ঞানীর 
তার নাম দিয়েছেন মহাঁণু (0০1061), আর এই প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছেন মহাণুভবন 
(9095৮036115811017) | 
কয়েকটি আমিনো-আসিডেব পরিচয় এখানে দেওয়া হল। এরূপ একটি 
অণুতে একই প্রকাব কার্ধকরী পুগ্র (26800010791 7০4) থাকে, এবং সেগুলি 
পরম্পরের সঙ্গে বিক্রিয়া ক'রে পলিপেপাইড শৃঙ্খল গঠন কবে। এরূপ প্রতিটি 
অণুতে বিশেষ বকম পার্্বশৃঙ্থল থাকে, এবং তাইতেই তার ম্বকীয়ত' বজায় থাকে । 
পলিপেপটাইড শর্খল গঠন করার জগ্য এবেব আমিনো-পুঞ্জ (হিঃ) অপবের 
কাবুক্সিল-পুগ্গের (-0০০9০7্) সঙ্গে বিক্রিয়া করে । এব কলে একটি ক'রে জলেব অণু 
(130) উৎপন্ন হয়, এবং সেই সঙ্গে পেপটাইড-বন্ধ (0101৫6 ০০০) গঠিত হয়। 
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পল-পেপটাইড শঙ্ছল সাপাবণ সংকেত 
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11. গুটামিক আমি (01819110 2010)-- |. ০7.--0ন.-00০9৮ 

12. লাইপিন (15516) _ (0.14- বি 7ত 
ইত্যাদি ইতাছি। 
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10. আআসপাবটিক আমিউ (%5104116 0010)-- 


৫৪ জীবের ক্রমবিকাশ 


প্রোটিন ছাড়া জীবন সম্ভব নয়। উত্ভিদ সাধারণতঃ নিজেদের প্রয়োজনীয় 
প্রোটিন নিজেবা সংঙ্গেষ কবতে পাবে, কিন্ত প্রাণীরা তা পারে না। তাই আমাদের 
প্রোটিনের জন্যে উত্ভিদ্‌ কিম্বা! অন্ত প্রাণীব উপর নির্ভব কবতে হয়। আমাদেব দেহের 
মেদ্-মজ্জা, মাংসপেশী এবং শবীবেব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গস-সমহ সবই প্রোটিন দ্বাবা গঠিত। 
আমাদের শবীবেব ক্ষয়-পৃবণ, বৃদ্ধি এবং শক্তি যৌগানই প্রোটিনেব প্রধান কাজ । 

জগ, মুহব, সোযাবীন,' মটব, অভডহব প্রভৃতি ডাল থেকে আমবা যে প্রোটিন 
পাই তাকে ভেষজ প্রোটিন (৮০০০0৪01৮০ 70:969109 ) বলে। মাছ মাংস, ডিম 
ছুধ ইত্যাদি প্রাণীব পেকে পাই বলে এদেবকে প্রাণিজ প্রোটিন (4010)91-1709691109) 
বলে। প্রোটিনেব পরিপাক-ক্রিয়া সম্পূর্ণ হ'লে নানা প্রকাৰ আমিনে! আ্যাসিড 
উৎপন্ন হয়। তাবপব আমিনো-আযাসিড অণুগুলি নানাভাবে সংশ্লরেষিত হয় ৮ ফলে 
এসব থেকেই নানাপ্রকাষ জটিল দেহৃতন্ত গডে উঠে। “ভষজ প্রানের চচয়ে 
প্রাণিজ প্রোটিন আমব]৷ সহজে হজম (/8517011705 ) কব পাবি। 


(১ ফ্যাট বাক্সেহ-জ।তীমঘ খাদ্য (£515) . 

দুধ, ঘি, মাথন, দই, চবি এবং তেল-জাতীয় *াগ্য দ্রধাগ্তলকে ফ্যাট ব৭ ০ প্হ- 
জাতীয় খাদ্য বলে। ন্নহ-জাতীয় বস্ত্রগুলি, কাক্ন, হাইড়োজেন এব তক্াজেন 
পবমানু দ্বাবা গঠিত । "কন্ত ভাইড়োজেন ৪ অক্ন্জন লব অভপাতে থাকে না। 
এগুলি সবই জৈব আামিড এবং খ্রিসারল থেকে উদ্ধৃত এস জাতীষ ৭, লা 
এদের অনেক সময় [থপারাইড (091) 01100 । ক্লা হয পিন আহতরা 
প্রধানত: স্টিয়ারিক আযসিড, পামিটিক আসিড প্রভতিক 'ঘসাবাইড থাকে সাশান্ণ 
উষ্ণতাষ পেবগুলি তবল তাদের তেল (011) এব” যেগুলি কসিন নান চর্বি 200) 
বলা হয়। তেলে অসংপূক্ত আসিডের ধিসাবাই 'জদিক পরিমাণ থাকে এজগ্য 
নিকেল-চুর্ণ অন্থঘটকেব ( বাঁ, প্রভাবকেক ) মহায়তাম হাইছ়োছজনাগিত কনে ভাতে 
অর্ধতবল স্সেহ-পদাথে পরিণত কব যায়, £যমন-_-বনস্পতি | 


০ল ০5+70০00২ 017 0.001২ 

] | 

০707 +17000 ০70 00. + 37১0 
| 

০1720747000, শো ,0.00.7২৮ 

গ্লিপাবল স্েহজ আসিছ ফ্যাট বা স্নেহ-পদ্দার্থ 


ন্েহ-জাতীয় পদার্থ আমর! উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয়ের কাছ থেকেই পেষে থাঁকি। 
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নারকেল তেল, সরষের তেল, বাদাম তেল, বনস্পতি ঘি, অলিভ অয়েল ইত্যাদি উত্ভিদ্‌ 
থেকে পেয়ে থাকি । আর বিভিন্ন প্রকার ডালে এবং চাল ও মাটাতে ও কিছু পরিমাণে 
নেহ-জাতীয় পদার্থ থাকে । ঘি, মাখন, দুধ, মাছের তেল, মাংসের চবি ইত্যাদি প্রাণিজ 
নেহ-জাতীয় পদার্থ। স্পেহ-জাতীয় পদার্থ, শর্করা এবং প্রোটিনের চেয়ে অনেক বেশী 
শক্তি ও তাপ উৎপন্ন করে। দেহের মধ্যে নানা প্রকার এন্জাইমের (বা, উৎসেচকের) 
সহায়তায় ফ্যাট বা স্বেহজাতীয় পদার্থের মুদু-দহন-ক্রিয়ার কলে প্রচুর “ক্যালরি 
তাপ উৎপন্ন হয়। আর কিছু পরিমাণে ফ্যাট বা স্সেহ-জাতীয় পদার্থ সঞ্চিত হয়ে 
দেহের মধ্যে মজুত ভাগার (মেদ বা চবি ) গড়ে তোলে । এই সঞ্চিত খাছ, উপবাস 
বা অনশনের সময়, সাময়িক ভাবে শরীরের শক্তি যোগায় । 
পুষ্টি £ 

সবরকম প্রাণীই পরভো জী, অর্থাৎ খাছের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উত্ভিদের 
উপব নির্ভরশীল। এরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈবি ক'রে নিতে পারে না। 
অপরদিকে সব রন সবুজ উদ্ছিদই নিজেদের গুয়োৌজনীয় খাদ্য নিজেরাই তৈরি 
ক'বে নিতে পারে, অথাত খাদ্যের ব্যাপারে তারা স্বনির্ভরশীল | 

বিভিন্ন প্রাণি এ্রি-পদ্ধতিকে মোটামুটি ছুটি প্রধান ভাগে ভাগ কবা যায় 
(1 শ্যাপ্রোজোইক (580192910 ) এবং (2) হোলোজোইক (10091920910) | 
"কান কোন প্রাণী অতি সরল ও তক্ল খাছ গ্রহণ ক'রে দেহের পুই সাধন কবে। 
এপ নাম স্গারপ্রোজোইক পুষ্টি । আর যে পুষ্ট-পদ্ধতি জটিল ও কঠিন জৈব খাদ্য গ্রহণ, 
পাচন, “োষণ এবং অপাচ্য অংশেব বহিষ্করণ দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাকে হোলোক্তোইক 

% বলে। সাধারণ এক-কোষী প্রাণ থেকে মানুষ পযন্ত সকল জাতের প্রাণীই 

এই পদ্ধতিতে দেহের পুষ্ট-সাধন ( বি0101101017,) করে থাকে । বিপাক (16120- 
0115] ) সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করলে 'আমবা বুঝতে পারি, ভূক্তদ্রব্য দেহের মধ্যে 


ক ১ 


প্রবেশ কবাব পর তার কি কি পরিবর্তন সাধিত হয়, এৰং তার শেষ পরিণতি 
কি হয়। 

বিপাক নিভর করে প্রধানতঃ কয়েকটি প্রাণরামায়নিক বিক্রিয়ার উপর। আর 
তাতে সহায়ত করে আমাদের দেহ-নিঃ্তত নানাগ্রকার এনজাইম ' £0256 ) বা 
উতসেচক। এগুলি অত্যন্ত জটিল প্রোটিন-জাতীয় জৈব প্রভাবক ( বা, অনুঘটক ) 
(০918190)। এর! বিপাক-সংক্রান্ত যাবতীয় কাধকলাপ অত্যন্ত স্্ুভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করে, কিন্তু নিজেরা অপরিবন্তিত থাকে । উল্লেখ্য ষে, একটি নির্দিষ্ট এন্জাইম একটি 


৫৬ জীবেব ক্রমবিকাশ 


নিদিষ্ট বাসায়নিক পদার্থ বা বিক্রিয়কেব উপরেই ক্রিয়া কবতে এবং তার পবিবর্তন 
ঘটাতে পারে । এদেব মধ্যে যেন রয়েছে তালা-চাবিব সম্পর্ক_একটি তালায় একটি 
মাত্র চাবিই লাগে, অন্ত চাবি দিয়ে ই তাল খোলা ব1 বন্ধ কর! যায় না, এ ও 
সেইবকম। মান্ষেক বেলায নিয়লিগিত চাটি প্রক্রিয়] বিপাকেব অন্তভূক্ত। 





চত্র২*। হানুচেব উদব-গহ্লাব তা -প বস্ুল 2 ভ্রু 2 2ঠদার চি হকিতিত হত তত ১ত]াদি। 


1) থাছ্যগ্রহণ (122298807) )-্খাগদ্রল ছে সুখে গ্রহণ বরা হয। 
সেখানে দন্ত সাহায্যে তাব ছেদন, চক্ণ ও পেন্ব-ক্রয়। সম্পাদিত হয়। এর ফলে 
তা সুশ্ম হয়ে লালাব সঙ্গে মেশে । বলা শাহুল্য, খাদাত্রব্য যত সুক্পাংশে বিভক্ত 
হয়, তার উপর বিভিন্ন জাবক-বসেব ক্রিয়! তত সহচ্ছে সম্পাদিত হয়। 


জীবের ক্রমবিকাশ ৫৭ 


(11) পরিপাক-ক্রিয্া (101895৮০1% )-_গাদাদ্রব্য মু থেকে যায় পাকন্থলীতে 
এবং সেখান থেকে যায় ক্ষত্রান্ত্রে। বিভিন্ন স্থানে বিঙিন্ন রকম জাবক রস নিঃহ্থুত 
তয়। যেমন, লালাব মন্যে থাকে টায়ালিন । [08110 ) নামক এন্জাইম লা 
উতসেচক। পাকস্থলীতে নিঃশ্ত হয় 
পাচক ধস (2451010 10109 1 এল 
সপে। থাকে হাইড্রোর্রোছ্িক আশজিড এবং 
পপ সিন [70]9511) 2 /লনিন [0121011)। 
নাদক এনজাইম হাল শান্ত তি কত 
হম পিভুরস ৮110 , ভণ্যান্যস্স 
[04100169110 70100 ৮ শান্গুক সস 
11710511191 1011009 | তায *সে 


কে তযাদাহযলজ 4100519559 , ছিপ দিন 


সপ্যম্যাজিলানী 





(11৮[5]7 প্রি লাঈতপভ 10956 
শাহ এনজাইম), হাব আহিল কপ ২. 51 এক লগ নিঃস রক 
এাকে ইবেপরসিন আাণ্টিাঞ। ১ আতকড ১০] ৮ 7৬ 014005 ) 

50101950 ), ল্)।পটেজ :150195৮ এব" লজ 10810939 নামক এনজাইম | 
বিভিন্ন এনজাইদের এ “াণ্যদবা ঘম* জীশ হতে খাকে। আ্ুক্ানে বিভক্ত 
এব লালাব সঙ্গে মিশিত গাদেঃব পর্ৎপাক দিলঘা সরু হয মুগবিকলে, পাক স্থল৯তৃত 
গিয়ে তা আদ অগসক হয এবং সম্পশ হযন্স 1হ্গ গিয়ে 

যত নিত পিহু অমপম* পাঁকমণ্ডেন অয্রভাব নষ্ট কবে এব" শডান্ছে বিভিন্ন 
উৎস্চেকেব কিয। সাথব কবে তালার জন গযোজনীয ক্গাকীয দালাম সৃষ্ট কবে। 
তাঁঙাঁডা পিভ খাদ্যের আঅভপদাস্ল সঙ্গে মিশ একটি ইমাল্‌্*ন (| ৪1011510] ) নু। 
অন্দ্ব গ্ুক্ত কবে | এক উপতক ল ইদেজ সহভেই ক্রিযা কলে এবং তাকে থিলাবল 
এব সহজ ত্যাসিডে পনিদ্ত কবে বিএছন্ন স্থানে যেসব এবক্রিয়া সম্পাদিত হয, 
/সগুলি প্রকৃতপক্ষে জল বিশ্কেমণ (10510915519) ছাড় আব “ছুই নয়। ফেমন-- 
117 171 0 ++ 111] 0) 
রা:267187765:৯ 2 ই. 07 - ৯2, ৫7) 0. 
নাচ টাষালন) ন্টোজ (মনজ) গ্কোজ 
ং ঢং মং 





ূ 1130 
(9) 07 (7). 00. খা. চো. 00. লি, 07. 00. - 
(প্রাটিন (এন্জাইমা 


৫৮ জীবের ক্রমবিকাশ 

১ ঘত” ঢং” 

(ধম ,১০০০% 4 &ল(মঘ.1.০০9০08 শঁ ওল ).০০০দ ইত্যাদি 
পেপংসিন, রেনিন, ত্রিপসিন, ইবেপ.সিন ইত্যাদি নানা প্রকার আমিনো-আযাসিড | 


(০) 0780. 00. ₹, ০১0 + ঘি. 00০0 
+31750 ৰ 
070, €0* 1 -________--*৯ €ন0ো7 + ৫0090] 
ূ (এন্জাইমী 
(01790. 09০. 7২ 0০1015917 + 2. 0০০17 
স্বেহ-পদার্থ গ্রিসাবল স্সেহজ আযসিড 


উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, পবিপাক-ক্রিয়! সম্পৃণ হুল নিয় 
লিখিত পরিবর্তনগুলি সম্পাদিত হয়-- 
(৪) স্টার্চ (কার্বোহাইড্রেট ) সবলতম শর্কবা গ্রকোজে পরিণত হয, 
(৮) প্রোটিন নানাপ্রকাব আমিনো-আযামিডে পরিণত হয়, এবং 
(০) ন্েহ-পদার্থ গ্রিপাবল ও নানাপ্রকাব ন্সেহজ আমিডে পব্ণিত হয় 


(111) অবশোষণ (৯5০:1961০07)--জীর্ণ থাছ্যেৰ সারাংশ ক্ষুদ্রান্ত্রেব সাহাযে) 
অবশোধিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রে ভিতবেব আবরণে অসথ্থ্য সুক্ষ শুয়াব মতো! শোষল 
যন্ত্র (৬1]]1) আছে। সবল শর্দব এপ 
আমিনোআ সিডউ গুলি পোজান্র্তি 
শোকক-যন্ত্রেন মধ্যে অবস্থিত নাডী- 
জালকে (08011121195 ) গুবে* ববে। 





শি 


খ্রটি বিজ 
|. শিবির 


নেহপদার্থ জীর্ণ হলে নেহভ আযাসি5ণুললি 
যকৃত নিঃস্কত পিন্েব সাহায্যে ইমাল্সনে 
(বাঃ অবদ্রবে ) পবিণত হয় এবং নাড* 
জালকেব মবো গৃহীত হয়। স্সেহ-পদাথেপ 
কিছু অংশ ক্ষুদ্র ক্ষত েহকণ। (৫109]1605 
০1 0৪()-বপে ল্যাকটিয়েলেব মধ্যে প্রবেশ 
কবে। এগুলি “নদান হেকে লসিকা 
নালীব ( 1910010179010 5253618 ) ভিতব্‌ 
দিয়ে গিয়ে শেষে শিবার ( 5611)9 ) মধে] 
চিত্র ২২। শোবক-যন্্ (৬1111) প্রবেশ কবে। 


খাছ্ের দ্রবীভূত অংশ শোষিত হয়ে বক্ত-মধ্যে গৃহীত হয় এবং রক্তন্ট্রোতেব 


জীবের ক্রমবিকাশ ৫৯ 


সঙ্গে দেহেব কোষে পৌছায় । সেখানে খাগ্ঘরস প্রোটোপ্লাজ ম-এর অঙ্গীভূত হয়। 
এর নাম আত্তীকরণ (4881071190100)। পরে অক্সিজেন-সংম্পর্শে এবং নানাপ্রকাব 
এন্জাইমের সহায়তায় এদেব মৃছু-দহন-ক্রিয়! সম্পাদিত হয়। 

আযমিনো-আসিড অণুগ্তলি থেকে ক্রমে জটিলতব ও বুহত্তর অণু সংশ্লেষিত হয় 
এবং তা থেকে জটিল দেহতন্তধ গডে ওঠে । 

দেহেব উদ্বৃত্ত শর্কব। বরুতে (115০7) ও পেশীতে গ্লাইকোজেন-বূপে সঞ্চিত হয়। 
অপবদিকে আমিনো-আযসিডেক উদ অংশ যরুতে গিয়ে ডিআমিনেশন-প্রক্রিয়ায় 
ইইবিয়। ও গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হয়। ইউবিয়া বক্ত-প্রবাহেব সঙ্গে বুকে (0101099) 
,পীছালে, সেখানে মৃত্রেব সঙ্গে প্বত্যক্ত হয়। আব উদবন্ত স্রেহ-পদার্থ চধি-কপ 
চামডাব নীচে এবং উদৰ ণ্হবনে সন্কিত হয় 

1] অপাচ্য অংশের বহিক্ষরণ (££858০0)-খাছ্দ্রব্য পাচিত ও 
শোশত হণখ। *ল কিছু মং অপাচিত থেকে ঘায়। এই অংশ দেহের বাইবে 
পাপ্ত্যকু হয়। 

'সযা্মিবাক মে এব “কাজা প্রান বলায়, খা গ্রহণের বিপকীত পদ্ধতিছে 
নী মালিমা সাহাংধা কান স্ভান পিয়ে অজীর্ণ অংশ দেহেব বাইরে নিক্ষিপ্ত হয 
হাইড্ন এতে। এবন'লী লঙ্কা প্রাণ কোপো পাযুছিদ্র নেই । এদের বেলাষ 
খালেল শ্র্গীণ অ+ চুধানাতঃ পহ প্রাচীবের মক্কোচন-প্রমারণেল দ্বালা দেহ গহববস্থত 
জলে সঙ্গে মু 0 ফেল 2ভতক 'পয়েই দেহের বাহবে চলে ষায়। উচ্চতর প্রাণে? 

সলায়ু এই ভজ*ন ভ * সাগান্ণত্, সাময়িকভাবে মলাশয়ে সঞ্চিত হয। তাব্পন 
যলা+য়ে পেশ-প্রাচাবের সঙ্জোচন। প্রসারণ দ্বাল। পায় ছিদ্র দিয়ে দেহ 
বাই নিক্ষিপু হয় । 


শাল 


72-12-০৮০৮ 


581 


সি ক স্ট নন 
এ কত ভান সাহা পা ও এপ পু ন কাব) আত দেব পাকহুল তত বল লাহ ভ৭কন।ব চপ 7 শা 


উত্প্মচর্ী চংগন্গ *য ন 


ং 


অপ্বদিবে) মলেভ হল তৃগভোঙ্জা প্রাণদেব প্রধান খছ্থা তৃণভেজী প্রাণবা ফে সেলুলো্ও 


হম করতে পাকে, তাত কাব, তাদের পোষ্টিক নাল'তে এমন ব'কটিবিহ' বাস করে) 1 প্রযে।জন 


ওংমেচক উৎপন্ন কবে। ডহত্পাকাব পোষ্টিক নাল*তে সেনুলোজ ভ'৭ কবাব এপযোগী উত্তস্চেক এমনিহ 


উৎপন্ন হয । তাই কাঠ, ক'গজ, কাপড় ইত্যাদি উইপোকা স্াভাবিক খাদ্য । 


সঞ্চম পরিচ্ছেদ 
হাসন 


শীঙ্গ কপাব জন্য প্রুতাকেবই শি £য়োজন। মানুষ এবং অন্াগ্ত উঞ্ণ শোণিত 
প্রাণীব দেহে 'নদিষ্ট উষ্ণ ধজাঘ রাঙাণ জন্যও “ভব প্রয়োজন ভয। তাচ্ছাড। 
দহ-£কাতষ রোটোগ্রাজআম শট, কাম বিভাভনঃ 2দ্ধি এ শালা গুকার জৈননিক 
কাভগুলি সম্পাদনের জন্যও £ভিটি জীবেনই একি যোজন । উছিদ আচল, 
কান্ডেই ভাদ্র তুলনা সচল ছাদে নিব যোজন হয বশ 
চনহ কাষেব [ভতবে শ্বশনকযার (65011010011) দাধ)মে গাছাদিনোল 
মদ পহনেক কলে এপক্ত উৎপন্ন হয়| এসন-গ্রত্রিযায় ভতিটি জীব ভখিজেন গতথ 
কব" এই অন্সিজেন শাল খাঁছাদ”] ক্রানিত 0৮01560। ব। উপচিত ভয়। এব 
নল *-ক্ত উৎপন্ন হয়, হাব কাবন ডাই অপ্সাভড গস এপ জলায় পা পাতার 
হয: এসন জান জগতেন একটি গান বোশ্টয | ব বান উচিপ ক। প্রাণী বেেও 
টি জাবন্থ কোনে আামৃহা এই হঞ্িয়। চলতে শাকে। কাম দণ্যে ঠলতি 
নানা £€ কাব এনজাইম বা উহপেচক এই প্রঞ্রিয। সম্পাণ্নে স্ায়ত কাল 
বি্ভন্ জাবেস হনহিক গঠন বাভন্ন নকম। কাজেই তাণেন শ্ন্সিজেন গ্ুহণেন 
পদ্দধাতণানভিন্ স্কম। নজ্ণ্ব প্রাণী 'দহেব ভিতরে গঠন উক্চজ্েণোর চষে 
তানেক সপ্ল | তাই এক-কাধা পাপ, ঘনণ- শামিণা, অথ হাকোষা হণ) 
যেমন-হাহ দ্র (যাদ্বে দেছে বন্ধ নই, এব| পকিনেক থকে অবাসবি অব্িজেন 
গ্রহণ করে এবং ব্যাপন-ক্রিয়ায় | 101705107 ) 


রি 


রমিত বাশু পবিত্যাগ কণে থাকে। কিছু কিছু 





উচ্চশেণীব অমেক্দণ্তী প্রাণী দেহেব বহিস্থকেব 

টং মাধ্যমে বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ কবে। 

১১১১ ৯৯ এই অক্বিজেন দেহেব ভিতবের বন্তেব সঙ্গে মিশে 

মাছেব ফুলকা মায়। বক্তেব পবিবহণেব সঙ্গে সঙ্গে এই অক্সিজেন 
চিত্র ৯৩ দেহেব কোষে কোষে ছড়িয়ে পচে । 


জলেব মধ্যে যেনব মেরুদণ্ডী প্রাণী বাস কবে, তাদেব মধ্যে মাছই প্রধান । 
এদের শ্বাসযন্ত্র ভাঙ্গার প্রাণীদের থেকে সম্পূর্ণ বতত্ত্র। মাছে দু'টি কান্কোর নীচে 


জীবের ব্রঘণ্বকা€ ৩১ 


খাকে ফুল্কা। 'আব এই ফুলকাব সাহাযোহ জলে দ্রীভভ 'আন্পজেন শোনণ করে 
নেয়। ফুলকাণ মণ্যে গঠন পরিমাণে বক্ুঙ্গালিক। থাকায়, অপ্চিকজেন সহজেই 
রক্ের সঙ্গে মিশে গিবে দেহের সনন্র দিয়ে পছত পালে। 





কিন্তু উভচব প্রাণার ক্ষেন্জে (বেমন- মুখ 
ব্যাড), এদেব শ্বাসকাঘ সম্পাদত হয় জলের 
গতিপথ 
ছু'ভাবে। ঘখন ছোট ব্যাঙান্ি অবস্থায় জলেল 
মণ্যে থাকে, তখন তান মাথান পিছন দিকে 
ফুলকা 
কুক দাকে এব” তারই সাহাত্যা ব্যাাণি 
এলে দ্রবীভত অক্সিজেন শোষণ কপে নিলে ডি 
তথ 
কচ পরিস্া' 6 "তা হন গ্রহ" জল স্ 
পাবে । আন কিছু পরিমাণ অক্িঙগেন গ্রহ বহি 
করে দেহে” পাতিল" বহিস্বকেব সাহাযো। 
কিন্ত ব্যাঙান্দি“ অনলুপ্িব সঙ্গে সঙ্গে এঠ গ্রাস নালী-- 
ফল লিও এ 57 “স্ঠ 
ঢল্কাগ্চলি৪ লুপ্ত হায় যায়, আব এস হানা 


বগা) 


সঙ্গে তৈরী হয় নতুন ফুদফল। এই ফস 
হচ্ছে গাঙ্গাব মেরুদ€) প্রণাদের প্রধান লৈনিছ) | ব্যাঙের নাসাবছনেক চিতব কিছ 


শি 


চুঠ অন্িজেন হল পতি কাচ লি 


বাষু প্রবেশ কবে প্রথমে মুখবিববে যায়। পে মুৎ বিবেক পেশী লক্গোচনেব কলে 
সেই বাযু টর্যাকিয়া (-81508০-901521 01180)০1) দিয়ে ফুসফুসের বক্ত জালকে 
পিয়ে পৌছায়। এখানে বামুব অক্সিজেন বক্তেব সঙ্গে মিশে যায় । 


মানুষ এবং অন্যান্য উচ্চ-শ্রেণীব প্রাণীব ক্ষেত্রে শ্বাকাষের প্রধান অঙ্গ হ'ল ফসফুস | 
ফুসফুল ও শ্লৈশ্মিক ঝিল্ীর সাহাযো প্রথমে বাহ এবং পরবে কোষেব ভিতবে অক্ুস্থ 
শ্বান্কাধ সম্পাদিত হয়। 

উত্তিদেব পৃথক শ্বাসঅঙ্গ নেই। কিন্তু উচ্চ-শ্রেণাব উচ্ছিদেব পাতায় অসংখ্য 
পত্ররপ্ধ আছে । এছাড়া কাণ্ডে অথবা মলেব কংবা মলে ত্বকের উপর ছোট 
ছোট ভগ্রস্থান (৫6011016) থাকে । এইসব পত্রব্ধ বা ভগ্স্থান দিয়ে উদ্ভিদ বাষ 
থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করে থাকে । কারণ, উভভিদের কোষেব মব্ “্য পরিমাণ 
অক্সিজেন থাকে, ত। শ্বামকাযের পক্ষে যথেষ্ট নয় । তবে দিনের বেলায় ালোক- 
সংশ্লেষের ফলে উৎপন্ন অক্সিজেনের কিছুট] কাজে লাগে শ্বানকাযের জন্তে । 


উল্লেখ্য যে, বাধু থেকে সংগৃহীত অক্সিজেন দ্বারা শ্বাসকাষ শুধু কোষেন ভিতরেই 


৬২ জীবের ক্রমবিকাশ 


হয়ে থাকে । আব কোঁষমধ্যস্থ মাইটোকন্ডরিয়! (1400০1)010116) থেকে প্রাপ্ত 
কতকগুলি এনজাইম (021)6) বা উৎসেচক দ্বাৰা শ্বাসকাধ নিয়ন্ত্রিত হয়। 





চিত ২৫। হানুহেব বক্ষ-গহবে কলযৃূন ও হাৎপিণ্ডেব অকস্থান। 


€থমে গ্লাইকোলিসিস-প্রক্রিয়ায় (01001515) গ্ুকোজ “কে পাপে পাপে 
পাইরুভিক আামিভ উৎপন্ধ হয়। ছ্বিতীঘ পযায়ে পাইরুন্ডিক আযাসিড থেকে পাপে 
ধাপে কার্বন ভাই-অক্সাইড 9 জল উৎপন্ন হয়। পাইরুডিক আিড ন্ভাঙ্গবান এই 
জটিল পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করেন ইংরেজ বিজ্ঞানী হান্স ক্রেবস, তাই 
এব নাম দেওয়া হয়েছে ক্রেবস চক্র (155 ০/০1৪)। এইসব জটিল বিক্িযাঁব 
রহশ্ত সমাধানে কৃতিত্তের জন্যে এই বিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কাঘ দিয়ে সম্মানিত কন] 
হয়েছে। 

ক্রেবস-এর সাইট্রিক আযসিড-চক্রে শক্তি পাইরুন্ডিক আলিভ থেকে খসন 
সংক্রান্ত উংমেচকগুলিতে (121025765 ) সঞ্চালিত হয় । এই সময় বিভিন্ন উৎসেচক 
বিজারিত ( 89৫০৫) বা! অপচিভ হয় (কারণ, তার সঙ্গে হাইড্রোজেন খা 
ইলেক্ট্রন যুক্ত হয়), এবং কার্ধন ডাই-অক্মাইভ গ্যাস বজ্ পদার্থরূপে মুক্ত হয়ে আসে। 
এই জটিল প্রক্রিয়ার প্রথম লগ্নে পাইরুভিক আমিভ থেকে আাসিটাইল-কোএন্‌- 
জাইম/এ নামক সক্রিয় পদার্থট উৎপন্ন হয়। এর সঙ্গে অক্মালো-আযসিটিক আসিডের 
বিক্রিয়া ঘটলে পাওয়৷ যায় সাইদ্রিক আমিড। এ থেকে ধাপে ধাপে কয়েকটি 


জীবের ক্রমবিকা 


[. গ্ইকোলিসিস (00190019818) : 
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কারী ১, ডাই ক্সঙ্ষেট 
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টি ্ ৩-কস্কোগ্নিসাবিক আ্যাসিড 


৩ কস্ত্ষা-গিসাব্যাল্ডিহাইড 


[ এরপর ৬ পৃষ্ঠায় | 


৬ জীবের ক্রমবিকাশ 








০৪,০লু ০ল ০, 08 08, 
| (28০9) ॥ | £১01, 
20 * ০-৮--:০0নু-_- ১20০-৮-9লু -৯2০-0 
| ] (উতৎমেচক) | | (উংসেচক) | 
০০0০0 0 0০00 09 00007 
২-কস্ফো-গ্িলাবিক আসিড পাইকুভিক আসিড 


[ অক্সিজেন না থাকলে, পাইরুভিক আযাসিভ নিক্নলিখিত পদ্ধতিতে ল্যাকটিন 
আযাসিডে অথবা ইথাইল আযাল্কোহলে পর্্ণত হয়। কিন্তু অন্টিজেন থাকে 
ক্রেবঅ-চক্র অন্রযায়ী বিক্রিয়া সংঘটিত হয়ে থাকে । 
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আযাসিট্যাল্ভিহাইড [২455 | ইথাইল আাল্‌কোহল 





বিক্রিয়া ঘটে এবং তাব ফলে অক্মালো-মাসিটিক আসিড পুনরুৎ্পাদিত হয । 
এজন্য বিক্রিয়ার শৃঙ্ঘলটি অব্যাহত থাকে । 

উত্ভিদের দ্রুত বর্ধনশীল অংশে, ঘেমন--অক্কবোদগমেব সময় বীজে, ফুল ফোটাব 
সময় কুভিতে, এবং পাকবার সময় ফলে, শ্বসনেব হার বেশী হয়। 

উতভিদের ক্ষেত্রে শ্বমনের হার সাধারণতঃ রাত্রেই বেশী হতে দেখা যায়। কারণ, 
তখন অঙ্গার-আত্ীকবণ বন্ধ থাকে । প্রাণীদেব বেলায় দৈহিক পরিশ্রমের সময় 
বাহিক শ্বসনের হার বেডে ধায়। শিশুর বাহিক শ্বসনের হাব একজন প্রাপ্তবয়ন্ষের 
শ্বসনের হাবের প্রায় দ্বিগুণ থাকে । 

শ্বপনকালে প্রধানত: কার্বোহাইড্রেট ব৷ শর্কবা-জাতীয় খাছ ব্যবজত হয়। তবে 
প্রয়োজন হলে, স্নেহ-পদার্থ এবং প্রোটিন-জাতীয় পদার্থও ব্যবহৃত হতে পারে। 
শীত-ন্তম্তের (17165108601) ) সময় অনেক গ্রাণীব দেহে (যেমন, ব্যাও ) সঞ্চিত 
স্সেহ-পদার্থ এজন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 


জীবের ক্রমবিকাশ ্ 
11 ক্রেবস-চক্র (105১3 ০৮০19 ) ৩ 
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ক্রেবস-চক্র থেকে উৎপন্ন (শত্তি-সম্পন্ন) 
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£১16-406005106 01010052866 (আযাডেনোদিন ট্রাই-কস্ফেট ) 

এখন সমগ্র বিক্রিয়াটি সংক্ষেপে এইভাবে প্রকাশ কর] যায় :-_ 

০6121 2৫ 4 602 ২০8 (0০095 7 61780 -ঁ 690,900 ক্যালরি 

গ্রকোজ অক্িজেন কার্বন জল তাপ-শক্তি 
ডাই-মক্সাইড 


অগ্ুম পরিচ্ছেদ 
আভ্যন্তরাণ পরিবহণ 


থাছ্াদপা, বজ্যপদাথ এবং জল হেব এক স্থান থেকে অন্ত স্থানে পরিবহণে 
জন্য সব বকম উডিদ ও প্রাণীর দেহে নেদি পবিবহন্যবস্থা (80509চ1 
811811861761)0) রয়েছে | শি্-শ্রেণীল উদ্ভিদ ও ঠাণীগ। সাপাতণতঃ ব্যাপন প্রক্রিয়া 
ঘাণ। বিভিন্ন পদাথ | প্রয়োজন অনধায়ী ) জল-মাধ্যমে 'াষণ ও বজন বাৰে 
খকে। উচ্চ শ্রেণীব উষ্চিদের দেহমধ্যে অবস্থিত কোষ & কলাগুলিতে বিশিন্ 
পনাথেব চলাচলের জন্য বিশেষ ধরুনেন পবিবহুণ-বাবস্থা জাছে। 

€ানিদেহের সংবহন ব্যবস্থ। উ“ছদদেহ থেকে সম্পূর্ণ তন্ত্র। যদিও নিম্ন শ্রেণীর 
গাণী 7 ব-আ্যামিবা) থেকে আবস্ভ কবে উচ্চ শরণীব প্রাণী পর্যন্ত ( মানষসহ ) 
সব কম মেরুদা প্রাণীর দেছেই খান এব” জল দেহাভান্তবে সবল এবং 
তবল হয়ব পবে মরাপরি কোমস্হহে অথবা বক্ষে শোষিত হয় ব্যাপন অথব 
অভিন্রবণ-প্রক্কিপ (৩979515) শাধাবণতঃ উচ্চ শ্রেণীব গ্রানিদেহে ক্ষুত্রান্তেব 
মধ্যে থাগ্বস্থ জীর্ণ হয়ে সবলতম উপাপানে পর্রিবন্তিত হয়, এবং সেখানে যে-সব 
শোষক-নালী (11]1) থাকে, তাদের সাহায্যে এ সব হাদদ্রব্য শোষিত হয়ে বক্ত- 
প্রবাহের সঙ্গে মিশে যায় এব' দেহেব অন্যান্থ কোষসমূহে পৌছায় 
উদ্ভিদদেহে পরিবহণ-ব্য বস্থা £ 

জল ছাঁড। উদ্ছিদ্‌ বাঁচতে পাবে না। নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ থেকে আরম্ভ করে 
উচ্চ শ্রেণীব উদ্চিদ্‌ পযন্ত, স্ব বকম সবুজ উদ্টিদ্ই নিজেদের দেহাভ্যন্তরে খাচ্ঠ 
প্রস্থত কৰে, মাটি থেকে শোষিত রস ( ব জলীয় দ্রবণ ) এবং বাধু থেকে সংগৃহীত 
কারধন ডাই-অক্মাইডেব সহায়তায় । বিভিন্ধ উদ্ভিদে জল মংগ্রহ করার পদ্ধত্ভিও 
বিভিন্ন বকম। আবার উদ্চিদ ধখন খানি গস্বত কবে, তখন সেই খান্ত উদ্ভিদদেহের 
এক জায়গা থেকে অন্ত জায়গায় স্থানাজবেব জন্তে ও নিদিষ্ট পবিবহণ-পদ্ধতির গুয়্োজন 
হয়। তবে সব রকম উডিদেরই পবিবহৃণ-ব্যবস্থা আংশিকভাবে, অখব। সম্পূর্ণন্ধপে 
নির্ঘর করে ব্যাপন স্মথবা অভিআ্রবণ-গ্রক্রিয়াব উপর | 

যে প্রক্তিয়ায় ছু'টি বিভিন্ন ঘনত্বেব পদাথ একটি সম ঘনত্ব পদার্থে পরিণত্ত হয়, 
তারই নাম ব্যাপন (19105107)| অন্য একটি পৰীক্ষায় দেখা গেছে, দু'টি 


৬৮ জীবের ক্রমবিকাশ 


বিভিন্ন ঘনত্বের তরল পদার্থ একটি অর্ধ-পারগম্য বিল্পী ( 90011-0610)68016 
816710180৩ ) দ্বারা! পৃথক হয়ে থাকলে, ব্যাপন-প্রক্রিয়ায় কম ঘনত্ববিশিষ্ট তরল 
পদার্থের অধুগুলি বেশী ঘনত্ববিশিষ্ট তবল 
পদার্থের অণুগুলির তুলনায় দ্রুতবেগে চলে । 
আর এই প্রক্রিয়া ততক্ষণই চলে, যত্মণ 
না তরল পদার্থ ছু'টি সম ঘনত্বে পরিণত 





তীর নির্দেশে ই ২ রি হয়। এই ধরনেব ব্যাপনকে অভিশ্ববণ 
লিখল হি -) ( 990009919 ) বলা হয় । 
তি ৮ শৈবাল-জাতীয় নিয় শ্রেণীর উঙ্ডিদে" 
4) সকল দেহ কোষই এক একটি দ্বয়” সম্”৭ 
৫১ ল্যাববেটরী (বা, ৬য়োগশাল।), এবং প্রতি ১ 
(2 হি টি কোষই নিজেদেব খাছ প্রস্থত কধতে সম্ষন 
(8১ ও টিনা 
ই ( দেহ-কোষে সবুজ-কণা থাকায় ।। স্বতবা 
| 2০০০০ এইসব উদ্পের কোন প্রকান পরিবহৎ 


চিত্র ২৬। মূলবোন নিযে কোধান্থব অভি 
ন্ববণ-প্রক্রিষাঘ মাটির বস (৭৭১ জলীয় দ্রবণ) 
বহিমজ্জায় প্রবেশ করে এব* (সখ'ন থেকে 
জাইলেম টিকতে পৌছায় । (মূলের ভাল 
একটু অংশের প্র্গচ্ছেদ এখনে দেখানে' 
হয়েছে |) (বিবধিত) 


তব কোন 


ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না 
কোষের জল বা খাছ প্রয়োজন হলে, 
ব্যাপন-প্রক্ষিয়ায় অন্য কোষ দেকে জল 
খাগ্চ পেয়ে থাকে । উল্লেখ্য ঘে? উচ্চ শেণাক 
কোন কোন সামুদ্রিক শৈধালের ক্ষেত্রে কিছু 


কোষ পবস্পরেব সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি পরিবহণ-প্রণালী স্থট্ি কৰে। 
ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ নিজেদের খা্ঠ প্রস্তত কবতে পাবে না। কাবণ, 


তাদের দেহে সবুজকণা থাকে না। এজন্য এরা যে বস্থর উপরে জন্মায়, সেই বন্থ 
থেকেই, তাদেব নোঁউব করা অঙ্গের (40010010176 01687 ) সাহায্যে, খাস্ত 
শোষণ করে তারপর বাপন অথবা অভিন্রবণ-প্রক্রিয়ায় অন্য কোষে পাঠিয়ে দেয় । 

মস্‌ (বা, সবুজ ওলা )-জাতীয় উদ্ভিদে প্রথম ছোট পাতার উদ্ভব হয়েছে। 
কিন্তু.এলব উদ্ভিদের কাণ্ডে অথবা পাতায় শিবাত্বক কলালমটি তৈরি হয়নি। 
স্থতরাং পরিবহপ-ব্যবস্থার জন্য এক্ষেত্রে পাতার এব” কাণ্ডের মধ্যস্থলে এক প্রকাঁব 
শক্ত প্যারেনকাইমা-কলা দেখা যাঁয়, এবং এই কলাঁব সাহাধ্যেই খাছা এবং জল 
পরিবাহিত হয়। 

কিন্তু কার্শ-জাতীয় উদ্ভিদে খাদ্য এবং জল পবিবহণেব জন্য নিড়িসট শিবাত্বক 


জীবের ক্রমবিকাশ ৬৯ 


কলাসম্্রির সমাবেশ দেখ যায়, এবং এই শিরাত্বক কলাসমন্টি ভাইলেম এবং ফ্লোয়েম 
কলা দ্বারা গঠিত। অপরদিকে জাইলেম কলাতে ট্র্যাকীড-নামক ( 115006105 ) 
এক প্রকার কোষ দেখা ঘায়। এই 
কোষগুলি যখন পূর্ণ অবস্থ। প্রাপ্ত হয়, 
তখন এর প্রোটোপ্রাজম নষ্ট হয়ে যায় 
এবং সাধারণভাবে কোষগুলিকে যত 
কোষ বলাহয়। এইসব কোষের কোষ- 
প্রাচীবে কিছু কিছু ছোট গর্ভ (7১05) 
দেখা যায়। এইসব গর্তের মাধ্যমে 
একটি কোষেব সঙ্গে অপর কোষেব 
স"যোগ স্থাপিত হয়। ক্ুুতরাং, মাটি 
থেকে জপ এবং অন্যান্ত লবণসমহ 
মলবোম দ্বাব। খো1যিত হয়ে, কোষাস্তব 
অভিশ্রবণ-প্রক্রিয়াতে, সে গুলি এসে 
উপস্থিত হয় শরাত্বক কলাসমষ্টির 
বাইবের কলায়। এখান থেকে 
জাইলেম-কলাব ট্র)াকীভকোষে জল 
প্রবেশ কবে, প্রধানতঃ অভিশ্তরষণ চাপ চিং।  এক-ীনগঞ্জী উতর মূলের 
(0522900 1797655016 ) এবং মূলজ প্রস্থচ্ছেদ (বিবধিত) 

চাপ (8০০৫ 01৩85076 )-এর ফলে । এই জল ট্র্যাকীড-কোষগুলিব ভিতর দিকে 
গিয়ে কাণ্ড ও পাতাব শীর্ষদেশে পৌছায় । 





অপরদিকে পাতায় যখন খা প্রস্ত হয় তখন সেই খাদ্য সবল এবং তবল 
অবস্থায় প্রথমে এসে পৌছায় ফ্লোয়েম-কলার চালনী-নালিকায় (516৬6 6৪৮০ )। 
সাধাবণতঃ ফার্ন-জাতীয় উদ্ভিদে ফ্লোয়েম-কলার চালনী-নালিকাগুলি সঙ্গী-কোষবিহীন 
হয় এবং তাব প্রস্থ-প্রাচীরে কিছু প্রাসমোভেস্মাটা ( 7১18570005877968.) দেখা 
যায়, যার সাহায্যে একটি কোষের সঙ্গে অপর কোষের সংযোগ স্থাপিত হয়। 
এখন খাছ কটি চালনী-নালিকাব ভিতরে যে প্রোটোপ্লাজম-জালিকা । 21০৫০ 
[91852010 9181005 ) আছে, তার সাহায্য উপর থেকে নীচের দিকে প্রবাহিত হয়। 
আর প্রস্থ-প্রাচীরের ভিতর দিয়ে অপর চালনী-নালিকার ভিতরে প্রবাহিত হয়। 


১৪ জীবের ক্রমবিকাশ 


পাইন-জাতীয় উভিদে জল শোষণ-প্রক্রিযা ফান জাতীয় উদ্ভিদের মতো। কিন্ত 
এতে শিরাস্বক কলাসমহি আবও উন্নত ধবনেব। জাইলেম কলাবৰ ট্র্যাকীড কোষ 


চির ২৮ | দি বডপলী দান্ভুদের 


“প্লব প্রসচ্েদ | বাধ”) 


ক শব মশুম্ পত্রিষা 
0১০)951৭) শাটিব নস বা ভন্নয় 
দব প্রণম "ল্বাশ দহ ৭৮ 
মভ্ভঞায় প্রালশ ক বঃ এব" “সখাশ 
পণ্ক জাতলেন বিল 5 পভয। 
জআশদলম ভন মল ধক অবশ্য 
ক রকা”খবভিনবদিযেগন পাৰ 
১1006 পদগ্ গবাচ্ন্ন লতা 
বৰ ল"টিশ্গ 0০০11101009 ১ 
৬৮০7106০1011)15 (1১৯৩ এ পাক 
শব লি মত নটি 72 


বিরল তত: কও 





ব্যতীত জাইলেম তত্ত এব* জান লন পঠাঁবশকাইম কাধ প 1 ঠায 1 
মূল আরও শক্ত এবং দু হয। এচাঁ। তাডাতাডি জল পঁবহহণ 7 আযাব 


কোষেব পার্খ প্রাচীবেক গঠ গুলি 1 2.8 
5525 
আরও স্ববিন্যস্ত ৭ স্-ঠিত স্য ৮) উজ 
তে বাঁ সি 5 রা 
স 4৯ নি 
সাধাবণতঃ ৮০ ৯০ ঘট শীঘ পান ০ সু 
্্ সা 
প্র নে রি ৮১১ রি 
গাছে দেখা গেছে “ঘ, জল জ্ঞাহ”্লম ৮7 ৯ - রা 


কলাব ভিতব দিযে ঘণ্টা ৩৬৩ পি রঃ ঠা 4 বু 


টি 
উচ্চতা পযন্ব বা, হল খতক কাত রঃ টিন ০ হট নি 
- প 
দিকে গবাহিত হয় এ ্ 


অভন্ধপ ?্ষতে "ক্ষাযেষ কলাব 
চাঁলনী-নানিকাৰ (916৮০ 109) সঙ্গে 
চিন ১১ ৭া হপত্র +দ্াপব ক ওর 
সঙ্গী-কোষের বদলে আব এক প্রকার প্রঙ্গচছদ (লিবনি*) 


সবের ক্রমবিকাশ 8১ 


আযল্বিউমিন-যুক্ত (/১190010098.8 ) কোষ দেখা যায় । এখানে চালনী-নালকাব 
প্রোটোপ্রাজয স্থানে স্থানে জম1 হয়ে ক্যালান (0৪110998 ) বা পিগড তৈরি করে। 


কিন্তু চালনী-নালিকার ডিতরেব 
০্রাটোপ্রাজম-জালিক। তাব প্রস্থ 
প্রাচীবেব ক্যালাস-এর মখ্যবর্তী 
স্থান দিয়ে একটি কোষেব সঙ্গে 
অপবক্কোষেব সংযোগস্থাপনকবে 
থাকে । ফলে তখল থাছ্য একটি 
চাল নী-নালিকা থেকে অপব 
চালনী নালিকায় এরূপ পোটো- 
প্াভ মভালিকাব সাহাষ্যেই 
% বাহিত শ্য থাকে । 





| ভাইালচ (৯৯5167)১ 2 'ফ্লাযেম (91010€17 
চিন ৩১। একণী বম” লঙ্ছ চচদ--ভাইলেম দয়ে।প্যম 
টি অনগ্গান গলং ৮» দখ |ভতব ছয়ে কি ভবে বস 
চল চল কাব 2 »র-চঠ দিয দেখান হযে । 





চত্র ৩ |দ্বিবজপত্ী উদ্ভুদর কাণেব্‌ ৩ স্থুচ্ছেদ (বিবধি। 


ক্রমবিকান্টের পাবা অনুযায়ী, 
এক বীক্গপত্্রী এবং দ্বি বীজপত্রী 
ভিত পরিবহণের জন্য সবচেয়ে 
উন্নত ধবনেব শ্রাত্মক কলাসমন্ 
পণক্লক্ষিত হয় । এতে জ্ঞাইলেম- 
কুল] বিভিনু কম কোষ দিয়ে 
গঠিত | এপ ক মধ্যে অন্যতম গান 
/কাষের নাম ট্যাকিয়া 11201162। 
ব। লাহিকা। দৈথঘো ট্র্যাকীড 
কাষেল চেয়ে চোটি এব” এল 
৮ স্থ-প্রাচীন বলুগু হয়ে ষায়। 
এস্ডন্কা একটি “কাষেব সঙ্গে অপব 
কাষেখ সপাসবি সংযোগ স্বাপিত 
হয, এব? তার ফলে মূল খেকে 
পাত? পযন্ত এক্একটি অথণ্ড 
নালব ভিতর বাধুবিহইন জল 
এবটি জলক্তন্তেব সৃষ্টি কবে। এইী 
ভাবে জল উদ্ডিদেব মল থেকে 
কাগুব বিভিন্ন স্থানে £ বাহিত হয় । 


ণ২ জীবের ক্রমবিকাশ 


উচ্চ শ্রেণীর উত্তিদে জাইলেম-কলার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, ফ্লোয়েম-কলারও উদ্নতি 
দেখা যায়। এখানে ফ্লোয়েম-কলা সাধারণতঃ গঠিত হয়ে থাকে চালনী-নালিকা, 
সন্গী-কোষ, প্যারেনকাইমা-কোষ এবং ফ্লোগ়েম-তন্ত দ্বারা । পাতায় প্রস্তত খাছ, 
প্রথমে সরল এবং তরল অবস্থায় চালনী-নালিক। দিয়ে উদ্ভিদের নীচের দিকে 
প্রবাহিত হয়ে তার বিভিন্ন অঙ্গে গিয়ে সঞ্চিত হয়, ষেমন _ কাণ্ড, মূল ইত্যাদি । 
এইসব স্থানে সাধারণতঃ থাছ্য অন্্রবণীয় প্রোটিন এবং স্টার্চ (বা, শ্বেতসার )-কণা রূপে 
জমা হয়ে থাকে । আবার গাছের সক্রিয় বৃদ্ধির সময়, যেমন-__মুকুল বা ফুল তৈরিব 
সময়, গাছের এইসব অদ্রবণীয় খাস্ধ ব্যবহৃত হয়ে থাকে । তখন এই খাগ্ভ পুনরায় 
তরল হয়ে উদ্ভিদের উপর দিকে জাইলেম-কল। দ্বার] বাহিত হয়। উদ্ভিদ্দেহে কোনে। 
পাম্প নেই। তাহলে কোন্‌ শক্তি দ্বারা তরল খাদ্ভ এইভাবে একবার উপর থেকে 
নীচের দিকে, এবং প্রয়োজন মত, আবার নীচ থেকে উপরের দিকে প্রবাহিত হয়ে 
থাকে? এ বিষয়ে সঠিকভাবে এখনও কিছু জানা ধায় নি । তবে অনেকে মনে কবেন, 
প্রন্বেদন (77805211800 )-এর কলে পাতার মেসোফিল-কোষে জলের ঘাটতি 
হয়, তাই তা জল আকর্ষণ করে । এর কলে এক শোষণ-বল (59০6191) 10109)-এব 
স্টি হয়। তাই জাইলেম-নালিক! দিয়ে জল ক্রমাগত উপরে উঠতে থাকে । 
প্রাণিদেছে পরিবন্ৃণ-ব্যবস্থ। £ 

উতভিদ্‌ তার খাদ্য নিজদেহে তৈরি ক'রে থাকে, কিন্তু প্রাণী সাধারণতঃ তা 
দেছের ভিতরে খাছ্য তৈরি করতে পারে না। ষে কোন একটি প্রাণী প্রকৃতি থেকে 
খা্ধ আহরণ ক'রে নিজদেছে গ্রহণ ক'রে থাকে । তাই নিম্ন শ্রেণীর প্রাণিদেছে 
(এককোষী অথব৷ বহুকোধী প্রাণীর ক্ষেত্রে) সাধারণতঃ দেখতে পাই যে, তারা দেহেখ 
ভিতরে খাস্ভ গ্রহণ করে এবং সরাসরি ব্যাপন-ক্রিয়া দ্বার দেহের অন্যান্ত কোষসমূহে 
পরিচালিত করে। প্রাণিদেহের ভিতরের গঠনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয়েছে 
রক্ত । তখন খাছ্যের সারাংশ প্রথমে শোষিত হয়ে থাকে রক্তে পরে এই খাছা 
রক্তের সঙ্গে বাহিত হয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত কোষে কোষে পৌছায় । 

রক্ত প্রাণিদেহে আবন্তিত হয়ে থাকে বিতিন্ন রক্তবহ, নালীর মাধ্যমে | আবাখ 
রক্তবহা-নালীগুলি শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পরিণত হয় স্থক্ কৌশিক নালীতে 
(08011181165) | পরে এই কৌশিক নালীগুলি পাকস্থলী এবং দেছের অন্যান্য 
কোষসমূছেব দজে সংযোগ স্থাপন ক'রে থাকে। যখন রক্ত শুধুমাত্র রক্তবহা-নালী 
দিয়ে প্রবাহিত হয়ে থাকে, তখন এই ধরনের সংবহন-তন্ত্রকে বন্ধ-সংবহন-তম্ত 


জীবের ক্রমবিকাশ ৭৩ 


(০1056 8/51610) বল] হয়। উদাহরণ স্বরূপ বল! ধায়-_নিয় শ্রেণীর প্রাণী 
কেঁচো, উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী মানুষ ইত্যাদি। কিন্তু পতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণীর ক্ষেত্রে 
দেখা যায়, রক্ত প্রথমে কিছুদূর রক্তবহা-নালী দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তারপর মুক্ত 
অবস্থায় দেছের কোষসমূছের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে থাকে । তখন এই ধরনের 
সংবহন-তন্ত্রকে বল। হয় মুক্ত-সংবহন-তন্ত্ব (01960 55062) | এই অেপীর প্রাণীর 
ক্ষেত্রে অপর আর একটি সংবহন-তন্ত্র দেখা যায়-_-একে বল হয় গ্যাস সংবহৃন-তন্ত্ | 
সাধারণতঃ কিছু ছোট ছোট শাখা-প্রশাখাযুক্ত নাল (11801)68] 105) পরস্পর যুক্ত 
হয়ে এই তন্ত্র গঠন ক'রে থাকে । এই নালীগ্ুলি দেহের বাইরে মুক্ত শবস্থায় থাকে। 
অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড দেহের সধত্র বাহিত হয়ে থাকে এই তন্ধ্রের মাধ্যমে | 

প্রাণিদেহের ভিতরে বুকের আধর্তনের জন্তে বক্ত-সংবহুন-তন্ত্রের অন্তর্গত রক্তবহা- 
নালীর কিছু স্থানে বিশেষ পরিবর্তন হয়ে থাকে । এই বিশেষ স্থানটিকে হৃৎপিপ্ড 
( চ€৪75) বণ হয। আবার জংপিগড যেসব (পশী দ্বার! গঠিত, তাদের স্ক্কোচন 
এব” প্রসারণের ফলে রক্ত দেহের এক স্থান থেকে অন্ত স্থানে গ্রবাহিত হয়ে থাকে । 
স্থতবাং এই ভাবেই রক্তের সঙ্গে থাগ্ভের সারাংশ দেহের সক্জ ছভিষে পডে একঃ 
বজ্য পদার্থ ব্যাপ” এক্রিয়। দ্বারা এসে জমা হয় রেচন-তন্ত্রে। 

মানুষের রক্ত-সংবহন-তন্ত্র পধালোচনা করলে এ-বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা করা যাৰে। 
মানবদেক্ের রক্ত সংবহন-তন্ত্র ? 

উইলিয়ম হাভী (১৫৭৮-১৬৫৭ খ্রীঃ) নামক একজন ইংরেজ চিকিৎসক সব প্রথম 
মানবদেছের রক্তসধালন-*ণালী আব্ষ্ধার করেন। তিনি ফোক্স্টোনে জন্ম গ্রহণ 
করেন এবং কেম্িজে শিক্ষালাভ করেন। ডাক্তারী পরীক্ষায় পাস করেন €থমে 
পাছুয়া এবং তারপরে কেন্বিজ বিশ্ববিদ্ভালয় থেকে । এরপর তিনি চিকিৎসক 
হিসেবে লগ্ডনের সেপ্ট, বার্থোলোমিউ হাসপাতালে যোগ দেন এবং রাক্ত! প্রথম 
চালসের পারিবারিক চিকিৎসক নিযুক্ত হন। এসময় তিনি মানবদেছের রক্তি- 
সঞ্চালন-প্রণালী সম্পকে গুক্ত্বপৃণ গবেষণা ক'রে একটি স্থির মিদ্ধান্তে উপনীত হন 
এবং ১৬২০ শ্রীষ্টা্ধে একটি পুস্তকে তার এই মতবাদ প্রকাশ করেন। যদিও তিন 
অনেক বক্তৃত। দিয়ে এবং অপেক প্রবন্ধ লিখে তাঁর এই মতবাদ সম্পকে সবাইকে 
অবহিত করার চষ্টা করেন, তবুও প্রথমদিকে খুব কমমংখ্যক চিকিৎসকই সাব 
এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। স্থখের বিষয় হাভী-র জীবিতকালেই তীর এই 
মতবাদ চিকিৎসক-সমাজে সত্য ব'লে গৃহীত হয়। 


৭৪ জীয়বর জমবিকাঙ্ 


(১) হতংপিখ বান্ধদ্যন্ত্র- ধর্যন্ত্র (1৩811) অনৈচ্ছিক পেশী দিযে তৈরী, 
দেখতে জ্বনেকটা নোন।-আতার মতো । এর অবস্থান বুকে, ছুই ফুসফুলের মাঝে 
একট বীদিক ঘেষে । এর গঠন শুধু বিচিত্র নয়, কাজও অতি বিচিত্র এবং বিরাম 
বিহীন। হদ্যস্ত্র একটি পাম্পে মতো অবিরাম কাজ ক'রে চলেছে । এব 

ংকোচন ও প্রসারণের ফলে বুকেব মো অবিরত 'লাবডুপ, শব্দ হয়, আর সেই 
সঙ্গে সমস্ত দেহের রক্তপাত নিয়ন্ত্রিত হয়। চাব-পাচ মাসের শ্রাণ অবস্থা “পেকে 
হদস্পন্দন আরস্ত হয় এব মৃত্যকাল পথন্থ অধিরাম চলতে থাকে । 

হান্যন্্ অবিরত পধযায়ক্রমে সম্কচিত ও প্রমাবিত হচ্ছে । ঘর্ষণজনিত ক্ষয়-ক্ষতি 
নিবারণের জন্তে এর চাবদিকে একটি এক্ত আবরণ আছে, এর নাম পেরিিকাঁডযাম 
( 77108101000 )| এটি খুব মন্ণ, এব তলায় একপ্রকাঁব পিচ্ছিল তবল পদাখ 
নিঃ্তত হয় ব'লে ঘর্ষণ কম হয়। 





চিত্র ৩১। মাচুবন ৮ই পাত গাঙ্থাচ্ছুদ ) 


ছন্যন্ত্রে চারটি কুঠবি আছে। খানপিকে উপরে নাতে ছুটি টিবি, আব 
বাঁদিকে উপরে-নীচে আব9 দ্বটি কুচপি। উপরের কুগাৰ ছুটিকে বলে অলিন্দ 
( /01101০ ), মাব নীচের কুঠর দুটিকে পলে নিলন্ব (৬০7171010 )। ভালিন 
দু'টি এবং নিলয় ছু'টিব মাঝে পেশীর দেওগাল থাকাব, এক অপিন্দ থেকে আর 
'অলিন্দে, কিংবা এক নিলয় থেকে আর শিলয়ে, ব' যেতে পাবে না। ডান অলিন্দ 
থেকে ডান শিলয়ে এব বাম অলিন্দ “থকে বাম নিলয়ে, রন্ধ ঘাবাপপ পথ আছে । 
ডান অলিন্দ এবং ভান নিলয়ের মধ্যেকার ছিদ্পথে একটি জিপত্র কপাটিক। 


জীবের ক্রমধিকাশ পট 


(11108307৫ ০৪1৬০) আছে, আর বাম অলিম্দ ও বাম নিলয়ের মধ্যেকার ছিদ্রপধে 
আছে একটি দ্বিপত্র কপাটিক! ( 81095910 %৪16)1 এই কপাটিক! ছুটি 'এমন- 
তাবে বয়েছে যে, অলিন্দ রক্তে পূর্ণ হলেই এগুলি নীচের দিকে খুলে যায় এবং 
পক নিলয়ে চলে আসে । আবাব নিলয় রক্কে পূর্ণ হ'লে উপরদিকে চাপ পড়ে, তথন 
কপাটিক বন্ধ ভ'য়ে যায় ব'লে রক্ত অলিন্দে ফিরে যেতে পারে না। ভান নিলয় 
থকে ফুমফুলীয ধমনীন (010001001% 21691) পঞ্ে এব* বাম নিলয় ছেকে 
মহাদযনীব পরে পদক দু'টি অদচন্দ কপাটিকা ( 92110110101 ৮৪1৮০) আঠে। 
এগুলি এমনভাবে বয়েছে যে, নিলয় প্রসাবিত হণ্যাব সময় এই কপাটিক৷ দুটি 
বঙ্গ হয়েষায় বলে ধমনীর বন্তু জদ্যন্থে ফিবে আসতে পানে না। 

এদ্যন্ত্রেব মধ্যে সব সময়ই প্রচ্ল বুক থাকে, শিম্ধ তবুণ্ তা ছেকে জাদঘান্ধেক 
কোষগুলিব পট হয় ন। কবোনাবী পমনী ( 0017010819 210519 ) নামক এক 
প্রকাব বিশেষ ধবনে ধমনী ও তাব শাখ। প্রশাখাত ভিতণ দিয়ে হাদ্যস্ত্রের কোষ- 
€লত বিশুদ্ধ রন্তু সঞ্চালিত হযে তাদের পু্ী সান কবে। 

পদ্যন্ত্রে ঢাপ্রক' [তি আছে, একপ্রকার নাল হদযন্ত্রেধ ক্রি দত কবতে 
এব* অগ্তপ্রকাব নাত তা মন্দীতৃত করতে সাহায্য কবে। 

(২) ব্ক্ত- একফৌোটা বল অএবীক্ষণ যন্ত্র 'দযে পরীক্ষা কংলে দেখা যাবে, 
অসখ্য লাল কণিক্চা (7২60 ০010050155 আর কতকগুলি সাদ] কণিক। 


ন্‌] । সু 
1] 

নক বেশ বলে বণেব বং লাল দেখায় । স. *দক 
এস বাতাস দেকে অঝিজেন শোষণ কবে এবৎ 


£ অক্সিজেন জীবকোষে পবিধেশন কবে 
পণে সহ অক্সিজেন জীবকোষে পবিবে (7 ত 
মাপান জীবককাতষেণ মখো মুছু দহাতেক লে যে €% ৮০] কাকা ক 


সপ» ডাঠ শক্সাই ও গাসেব সৃষ্টি হয, ক্রস 


(৬%111159 ০091000150155) হলদে বডেব বত্তরুসে 





( [7১1951778 ) থরে বেচাচ্ছে । লাল কণিকাগ্ডলি 
টাকাঁন মতো! গোল আব চেপ্টা এব সধ্খ্যায় 


্ 


চিত ৩৩ বব - গু নদ 
ত। পুন প বে ঞনে খশফুশে পৌছে দ্য সাদ কাণকা াধবাণ 5 


কণিকাগ্তলিব অপার ও গগন পবিবতনশীল, তবে স্কথি' অবস্থায় এদেক অতনকট- 
গোলাকার দেখায়। এবা লাল কণিকাদেব চেয়ে বিহু বড । থাছ্য ও পানীয়েব সঙ্গে 
বাক্ষতম্থান দিযে বো জীবাণু শকীবে গোকাযাতেই সাদা কণিকাগ্তলি তাপ আক্রমণ 


হী জীবের ক্রমবিকাশ 


করে গ্রাস করার চেষ্টা করে, অর্থাৎ সাদ! কণিকাগুলি আমাদের শরীরে সর্বদাই 
দেহরক্ষীর কাজ ফরছে। এন্প বিশেষ-গুণসম্পন্ন সাদদা-কণিকাকে ফেগোসাইট 
(2188০০%%) বলা হয় । লাল কণিকাদের 
চেয়েও আকারে ছোট, অসমান সাদা 
চাকতিব মতো আর একপ্রকার কণিক। দেখা 
যায়, তাদের অণুচন্তিকা ( 81০০৫ 
018061965 ) বলে। দেহেব (কোথাও বত, 





অণুচক্রিক! 


চিত্র ৬৪। জপুচক্রিকা (বিবধিত) পড়তে আবস্ত কবলে অশুচক্রিকাব সাতাম্ে 


বন্ত জমাট বাধে, এব ফলে সহজেই বন্তপাত ধন্ধ হতে পাবে। 

বন্ত যতক্ষণ দেহেব মঞ্ো প্রবাহিত হয ততক্মণ তবল থাকে, কিন্তু দেহের বাহবে 
এলেই জমাট বাধে । তরল বক্তে থাকে তবল ফাইব্রিনোজেন, কিন্তু দেহের বাইবে 
এলে তা সরু-স্থতোব মতো ফাইত্রিন নামক পদার্থে পরিণত হম। ইহাই বল 
কণিকার সঙ্গে মিলিত তযে জমাট লাধে। জমাট বক্ত সপ্কুচিত হলে 'য পল 
বস চুইয়ে বেরিয়ে আসে, তাকে রক্তমন্তর 56107) বলা হয়। অগণুচক্রিকা কে 
নিঃসৃত থম্বোকাইনেজ নামক পদার্থ ফাইব্রিনোজেনকে ফাইব্রিনে পরিণত হত 


সাহাধা কবে। 


্ *রক্তমস্থ 

“ফাইত্রিন , 

5 ... জম।ট রক্ত 
বন্তকণিকা 





বণবস 


(৩) রক্তবহা-নালীসমূহ-- আমাদের দেহে ধমনী (/১1061১), শিরা (৬611) 
ও জালক (08011191155) এই তিনরকম বক্তবহ! নালী আছে । এদেব মধ্যে দিয়েই 
ফুসফুল, হদযন্ত্র এবং দেহের বিভিন্ন অংশের জীবকোষেব মধো বক্ত চলাচল কবে। 

ধমনীব কাজ বিশ্তদ্ধ রক্ত দযন্ত্র থেকে সাবা দেহে পৌছে দেওয়া । খমনীর 
গায়ে পেশী থাকে ব'লে তা স্থিতিস্থাপক । ধমনীর শাখা-প্রশাখাগুলি সবদাই 
সংকুচিত থাকে, কাজেই রক্ত হৃদযন্ত্র থেকে যত দূরে ঘায় তত তার গতি বাধা পায়। 
এজন্য ধমনী কেটে গেলে হৃদযন্ত্রের সংকোচনের তালে তালে লাল রক্ত ফ্নিকি 
দিয়ে বেরুতে থাকে । শিরার কাজ সমস্ত দেহের দূষিত ও কাল্চে রক্ত বয়ে এনে 
হৃদযস্ত্রে পৌছে দেওয়া। এজন্য শিরা কাটলে কাল্চে রক্ত বেরুতে থাকে । শিরা'ব 
স্থিতিস্থাপকত।? এবং সর্বদা সংকুচিত থাকার ধরন খুবই কম। হাদ্যস্ত্রের রক্ত পাছে 


জীবের ক্রমবিকাশ ণণ 


শিরাক্গিয়ে বিপরীত দিকে চলে ধায়, এজন্য শিরার যধ্যে স্থানে স্থানে অনেক 
কপাটিক। আছে। 





শিরার কপাটিক! 
মিন 5৫) বন্ভা ন'ল সম্ভ (বিবদ্ত) 

ণমনী ও শিরা এতো স্থম্ নয় যে, তারাই দেহকোঁষে বক্তেণ আদান-প্রদ্দান করতে 
পারবে । তাহ ববন। এ শিবাব মাঝে একপ্রকা' স্থক্ নাটী-জালক ছডিয়ে রয়েছে । 
প্রকৃতপক্ষে ধমনী অসথ্য শাগা প্শাখায় বিভপ্ হায়ে খুন ক্ষ নাডী-ভালকে 
পররণত হয়েছে । এগুলি আবার 'অপক্ণিকে কিকাব সঙ্গে যুক্ত রয়েছে । সাদাবণ 
ভাবে বক্ত ধমনী থে জাঁলকে এবং সেগ।ন থেকে শিবাতে লায়। কিন্তু সে সময় 
জাগ্কেব পাতল .দওঘাল দিয়ে চুইয়ে বক্তেব জলীয় অংশটুকু বেবিয়ে আসে এবং 
দেহকোষে যায়। এর নাম লাসক। (10201) ' | ইহা দেহকোষপ্ডদলকে অব্ভিজেন 
« খাছ্যেব সাবাংশ সবববাহ বনে এবং তাদে' কাছ কে কাব্ন ডাই অক্সাইড ও 
অন্যান্য দূষিত পদার্থ গ্রহণ কবে। এবপব লাঁপকা বিশেষ ধবনের লিকা নালীর 
( [9120101)8610 5955615 ) ডিতব দিকে শেষে শিবাতে পৌছায় । 

রক্ত-সঞ্চালন-প্রণলীসমূহ__ব”সঞ্চালন-প্রণালী প্রধানত ছুটি ভাগে ভাগ 
কব হয়েছে__ 

(») বৃহত্তর রক্ত-সঞ্চালন-প্রণ।লী-_বাম নিলয় থেকে বিশ্বদ্ধ রত্ত মহা- 
ধমনী ( 912 ) পথে বেরিয়ে ধমনীর শাখা-প্রশাখা ও নাডী-জালকের ভিতর দিয়ে 
গিয়ে শিরাতে পৌছায় । বনত্তুসঞ্চালনের সময় জালকের পাতলা আবরণেব ভিতর 
দিয়ে লসিকা চুইয়ে বোবয়ে আসে। ইহাই কোষে কোষে খাছ্যের সারাংশ ও 
অক্সিজেন সববরাত করে। খাছ্যের সারাংশ থেকে কোষগুলিব পুটি হয় এবং 
অক্সিঞ্জেনেব সাহায্যে কোষগুলিব মধ্যে মৃদু-দহন-ক্রিয়া চলে। এর ফলে উড়ৃত 
কাবন ডাই-অক্সাইভ গ্যাস ও কোষেব অবান্িত পদার্থসহ লসিকানালীতে গৃহীত 


৮ জীবের ক্রমবিকাশ 


হয় এবং সেখান থেকে শিরায় যায়। দূষিত রক্ত শিরার মধ্য দিয়ে গিয়ে মহাশিরার 
( 60৪ ০৪%৪ ) ভিতর দিয়ে হৃদ্যস্ত্রের ডান অলিন্দে ফিরে আসে। এরই নাহ 
বৃহত্তর রক্ত-সঞ্চালন-প্রণালী। ছৃ'টি শাখা-প্রণালী এর অন্ততৃক্ত। 

যাকৃতিক রক্ত-সঞ্চালন-প্রণালীতে বিশুদ্ধ রক্ত পৌষ্টিক নালী, প্রীহা, যত 
প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে তাবপর হৃদ্ধন্ত্রে ফিরে আসে । এর ফলে কোধ- 





চিত্র ৩৬। মহু্হৰ র৪-স'বহন ভঙ্গ 


গুলিতে খাছেব সারাংশ এবং অক্সিজেন পৌছানো সম্ভব হয়। খ্াছোব উদকও 
অংশ যরতে এসে গ্লাইকোজেনরূপে সঞ্চিত হয়। এখানেই £প্রাটিন-জাতীয় খাছ 
থেকে উদ্ভুত আবজনা রক্তেব সঙ্গে মিশে ঘায় এবং পরে হত্রের সঙ্গে পবিত্য্ত 
হয়। প্রীহা ও যরুতের সাহায্যে বক্তের জীর্ণ লাল কণিকাগুলি ধ্বংস হ'য়ে যায় 
এবং তার ফলে যে পিত্বরসের স্থষ্টি হয়, তাই পিতাশয়ে গিয়ে সঞ্চিত হয়। 

বুকের রক্ত-সঞ্চাজ্গন-প্রণাজীতে হদ্যস্ত্র থেকে রক্ত রক্কে পৌছালে রণ্ণে 
সঞ্চিত আবর্জনা মৃত্ররূপে পরিত্যক্ত হয় এবং সেই আব্জনানুক্ত বক্ত আধার 
হদ্যস্ত্রের ডান অলিন্দে ফিরে আসে। 

(খ) ক্ষুদ্রতর বা ফুসফুসীয্ব রক্ত-সঞ্চালন-প্রণালী-_ সমস্ত দেহের দূষিত 
রক্ত ভান অলিন্দে আমে এবং সেখান থেকে ডান নিলয় হয়ে ফুসফুসে পৌছায় । 
সেধানে কার্বন ডাই-অক্মাইড গ্যাস পরিত্যক্ত হয় এবং বাতাসে অক্সিজেন গৃহীত 
হয় ব'লে রক্ত পুনরায় শোধিত ও জাল রঙের হয়। অক্সিজেন-বহুল বিশ্তদ্ধ রন" 
ফুসফুসীয় শিরা (7৯910701815 %610) দিয়ে প্রথমে খদ্যস্ত্রের বাম অলিন্দে যায় 
এবং মেখান থেকে বাম নিলয়ে পৌছায়। সেখান থেকে এই রক্ত সমম্ত দেহে 
ছড়িয়ে যায়। এরই নাম ক্ষুন্ত্রতর ব। ফুসফুসীয় রক্ত-সঞ্চালন-প্রণ।লী। 

রক্ত-মঞ্চালনের ফল--নিলক় ছু'টি সংকূচিত হওয়ার সময় অলিন্দ ও নিলয়ের 
মাঝের কপাটিক। ছুটি হঠাৎ বন্ধ হয়ে দীর্ঘ 'লাব, শবের কটি করে। আবার 


জীবের ক্রমবিকাশ ৭৯ 


অন্লক্ষণ পরেই নিলয় ছু'টি প্রসারিত হওয়ার সময় অর্ধচন্ত্র কপারটিকা দু'টি বন্ধ 
হওয়ার জন্য দ্ধ 'ডুপ, শব্ধ হয়। দ্বপ্প-ব্যবধানে 'লাব-্ডুপত এব দু'টি শোনা যায়, 
তারপর খানিকক্ষণ বিরাম থাকে, এসব মিলিয়ে হদধস্ত্রের কর্মচক্র রচিত হয়েছে । 
আমর! যখন ঘুমাই তখন বিরাম বেশিক্ষণ থাকে, আবার যখন দৌড়াই তখন 
বিরাষের সময় কমে বায়। 

হুদ্যস্ত্রের সংকোচন ও প্রপারণের ফলে ধমনীতে বক্তম্োতের যে ছন্দোবদ্ধ 
স্পন্দনের সৃষ্টি হয়, তাকেই বলে নাড়ী-স্পন্দন 17768119680) | কব্‌জির কাছে 
নাড়ী ছাড়ের উপরে রয়েছে, তাই এখানে নাড়ী-স্পন্দণ সহজেই অনুভব করা 
ঘায়। পূর্ণবয়সে নাড়ী-ম্পন্দন হয় ৭২ থেকে ৮* বার, কৈশোরে ৮* থেকে ৯* পার, 
আর অতি শৈশবে প্রায় ১৩০ বার। বৃদ্ধবয়সে এবং অন্ুম্থ অবস্থায় নাড়ী-স্পন্দন 
৭২ বারের চেয়ে বেশী বা কম হায়ে ঘায়। ভয়, রাগ বা অন্ত কোনো কারণে 
মানসিক টাঁঞ্চলয ঘটলে, সঙ্গে সে নাড়ী-স্পন্দন অনেক বেড়ে যায়। 

রক্ষের প্রবাহ আমাদের দেহে তাপণাম্য রক্ষা করে। রক্তের প্রধান কাজ 
দেহের কোষে কোষে থাগ্যরস ও অক্সিজেন পৌছে দেওয়া, আর জীবকোধষ থেকে 
কার্ধন ডাই-অক্সাহ৬ গ্যাস, রোগ জীবাণু ও অত্যান্ত অবাঞ্চিত পদার্থ বয়ে আনা, 
এবং পরে তাদের দেহ থেকে বের ক'রে দেওয়া । রক্তে রোগ-প্রাতিষেধক পদার্থ 
সঞ্চিত থাকে, তারই সাহায্যে আমরা সাধারণত রোগমুক্ত থাকতে পারি। এ 
ছাড়া দেহে কোনো রোগ-জীবাণু প্রবেশ করামাত্রই দেহরক্ষী সাদা কণিকাগুলি 
ভাদের আক্রমণ ক'রে ধ্বংস করে দেয়। 


নবম পরিচ্ছেদ 


রেচন 

জীবদেহেৰ প্রতিটি জীবন্ত কোষে নানাপ্রকাব বিপাকীয় ক্রিয়াব কলে কয়েক 
প্রকার উপজাত পদার্থেব স্থষ্ি হয়। কোষ থেকে এগুলি দূরীভূত না হলে বিষক্রিয়। 
দেখা দেয়। তাব ফলে কোষেব এবং পরে সামগ্রিকভাবে জীবেরই মৃত্যু হয়। 
শ্বাসক্রিয়াব ফলে উদ্ভূত কার্বন ডাই-অক্সাইভ এবং অন্তান্ত বিপাকীয় ক্রিয়াব ফলে 
উদ্ভুত নানাপ্রকাব নাইট্রোজেন-ঘটিত যৌগ (যেমন-ইউবিয়া) দেহের পক্ষে 
ক্ষতিকব। সাধারণভাবে এদেব দেহের বাইবে বজন কঙাঁকই বেচণ (68০01661017) 
বলা হব | 

আর্বিপাকীয় কাজেব জন্যও প্রাণীদেব 
কিছু কিছু বজ্য পদাথ বন কবতে পে? 
যায, /যমণ-খাছ্যণালীতে যেস€ 
2া1ছ্য* পর্নিপাক হয ন", অখবান্লাহ 
দ্বাং ঘসণ্গ্াগ্য “শামষিত হয শা এ 
০ পাণীদ্পে /খালস, পালক এব” নখ 
বজন কবতে দেখা যাষ। 

নিম্ন অেণীব প্রাণীব ম্ষেত্রে বেচন তন্থ 
বিভিন্ন রকম হয়। যেমন, কেচোর প্রায় 
প্রতিটি দেহ খণ্ডে ছু'ধাবে একটি কবে 
/মাট ছুটি 0 এর মতে! বেচন-নালী দেখ। 
যায়। এব নাম নেফ্রিভিয়াম (61011 
৫1007) | এব একটি প্রান্ত দেহ গহবব 
থেকে বঙ্জ্য পা শোষণ কবে, অপব 





1. পাকানে। বা জডানে]। অশ 01505 


1০০০), 2 [নাও অশ (১0৪1801 প্রান্ত দ্বাবা তা পৌষ্টিক নালীতে জমা 
1০০৪),3 নেশ্রাডওষ্টোন (3621001010- সিরিজ রর 
5001076), 4 প্রাস্তথভাগ (12101011081 হা অবশেষে এ ব্জ) পদার্থ পা] ত্র 
0001) । দিষে দেহের বাইবে চলে আসে । 
চিত্র ৩৭। (র্চে।র সেপঢাল নগর ডয়াম। পতঙ্গ শ্েণীব প্রাণীব (যেমন, 


আরশোল) পাকস্থলী ও অন্ত্রেব সংঘোগস্থলে কতকগুলি চুলেন মতে? সরু ৪ লঞ্চ 


জীবের ক্রমবিকাশ ৮১ 


রেচন-নালী দেখা যাক্স। এর নাম ম্যাল্ফিজিয়ান-নালী। এই নালী দেহ-গহবর 
€থকে বর্জ্য পদার্থগুলি শোষণ ক'রে তারপর অস্ত্রে পাঠিয়ে দেয়। এ স্থানে 
প্রয়োজনীয় পদার্থগুলি, যেমন-গ্ল,কোজ, জল ইত্যাদি অস্ত্রের গাত্র দিয়ে শোষিত 
হয়। বাকি আবর্জন। পাযুছিত্্র দিয়ে দেছের বাইবে চলে যায়। 


১ 


1 1৬ ৮ 1, লল 
ঢং 2২ নর 





লালধার 


এজ 


্ রে] 7% রে 


| রর অন্দর 
07৬ র্ট 


চিত্র ৩৮ । আবশোলাব বেচন-তস্ব 

কিন্ত অধিকাংশ মেরুদত্ী প্রাণীব ক্ষেত্রে, যেমন-__ব্যাও থেকে আবস্ত ক'রে মাহ 
পধন্ত, রেচন-তন্ত্রের গঠন প্রায় একই প্রকা' এবং এ তত্ত্রেব কাষ-প্রণালীও প্রাক 
একই রকম। 

আমাদের দেহেব মধ্যে যেসব আবজনাব স্ট্ি হয়, তাদেব মধ্যে শ্বাসক্রিয়াৰ 
ফলে উদ্ভুত কার্বন ভাই-অল্মাইভ গ্যাের কথা বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য । ফুসফুসের 
গ্রধান কাজ নিশ্বাস বায়ুব সঙ্গে একে পরিত্যাগ কবা। এই সঙ্গে অবশ্ত নানিকট। 
জঙগীপ্ন বাষ্পও বেরিয়ে যাঁয়। 

চর্মের ধর্ম-গ্রন্থিতে ঘাম উতৎ্পন্ধ হয়ে ঘর্ম-নালী পিয়ে বেরিয়ে ঘায়। ঘামের সঙ্গে 
দেহের অতিরিক্ত জল এবং দূষিত পদার্থ পৰিত্তাক্ত হয়। ঘর্মনীণী বন্ধ থাকলে, 


দুষিত পদার্থ থেরোতে পাঁরে না ব'লে রোগ জন্মায় । ঘাম হওয়ার প্রধান উদ্দেস্ত 
ঙ 


৮২ জীবের ক্রমবিকাশ 


হ'ল দেহের তাপসাম্য বজায় রাখা । এজগ্র গরমের দিনে, অথবা শারীরিক পরিশ্রম 
করলে, প্রচুর ঘাম বেরিয়ে শরীর ঠাণ্ডা ক'রে দেয। কিন্তু শীতের দিনে, যখন 
এরীর ঠাণ্ডা করাব কোনো প্রয়োজন হয় না, তখন ঘাম হয় ন৷ বললেই চলে । 

কার্বোহাইড্রেট ও প্রোরিন-জাতীয় থাগ্ জীর্ণ 
হলে তাদের সাবাংশ রক্তে গৃহীত হয় এবং 
তাদের সাহায্যেই জীব-কোবগুলিব পুষ্টি ও নু 
হয়। একখাজাতীয় পদাথ ( অর্থাৎ, গ্রকোজ ), 
যা উদবৃত্ত হয়, তা বক্তের সঙ্গে যরুতে এসে 
গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হয়, এবং ভবিষ্যতের 
জন্য সঞ্চিত থাকে । প্রোটিন-জাতীয় খাছ থেকে 
শেষ পযন্ত যেসব আমিনো-আসিভ পাওয়া যায়, 
সেগুলি প্রধানত: জীব-কোবধগুলি ব পুষ্টি ও বৃদ্ধি 
জন্তই ব্যয়িত হয়। কিন্তু রঝে এদের পরিমাণ 
বেশী হলে, সেগুলিও ঘকতে এসে গ্রাইকোজেনে 
রূপান্তরিত হয় এবং সঞ্চিত থাকে । এই 

চিত্র ৩৯. ₹"গ্ুবেব “বচন ত্র প্রক্রিয়াকালে আযমিনো-আযাসি৬ থেকে ইউবিয়। 

(.০০.বৈল:) নামক আবজনাব হ্স্টি হয়। নিষতব কয়েক প্রকার প্রাণী 
ব্যতীত কল উন্নত প্রাণীর দেহে এই আবর্জনা নিষকাশনেব জগ্ত নির্দিষ্ট বেচন অঙ্গ 
আছে। এজন্য ইউবিয়া রক্তেব সঙ্গে প্রথমে বুকে যায়, এবং সেখানে মৃত্রে সঙ্গে 
তা পরিত্যক্ত হয়। রক্তের জরাজীর্ণ লোহিত-কণিকাগুলি ক্রমাগত ধ্বংস হয়ে 
যায়। এরূপ লোহিত-কণিকার হিমোগ্লোবিন থেকে যকৃতে পিত্র-রসের স্থষ্টি হয়। 
তা পিভাশয়ে গিয়ে সঞ্চিত হয়। সেখান থেকে পিত্রনালী দিয়ে তা ক্ষদ্রান্তে 
পৌছায় এবং পরিশেষে মলের সঙ্গে পরিত্যক্ত হয়। 

আমাদের তলপেটে ছু'পাশে ছু"টি বৃক্ধ থাকে । বৃকের রঙ বাদামী, ল্বায় চার- 
পাঁচ ইঞ্চি এবং দেখতে অনেকটা শিমের বীজের মতো! । রক্ত যঞ্কৎ থেকে বুকে 
পৌছায়। প্রতিটি বকে অসংখ্য লম্বা, পেচানো নালিক1 থাকে, এদের নেফরন 
( 20110903 ) বলা হয়। এর এক প্রান্ত এমন একটি নলে গিয়ে শেষ হয়েছে 
যেখানে মূত্র সংগৃহীত হয়। অপর প্রান্তে আছে বাটিব মতো বোম্যান্স ক্যাপস্থল 
(90%/0981)5 08105016 )। 





জীবের ক্রমবিকাশ ৮৩ 


প্রতিটি বোম্যান্স ক্যাপ্থলের গহ্বরে রেনাল-ধমনীর শাখা থেকে উৎপন্ন রন্ত- 
জালক জট পাকিয়ে একটি কুগুলী গঠন করে। শ্রর নাম গ্লোমেরুলাঁস (01026- 
10105) | এটি অতি সুক্ষ পরিস্রাবক ([0109-11661 )-ব্ূপে কাজ করে। 


চিত ৪* | কটি “নদণ-এব গঠন । 


]. দন (8101061১), 

2. শিন। (১610), 

য অঞনু টি কল দহন (81607 211011010), 
এ. বহিমু খা সঙ ৪০৭ (০1511 2167,010), 


. গে দক (0191006101115, 





6 বোমানস কাপতে (00% 21805580506) 

গ্লোমেক্ুলাসেব ভিতরে রক্ত উচ্চ চাপে থাকে, তাই বক্েব জলীয় অংশ, অন্যান্থ 
দ্রবীভূত পদার্থসহ, ভালকের দেওয়াল দিয়ে চুইয়ে “বাবয়ে আমে । তহ পরিক্রত 
দ্রবণ প্রথমে বোম্যানস ক্যাপস্রলে সঞ্চিত হয়, তাঁবপর নিকটব্ত নালিকায় চলে 
যায়। এই অংশে গ্রকোভ, জ্যামিনো-আযসিডে, ভিটামিন, হরমোন প্রভৃতি 
প্ররোজনীয় পদার্থ পুনরায় অবশোধিত হয় এবং বক্ত-শ্োতে ফিরে আসে । 

দেহেব আবজন1 নিষ্কাখনের উদ্দেশ্টে, লক্ষ লক্ষ নেফন দ্বারা পরিক্ত দ্রবণেব 
পরিমাণ নেহাৎ কম নয়। তবে তাক ৮* শতাংশই পুনবায় অবশোধিত হয়, তাই 
রক্ষা। নতুবা আমাদের জীবন ধারণ করা এক কঠিন সমস্থা। হয়ে দ[ডাতো'। একটি 
হিসেবে দেখ! যায়, আমাদের ছু'টি বুকের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় *৮* লিটার তরল 
পদার্থ পরিক্ত হয়ে আলে, কিন্ত মুত্র নির্গত হয় এক থেকে দেড লিটার মাত্র । 

যাই হোক, এইভাবে উংপন্ন মূত্র গবিনী দিয়ে এসে মৃত্রাশয়ে সঞ্চিত হয়। 
এর মধ্যে আবর্জনা হিসেবে থাকে প্রধানত; ইউরিয়া এবং কিছু অজৈব লবণ। 

মৃত্রাণয় পূর্ণ হুলে, যুত্রত্যাগের ইচ্ছ1 হয়। তখন মুজ্রনালী দিয়ে মূত্র পরিত্যক্ত 
হয়। এইভাবে ইভরিয়া, অজৈব লবণ প্রভৃতি আব্জনা দেহের বাইরে চলে যায়। 


৮৪ জীবের ক্রমবিকাশ 


বিভিন্ন জৈবনিক কার্ধকালে উদ্ভিদের দেহেও নানাপ্রকার অপ্রয়োজনীয় রাসায়নিক 
পদার্থ উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রাণীদের মতো উদ্ভিদ দেহে এইসব আবর্জনা নিফাশনের 
জগ্য বিশেষ অঙ্গ নেই ব'লে তারা নিজদেহের বিভিন্ন কোষে এদের সঞ্চয় ক'রে রাখে। 
এরূপ বজজ্য পদার্থ উদ্ভিদের যে কোন অঙ্গে সঞ্চিত হতে পারে যেমন-_মূল, কা, 
পাতা, ফুল, ফল ও বীজ। কোন কোন উত্তিদ্‌ শীতের প্রাক্কালে পাতা ঝরিয়ে 
পাতার কোষে কোষে সঞ্চিত বর্জ্য পদার্থ পরিত্যাগ করে। কোন কোন উত্ভিদ্‌ 
প্রতি বছরই বন্ধল (বা, বাকল ) ত্যাগ কবে। এইনব উদ্ভিদ বন্ধলের কোষে কোষে 
সঞ্চিত বর্জ্য পদার্থ পরিত্যাগ করে। কিন্তু মূল ও কাণ্ডের বিভিন্ন কলায় যে-সব 
বর্জ্য পদার্থ সঞ্চিত হয়, উডভিদ তাদের পবিত্যাগ করতে পারে না, আমৃত্যু নিঙ্কদেহে 
ধারণ ক'রে থাকে । সাধাবণত: এইসব পদার্থ বিষাক্ত হয়ে থাকে । তাই উদ্ভিদ 
তাদের এমন নব কলার মধ্যে সঞ্চয় ক'বে রাখে, যেখানে থাকলে ওই উদ্ভিদের 
জৈবনিক প্রক্রিয়াসমূহের কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। 

উদ্ভিদের এইসব বর্জ্য পদার্থ কিন্ত মাহুষের অনেক কাজে লাগে। যেমন, 
আযাল্কালয়েড বা উপক্ষার-জাতীয় বর্জ্য উপাদান থেকে নান প্রকার ওষুধ প্রস্তুত 
করা হয়। এছাড়া অগ্তান্ত বর্জা পদার্থও আমাদের নানা কাজে লাগে; যেমন-_ 
কর্ক, গদ, রজন, ট্যানিন, ববার ইত্যাদি । 


দশম পরিচ্ছেদ 


সকল জীবেরই প্রাণ বা চেতনা আছে। তাছাডা অনেকেবই বুদ্ধি আছে৷ 
জীবমাত্রেই উদ্দীপনা সাডা দেষ। নানারূপ উত্তেজনায় প্রাণীরা নানা ভাবে সাঁভা 
দেয়। কয়েকটি উদ্দাহরণ দিলেই বিষয়টি পারঙ্কাব বোঝা যাবে । 

দিনেব বেলায় ঘরেব মধ্যে খানিকটা! গ্রড, পাক1 আম বা কাঠাল রেখে দিলে 
দেখা ঘাঁবে, দলে দলে মাছি এসে তাব উপর বসছে । এতেই বোঝা যায়, মাছিব 
ঘ্রাণ শক্তি কেমন প্রথব ৷ 

ফুলেব সমিষ্ট গন্ধে আকৃষ্ঠ হযে মৌমাছি তাব কাছে এসে গুণগুণ করে, আব 
ফুলে মধু খেতে ৭)ত হয়ে পডে। 

কেঁচো শুকনো দিনে মাটিব নীচে থাকে, আর বধাকালে যাটিব উপরে এসে 
ইতত্ততঃ ঘুবে বেড || 

অনেক কীট পতঙ্গ আছে ফা আগুন দদখলেই তার উপব ঝাপিয়ে পড়ে। 
আবাব আগুন (গলে হি শ্র প্রাণা ভষ পাঁষ, তাই “শকাবীব। আয্মবক্ষাব উদ্দেশে 
জঙ্গলে আগুন জালিয়ে বাখে। 

সামান্য শব্ধ শুনলেই হবিণ, ধবগোশ প্রভৃতি কান খাড1 কবে থাকে, আব 
বিপদেব সম্ভাবন। দেখলেই দৌভে পালায় । এবাই আবার দূব থেকে বাঘ, সিংহ 
প্রতৃতি প্রাণীব গায়েব গন্ধ পেলেই সাবধান হয়ে যায়। 

গায়ে চিমটি কাটলে, কিংবা আলপিন দিষে খোচা দিলে আমবা ব্যথা পাই । 
তেমনি, গাডিব গরু কিংবা হালের গরুকে খোচা দিলে সে ব্যথা পায ব'লে 
তাডাতাডি যাঁয়। চাবুক মারলে, ঘোডা তাভাতাডি ছোটে । আবাব অঞ্কশ্ণেব 
গুতো দিয়ে মাহুত হাতিকে চালায় । 

উত্তিদেব দেহে কোনে ইন্দ্রিয় নেই। তবুও উদ্ভিদেব নানাপ্রক।৭ উদ্দীপনায় 
সাড। দেবার ক্ষমতা আছে। যেমন, গাছের কাণ্ড ও শাখাগ্রশাখা আলো- 
বাতাসেব দিকে এগিয়ে যায়, আব শিকড এগিয়ে যাক মাটিতে, আলো থেকে 
অন্ধকারের দিকে | উত্তিদ্ শিকডের সাহাযো সারির রস শোষণ কবে, এজন্য 
গাছেব শিকড নিবস্তব জলের উন খোজে। আব একটি মজাব কথা এই ঘে, 





(ক) উদ্ভিদেব শিকড় যেদিক থেকেই বেবোক না কনঃ ৩1 * চেব দিক এ০৮ম খায়) জলে 
সন্ধানে । অপব দিকে কাণ্ড বাকা ভযে ভ্রমশং এশিষে যায উপব দিদকা আলে? শতাসেৰ সন্দান। 





(1) আকর্ষের সাহাষে। ক।ঠিটি জাবড়ে ধরে লাউগাছ উপর দিকে উঠেছে। 
(1) লজ্জাবতী-লতার ডালের কোথাও স্পর্শ করলে সঙ্গে সঙ্গে পাতাগুলি মুড়ে যায় । 


চিত্র ৪১। উদ্ভিদ নানাপ্রকার উদ্দীপনায় সাডা দিতে পারে। 


জীবের ক্রমবিকাশ ৮৭ 


উত্তিদ্দের উপর পৃথিবীর টানের অর্থাৎ অভিকর্ষেরও প্রতিক্রিয়! দেখা যায়। যেমন, 
গাছের শিকড মাটিব দিকে, অর্থাৎ ভূ-কেন্দ্রের দিকে, বৃদ্ধি পায়। আবার 
গাছের কাণ্ড মাটি থেকে দূবে, অর্থাৎ ভূ-কেন্ত্রের বিপবীত দিকে এগিয়ে ায়। 

বিশিন্ন গাছের উপব তাপেবও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এজন্য কোন গাছ 
জন্মায় শীতপ্রধান দেখে ঠাণ্ডা আবহা যায়, আবাব কোন গাছ জন্মায় গ্রীন্মপ্রধান 
দেশে গরম আবহাওয়ায় । খতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গাছেব চেহারা যায় 
বদলে । তাই শীতেব সময় অনেক গাছেবই পাত ঝবে যায়, আবাব বসস্তকালে 
পে সব গাছ নতুন পাতায় সবুজ হয়ে ওঠে । এসময় শাল, শিমুল, কৃষ্ণচুডা প্রভৃতি 
গাছ ফুলে ফুলে ভবে যায । ধনভূফি তন এক অপূর্ব শী ধারণ করে । 

”কান কান ফলেখ পাপ্ডি দিনেব আলোতে মেলে, কিন্তু বাত্রিবেলা বন্ধ 
হয়েযায়। ভাধাব কোশো ফুল কোতে বাজে। 

দুলল প|ওকে লা বলাহ্য। লতা দুবক্ধ। ুর্বাঘাস, বাড আলু ইত্যান্বি 
কাণ্ড মাটিব উপব শাষ লতিতয যায। ভাবাব মটব, দিম, লাউ, কুমভো, পান 
হইতট)াদিব কাণ্ড বো” আঁশুমতকু আবলকণ কব উপদে কঙে 

আবাব লঙ্জ, ৩) লত। এনই স্পশকাভিব 75, তাব ডালেব কোথা 5 স্পর্শ 
ক্লে সঙ্গে সঙ্গে পাতাগুলি ঘুড়ে ঘাঘ জোব আঘাত দিলে, সম্পূর্ণ ডালটাই 
ঝুলে পাড় । এপ এক পকমেব প্র।তন্রিষ। 
ক্ষায-ন্ত্র £ 

মেক" শী প্রাণীর মাণাঁধ ককোটিপ বাতঞ্ব মধ্যে ভবস্যিত জমাট ঘিয়ে মতো 
পদাথকে মন্তিদ্ব (13191. পলে। মন্তিদই জ্ঞান, বুদ্ধি, অন্ত ভতি ও বিচার-শক্তিব 
কেন্দ। এট অসংখ্য-ন্সা। কান এলং স্বামু তশ্গ দিঘে গঠিত । 


নাশ বা ন্নাতন্ক (91৬০5 3১511) 1 প্রধানত: ছুটি ভাগে বিভক্ত 


ঞ্ে 


ঢিবো স্পাইগ্তাল সিসটেম (0616010-5211791 5956610) ) বা মন্তিষ্ক- 


-- (১1 (, 


১ 


স্্ধুয়াকাণ্ড শিয়ন্ত্রিত স্নান তম্থ এল 1২) অটোনমিক সিস্টেম 60101001019 
$১51০]0। ) বা ম্বয়ংক্রিয সানু তন্ত্র 

সেবিক্রোস্পাইন্তাল সিস্টেম বা মন্তিতষ স্ুম়াকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত স্বাযু তন্ত্রএব অধীন 
নাভ বা আযুওলি বিভিন্ন পেশীব সংকোচন ও প্রসাবণ পিয়ন্ত্রর করে। একপ 
আদেশ ব1 নির্দেশ প্রাণীটি সঙ্ঞানেই দিয়ে থাকে। পাশ্থীয় ন্সাযুগুলি শরীবেব 
বিভিন্ন অংশে ছভিযে থাকে , যেমন-ত্বক (বা, চর্ম), পেশী, দেহযস্ত্রসমূহ এবং 


৮৮ জীবের ক্রমবিকাশ 


রক্তবহা-নালীলমূহ। সাধারণভাবে পাশাঁয় আমু-তঙ্তের (26110100181 05085 
55001) )-এর প্রধান কাজ অনুভূতি বহন, অর্থাৎ দেহেন্ মধ্যে সংবাদ আদান 
-প্রদান। আর কেন্দ্রীয় ন্াযুতন্ত্রের (09081 106750009 8981670 )-এর প্রধান 
কাজ হ'ল, কেন্দ্র থেকে নির্দেশ পাঠিয়ে দ্বায়বিক কার্কলাপের হুত্রপাত এবং 
তাদের মধ্যে সামগ্র্ত বিধান । 

মেরুদণ্তী প্রাণীদের বেলায়, মন্তিফ । 97910) এবং স্ুযুয়্াকাণ্ড | 9101091 
০01 ) দিয়ে কেন্দ্রীয় আাযুতন্ত্র ( ০60012] 76150019 5১9/610 | গঠিত । স্থৎয়া- 
কাণ্ডের উধ্বদেশে অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত সনাপেক্ষা বিকশিত অংশই হল 
মস্তিষ্ক । আব যাবতীয় প্রাণীর মধ্যে মানুষের মন্তিষ্কই হল সবাপেক্ষা উন্নত | 

অমেরুদণ্ডীদের বেলায়, কেন্দ্রীয় আামু-তম্থ্রে থাকে ৬ক বা একাথক সাজ 
(9:৮৪ ০০: ), এগুলি বিভিন্ন আয্-গ্রন্থির (09810011015) মদ্যে সযোগ 
সাধন করে।. এগুলি আবার মন্তিষবের গ্রন্থির (06916561981 28110110171, অদবা 
মস্তকে অবস্থিত মন্তিষ্ধের (73181), সঙ্গে যুক্ত থাকে । এর আয়তন এব" 
অবস্থান নির্ভর করে প্রাণীটির ইন্দ্রিয়গুলি কতটা উন্নত তার উপন। “বচোর 
বেলায়, এটি খুব ছোট, কীট-পতঙ্গের বেলায় খশ বড, আর স্কুইড ( ১০1৫ ), 
অক্টোপাস (09০6909 ) প্রভৃতি কম্বোজ (1101850 ) এর বেলায় তো খুবই 7৬ । 

মস্তিষ্কের প্রধান অংশ চারটি- (১) গুরু-মন্তিকক (0০810010010) )) (২ লখ- 
মস্তি (06106118110) ), (৩) সংযোজক মন্ডিত্ব (7১005 ৬০011), এবং 
(9) স্ুযুন্না-ীর্য (215৫0119 001908816 )। মন্তিত্বের উপরের অংশ গুরু-মপ্তিষ। 
আর নীচের অংশ লঘু-মস্তিষ্ধ। গুরু-মন্তিষ্ষের অনেকগুলি খাত ও খা আছে । 
আমাদের দর্শন, শ্রবণ, শব, চিন্তা, শ্ৃতি প্রভৃতির অনুভূতি এর এক-একটি নিদিষ্ট 
অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ধাকে । লঘু-মস্তিক পেশীগুলিকে নতেজ রাখে এব তাদেখ 
সমতালে কাজ করার ব্যবস্থা করে । এই অংশ পোগগ্রস্ত হ'লে, পেশীগুলি গিলে 
হয়ে যায়। রোগী স্ুশঙ্খলভাবে অঙ্গ সঞ্চালন করতে পারে না, চলতে গেলে 
মাতালের মতে। টলতে থাকে | সংযোজক-মন্তিষ্ক গুপ-ম্ন্থিক্ষের পীচে এবং সুমা 
শীর্ষের উপরে অবস্থিত। এটি গুরু ও লঘু-মন্তিক্ষের সঙ্গে ন্ুযুগ্নাশীর্ষের এবং ল্লাযু- 
তন্ত্রের অন্যান্ত অংশের যোগাযোগ রক্ষা করে। লঘুমন্তিষ্ষের নীচে থেকে 
মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে নুযুয়্া-কাণ্ড (501781 ০010 ) নেষে এসেছে । এর সবচেয়ে 
উপরের অংশকেই স্ুযুয্না-শীর্য বলা হয়। রক্ত-সঞ্চালন, শ্বাসক্রিয্না, পরিপাক-ক্রিয়া, 


জীবের ক্রমবিকাশ ৮৯ 
প্রভৃতির মূল কেন্দ্র এখানে আছে। এই অংশে হঠাৎ আঘাত লাগলে, শ্বালরুদ্ধ 
হয়ে মৃত্যু হয়। 


চত্র ৪২। আচযের মন্তিষ-__]  গুকামন্তিধ (0616- 
1710117), 2. থ্যালামাম € 00810170055 3, ল 
মম্তিধ (0676061117১) 4 পিঢ়উটারিগ্রন্তি 
(10410879 81810), 5. ব'মোজক মশ্রিগ (0১00৩- 
₹০10111), 6 নুমুক্রা]! এম (৮1০৫1113 01১10200191 
1 সমগ্র! কাও (90717৭91591) । 





(ছাট বড অসংথ্য শাভ ধা জামু আমাদের শরীরে চারিদিকে জালেক মতো 
ইডিষে বয়েছে । এইসব পাল ৭ লাম স্চহাকাণ্ডের সঙ্গে কিবা তাব ভিতব দিয়ে 


মন্দিষেণ সঙ্গে সুক্ত বযেছে। | এগুদ্ল টেলি গাণেক তানের দা সমস্থ শককে যেন 
সপ্বাদ আদান-প্রদান এ 

স্কাতাব মতো পীভাঁহ নাভি বা জাতি কটি হয আাসুপকান ( ০1৮ 0611) 
দেকে । এরূপ প্রতোক বাবে একটি কবে নিউক্য়াস বা হুট এব” পহুটোপ্রাজম 
(7১106010150) ) ব। প্রাণপঙ্গ দাকে । কায কাষেব একে কতকগুগল ঠীছ - 
প্রশাথা ছড়ানো থাকে | এবাই বাইকে (থকে আামুকোষে উত্তেজন' বযে আনে। 
স্াসুকোষেব আব একট পিক হাখ।”্বহীন অবস্থায় বধ্তি হয়, এই পরে স্রাদু- 
তন্ততে পবিণত হয়। সা তগ্ বিছুপুব 'গযে অপব একটি সাধু কোষের শাখা 
প্রশাধাব সঙ্গে মিলিত হয। কাহুতন্ত এশাবে ক্রমশঃ বড হয়ে দেহেব 
নান। স্থানে ছড়িয়ে পডে। এব্ধপ অনেকগুলি আ্রাতন্ধব সমস্থ নাম স্সামুবজ্জ 
(91০ 11016) | 

ন্নাযুতগ্ড ছুই প্রকাব। এক প্রকাবে স্বাধু তন্তধ বাইবেব উত্তেজন*কে মস্তিষ্কে 
পাঠায়, এ ধরনেব স্বাযুতত্তকে সংবেদী আাযু তন্তব (961507 06:61 বলে। 
আব এক ধবনের আাযুতস্ত মস্তিফেব নির্দেশে শবীরের অঙ্গসমূহকে পবিচালনা 
করে। এই ধরনের স্নাফুতন্তকে চেীয় সাধু তন্ত (1০001: 7৩16) বলে । 

ধর] যাক, পায়ে একটি মশা কামভাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে অস্তযূ্ধী নাভ ব' আয 


৯৯ জীবের ক্রমবিকাশ 


স্যুয়্াকাণ্ডে আর মস্তিষ্কে খবর পাঠালো । তখন মস্তিষ্ক স্ুযুয়া-কাগকে আর 
হাতের বহিমূর্থী নার্ভ বা স্বায়ুকে হুকুম দিলো, চাপড় দিয়ে মশাটা মারতে হবে। 
সঙ্গে সঙ্গে হাতের পেশী সংকুচিত হয়ে মশাটাকে আঘাত করলো । সাধারণতঃ 
এইভাবে নার্ভ বা সাধুর সাহায্যে খবরের আদান-প্রদান হয়| 

আবার ধর! যাক, হঠাৎ ল্নের গরম চিমনিতে, কিংবা! প্রদীপের শিখায়, হাত 


চিত্র ৪৩। ছোট-স্ড আঅন"গ। নাভ ব| 
ন্বাধু আমাদের শবারের চারিদিকে 
জালের মতে! ছন্ডুয়ে রয়েছে। 


দিয়ে প্রাণ নিই, জিভ দিয়ে শ্বাদ গ্রহণ ক্র এবং ত্বকের সাহায্যে স্পর্শের 





লাগলো, আর সঙ্গে সঙ্গে হাতটা টেনে 
সবিয়ে নিলাম । এখানে সংবাদ পাঠানো, 
আর হুকুম দেওয়া, এক মৃহূর্তের মধ্যেই 
ঘটে গেল। মন্তডিষ্ক স্ামু-তন্ত্রেব কেন্ত্, 
এবং সাধাবণভাবে মমস্ত সামুব কাজ 
নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু যে সব কান এতো! 
শরুরী যে, মস্তিক্গে খবব পাঠিয়ে হুকুম 
'আানার জন্তে অপেক্ষা কর। চলে না, সে-স৭ 
কাজ জক্রী-ভিিতে ক্রধয়া কাণ্ড নিজেই 
পরিচালনা কবতে বাধ্য হয়। এব নাম 
প্রতিক্ষিপু কিয়া (17916 901101) ) | 

হঠাৎ প্রথণ আলোর সামনে গেলে 
আপন।| একেই আমাদের চোখেব তাবা- 
লু” ছোও ভয়ে খায়। আধাৰ হঠাত 
মাঘাত লাগার সন্ভাবন। দেখ। দিলেই 
5য়ে আপনা থেকেই আমাদের চোগ বুজে 
যায়। এপ্ালএ প্রতিক্ষিপ্ ক্রিয়া । 

চক্ষু, কর্ণ, নামিক।, জিহ্বা! % সবক 
এই কয়টি আমাদের বোবেশ্দ্রিয়। এগুলি 
অন্তর্গত বিতভিপ্ন ম্াধুব সাহাদ্ে আমাপের 
বিভিন্ন রকম অনুভূতি হয়। আমর। 
চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শুনি, নাক 


জ্ঞান লাভ করতে পারি। আর এদের যাবতীয় কার্ধকলাপ নিয়স্িত হয় 


আমাদের আ্লাযুতঙ্কের সাহায্যে । 
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এছাড়া আমাদের দেহে এমন কতকগুলি ল্লাযু আছে যাবা মস্তিষ্ক বা নুযুয়া 
কাণ্ডের অধীন নয়। হয়ংক্রিয় স্ামু-তন্ ( &010001010 761003 85919]) )-এর 


যাবা অন্তর্ধী ও বহিমু্ধী নার্ভ 
মে 


৯১ 





চিত ১৪| নাভ লা স্রাবুব কায প্রণালী । 
অন্তর্গত স্ামুগুলি দেছেব শান" জাথাগাঘ “থকে শ্বাধীনভাবে নিজেদেব কর্তবা করে 
যাচ্ছে । আবষ্ঠকমত ঘাম হ্যাট, পানারকম বস হৃট্টি, এব" পবিপাক-ন্, কুদ্রানত 


প্রভৃতির কাজ এছেব মাহাধ্যে আপনা 'খকেই নিন্তিত হয়। এবা আমাদের 
ইচ্ছা্দীণ নয়। 


একাদগ পরিচ্ছেদ 
ভিটামিন বা খাচ্য-প্রাণ 

উনবিংশ এতাব্ীর কথা! চীন আর জাপানের মধ্যে বিবাদ লেগেই আছে 
'তবে জাপানীর1 নৌশক্কিতে প্রবল। তাই তারা জাহাজে ক'রে সমুদ্রে টহল দিয়ে 
বেড়ায়, আর চীনাদের জাহাজ দেখলেই তাকে আক্রমণ করে। 

এই রকম পরিস্থিতিতে একদিন দূরে চীনাদের একট জাহাজ দেখা "গল । 
টহলদারী জাপানী জাহাজটা সঙ্গে সঙ্গে তাৰ দিকে ছুটে গেল। গোলন্দাজ 
সৈন্তেরা প্রত্যেকেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, চীনা জাহাজট। কখন কামানেৰ 
আওতার মধ্যে এসে পড়ে । তাহলে সঙ্গে সঙ্গে কামানের "গালায় তাকে চণ- 
বিচুণ ক'রে দেবে। 

সেনাধ্যক্ষ দূরবীন চোখে লাগিয়ে লক্ষ্য কবছিলেন। স্খোগ বুঝে হুকুম দিলেন 
--কামান দাগ। 

কিন্ত একি! গোলন্দাজ টসন্যটিব হাত-পা তখন নাপছে। পাপতে বাপতত 
সে পড়ে গেল ডেকের উপর । 

সেনাধক্ষ্য ছুটে এসে .তা পিঠে চাবুক মারলেন। হেকে উঠলেন এহ 
এয়তান, উঠে দাডা। কামান দাগ জল্দি। 

কিন্ত হায়ঃ অনেক চেষ্টা করেও মে উঠতে পাবলো ন।। তার হাত-পা ক্রমশ. 
অবশ হয়ে আসতে লাগলে।। মৃত্যু ঘনিয়ে আমছে বুঝতে পেবে এক বোব। 
কাগায় তার মুখ ভরে উঠলে। | 

সেনাধ্যক্ষের আদেশে আর একজন সৈন্য সেখানে ছুটে এলো, বারুদে আগুণ 
দিল। কিন্তু তারও হাত-পা কেমন যেন অবশ। তাই নিশানা ঠিক হ'ল ন।। 
কামান গর্জে উঠলো ঠিকই, কিন্তু কামানের গোল। শক্রর জাহাজকে আঘাত 
হানতে পারলে। না। 

বিপদ বুঝে মেনাধ্যক্ষ জাহাজ শিয়ে নিরাপদ দূরত্বে পালিয়ে এলেন। রাগে 
ক্ষোভে তিনি ফুঁস্তে লাগলেন। তার কেমন সন্দেহ হ'ল, সৈন্যের! নিশ্চয়ই 
বিশ্বাঘাতকতা করছে। তিনি গর্জে ওঠলেন-_বেইমানের দল, সব সারবন্দী 
হয়ে দরাড়া। 
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বিশ্বাসঘাতকতার চরম শান্তি মৃত্যু। এবার তাদের গুলি ক'রে হত্যা 
করা হবে। 

খবর পেয়ে নৌবাহিনীর বড ডাক্তার টাকাকী (81910) সেখানে ছুটে এলেন। 
বললেন, ক্ষান্ত হোন, ওর1 দোষী নয়। ওর] বিশ্বামঘাতকতা করে নি, বিশ্বাসঘাতকতা 
করেছে এক রকম রোগ, যার নাম বেরিবেরি (36116611) 1 এই রোগ হলে 
কেউ বাঁচে না। 

সব কথ। শুনে জাপানের সম্রাট এই মাবাজ্মক রোগ প্রতিরোধের ভার দিলেন 
টাকাকীর উপর। 

তখন নৌসেনাদের খাগ্যের প্রধান উপাদান ছিল কলেছাটা মিহি চালেক' 
ভাত, পরিষ্কার ধবধবে । ১৮৮৫ শ্রীষ্ঠান্ধে টাকাকী বিধান দিলেন, শ্রধু ভাভ 
খেলেই চলবে না, তার সঙ্গে তরি-তরকারা, মাছ, মাংস এব” বালি ও খেতে হবে 
_না হলে এই রোগে মৃত্যু অনিবাষ। 

কিছু দিনের মধে;£ সে দেশের মানুষ অবাক হয়ে দেখলো, টাকাকীর ব্যবস্থামত 
খাছ গ্রহণ করে নৌসেনাদের কেউ আর এই দুরারোগা ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'ল 
ন", কিংবা মৃত্যুমুখে 'ভিও হ'ল না। এভাবে টাঁকাকী একটা নৃতশ আবিদ্ধাবের 
পথ খুলে দিলেন । তবে এই রোগটা কেন হয়, তিনি তা ঠিক বলতে পারলেন না। 

ডাচদের অধিরুত পূর্বভারতীয় দ্বীপপুধ্ধেও তখন এই (রোগের প্রাদুভাব ছিল 
অত্যন্ত বেশী। তাই আইকম্যান নামক একজন চিকিৎসককে সেখানে পাঠানো 
হ'ল, এই রোগ সম্পর্কে গবেষণার উদ্দেশ্রে । 

পাখিদের এক রকম পক্ষাঘাত রোগ হয়, তার নাম পলিনিউরাইটিস 
(০9151068011615) | এর সঙ্গে মানুষের বেরিবেরি রোগের ধুব মিল আছে। গব্ষণ। 
কবতে করতে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আইকম্যান আবিষ্কার করলেন ষে, মুরগীকে 
কেবলমাত্র কলেছাটা পরিষ্কার চাল খেতে দিলে তার এই বোগ হয়্। কিন্ত এ 
নুরগীকে চালের কুঁড়া খেতে দিলে এই রোগ সেরে ষায়। অপর দিকে মূরগীকে 
সাধারণ আছাটা চাল খেতে দিলে এই রোগ আদে হয় না। 

এরপর আইকম্যানের স্থলাভিষিক্ত হলেন গ্রীন্স। আরও পরধক্ষা-নিরীক্ষাব 
পৰে ১৯*১ খ্রীষ্টাব্জে তিনি ঘোষণ। করলেন ষে, চালের কুঁড়ায় (1০৫ 70911510105) 
এমন একটি উপাদান আছে, ঘা! আমাদের ম্বামুকে নতেজ রাখে । এব অভাবেই 
মান্থষের বেবিবেৰি আর পাখির পলিনিউরাইটিস রোগ দেখ ঘায়। 
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কম্মেক প্রকার ভিটামিন-এর সংযুতি-সংকেত-_ 


€.ন 

যু ০২ 3 

"১০ ঘা) দিয়া মাছ 
৬ ৃ ৃ 

চু, 1 | ক 58558 ৮ 2 
পর্ণ 
৯০ 
1712 


ভিটামিন-এ (৬1810 0 /১,--প।ওয়] য যঃ দুধ, মাখন, মাছ, ডিম, কড, বা হাঙ্রয়ের যকৃতেব তেলঃ 
টাটক1 শাক-সবজি প্রভৃতি থকে । এর অভাবে, দেহের শ্বাভাবিক বুদ্ধ ব্যাহত হয। তাছ।ভা 
রাতকানা বোগ এবং আবও কষেক প্রকার চক্ষমরোশ হওযাব সম্ত।বনা খাকে। 


এটিতে 


1 
1130. রী 
ব মি রা 11 11 11 ॥7 117 ॥ 1.1) 


1 |] 1 
নি / 1 ০০০-০৯০-০৯০-০- ০-০০-৫-৫- ০+৫:-০-০- ০+৫- সে ১০৫ 
7,0/ 0-০৮%) 033 যা এ, 


6৮১ 774 ১ 
রর 
115 
বিট1-ক।বোটিন (8-0%109€606)--গাজাব প্রচুব পবিমণে গাপক | পগ্রিগাক-তি যাব হচষও এটি 


সহজেই ভিটামিন এত পরিণ 5 হয | তাত এদিয়েও ভিটাগিন-এ ব গয়োজন মেট | 


ভিটামিন-বি-মিশ্র (৬185 20210 8-0০77791৩%)- 


পি 
75০ বারতন০ ( ০ নি নর 
খি ০০৮-০হ 


ভিটামিন-বি-১ (৬1210910 337৮111012001790  0110911006 0)901001))01106)--পাঁওয্স] যাষ 

চালের কু'ড়া এবং ঈষ্ট (বাঃ খামির ) থেকে । এর অভাবে মানুষের বেরিবেরি বোগ হয। 

তাছাড়া কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় খাদ্যের বিপাকেঃ অন্তান্ত ভিটামিনের সঙ্গে) এও উল্লেখযোগ। 
ভূমিকা গ্রহণ করে। 
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এরপর ১৯০৫ শ্রীষ্টান্দে ফ্লেচার মালয় দেশের কুগ্লালালামপুরের এক উন্সাদাশ্রমে 
গবেষণা শুরু করলেন। একদল রোগীকে কলেছাট1 পরিষ্কার চালের ভাত থেতে 
দিতেন, আর অন্য দলকে দিতেন আছাট। লাল চালের ভাঁত। প্রথম দলের 
১২০ জন রোগীর মধ্যে ৩৬ জনেরই বেরিবেরি হ'ল এবং ১৮ জন এই রোগে 
মারা গেল। অপরদিকে দ্বিতীয় দলের ১২৩ জন রোগীর মধ্যে মাত্র দুজন 
আক্রান্ত হ'ল আর তাদের রোগণ তেমন মারাত্বক হ'ল না। তারা আধার 
ভাল হয়ে উঠলো । এই পবীক্ষার বিবরণ প্রকাশিত হ'ল ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে । 

এই সময় মালয়ের আব এক জায়গায় রেল-লাইন পাতা হচ্ছিল। ফেেজার এবং 
স্যান্টন সেখানকার ৩০০ জন শ্রমিক নিয়ে গব্ষেণা শুরু করলেন। শ্রমিকদের 
ভাগে ভাগ করা হ'ল। প্রথম দলকে খাছের প্রধান উপাদান হিসেবে দেওয়া 
হত কলেছাটা পরিফ্ার চালের ভাত, আর অগ্থ দলকে সাধারণ আছাটা চালের 
ভাত। ৮4 তিন মাসের মন্যেই প্রথম দলের শ্রমিকদের মধ্যে বেরিবেরি রোগ 
মহামারীরূপে দেখ। দিল, অথচ দ্বিতীয় “লের শমিকদের কিছুই হাল ন'। এরপর 
এ দু দল শ্রমিকদের চালের রেশন অন্ল-্ধ্ল কবে দেওয়া হল। এর ফলে প্রথম 
দলের রোগীরা ক্রম" ভাপ হয়ে উঠলে” অপরদিকে বেরিবেরি রোগ মহামারীকপে 
দেখা দিল দ্বিতীয় দলের মণ্যে। £হ পশীক্ষার বিবরণ ল্যান্সেট প্রকার প্রকাশিত 
হ'ল ১৯০৯ খ্রীষ্টাবে। 

ইতিমধ্যে ১৯০৬ খ্রাষ্টাবে ইংরেজ বিজ্ঞানী হপর্কিন্প এব" মাকিন বিজ্ঞানী ম্যাক 
কলম জানান ষে, রাসায়নিক পঞ্ঈীতিতে প্রস্থত বিশুদ্ধ কাবোহাইড্রেটঃ ফ্যাট ' শ্রেহ- 
পদার্থ), প্রোটিন, লবণ ও জল-_এই সব কয়টি উপাদান জীবদেহের পুণ্টির জন্যে 
যথেষ্ট নয়। অথচ এদের সঙ্গে সামান্য পরিমাণে দুধ বা শ্তরাবীজ (6850) মিশিয়ে 
দিলেই জীবদেহের ত্বাভাবিক পুষ্টি অব্যাহত থাকে । 

এসব গবেষণার স্তর ধরে লিপ্টার ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ফাঞ্চ (7810) ১৯১১ 
্রীষ্টান্দে চালের বুঁড়া থেকে এমন একটি উপাদান পৃথক করতে সক্ষম হলেন, যার 
সাহাষ্যে পায়রার পলিনিউরাইটিস রোগ নিরাময় কর] সম্ভব হ'ল। এই সব পরীক্ষার 
ফলাফল লক্ষ্য ক'রে তিনি বললেন, বেরিবেরি হ'ল থাগ্যে একটি অত্যাবস্ঠক পদার্থের 
অভাবজনিত নৌগ। এই অত্যাবশ্যক উপাদানটি থাকে চালের উপরের আঁবরণে। 
তিনি আরও বললেন, শুধু বেরিবেরি নয়--স্বাভি, পেলাগ্রা এবং সম্ভবতঃ ব্রিকেট্স 
রোঁগেরও কারণ এমন সব উপাদান, ষেগুলি আমরা সাধারণত; থাছ্য থেকেই পেয়ে 
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ভিটামিন-বি-২ (৬16217)11) 09. [২10০12- 
৮10)--পাওয়া যায় ঈষ্ট, ছুধঃ মাংস এবং 
তাজা শাক-সবজি থেকে | বিবিধ জারণ- 
ক্রিয়্ায় এটি সহ-উৎসেচক (€০০967029026)- 
রূপে কাজ করে। দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধির 
হন্যে এবং স্বস্বাস্থা বজায় রাখার জন্টে 
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২ খু 51560 65. 
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পাওয়া যায়। কার্বোহাইড্রেট, 


আমিনে-আদিড এবং শ্রেহ- 
জাতীয় খাচ্যের বিপাকে এটি 
সহ-উৎসেচক-রূপে কাজ করে। 
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বায়োটিন (0310110)- লসবোন্তম উৎস 
হ'ল যকৃৎ (11৬০1) (বাঃ মেটে) এবং 
ডিম । দেসের ম্বাভ।বিক বুদ্ধির জন্যে 
এর প্রয়োজন হয়। বিবিধ অকার্বনী 
করণ-বিক্রিয়ায় (95০89০১18- 
(1910 1920010109) এটি ৮হ-উৎসেচ ₹- 
কপেকাজকরে। 
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ভিটামিন-বি-৩ ( বা পিরিডক্সিন) 
(৬1091010936 -৮ ৮911002- 
06)-_চালের কুড়া! এবং ঈষ্ট 
থেকে পাওয়া বায় । আযমিনো- 


আিডের বিপাকে উৎসেচক- 
বপে কাজ করে। 


্ 11, 


014 


ফোলিক অ)াসিড 16০11 ৪014) 1. /91/81- 120) যকৃৎ্ত ঈঙ এবং কয়েক প্রকার সবু্গ 
পাতার পাওয়া ধায় । দেহের বৃদ্ধিতে সহায়ত। করে। এর অভাবে, রক্তের লোহিত-কণিকার 


খ্যা বৃদ্ধি পায়। 
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থাকি। কোন কারণে খাগ্যে এসব উপাদানের অভাব ঘটলেই দেখা দেয় এবপ 
অভাবজনিত রোগ। তাই তিনিই সর্বপ্রথম এই জাতীয় অত্যাবশ্যক উপাদানের 
নাম দেন “৬10910010)6? (ল্যাটিন ৬18 প্রাণ, &1010০-আ্যামোনিয়াজাত ), কারণ 
চালের কুঁড়া থেকে ঘা পাওয়া যায়, ত। ছিল আযমোনিয়াজাত পদার্থ। কিন্ত 
পরবর্তীকালে যখন এই জাতীয় আরও কয়েকটি পদার্থের কথা জানা গেল, তখন 
বোঝ। গেল যে, সবার সঙ্গে আমোনিয়ার সম্পর্ক নেই । এজন্যে ইংরাজী নামের 
শেষ থেকে € অক্ষরটি বর্জন ক'রে ণ৬11201 নামটি গ্রহণ করা হ'ল। বাংলায় 
এদের বলা হয় খাছ্য-প্রাণ । 

এদিকে মাকিন দেশে ওসবোর্ণ এবং মেডেল ১৯১* খেকে ১৯১৩ সালের মধ্যে 
প্রমাণ করলেন যে, মাখনে এমন একটি উপাদান আছে, যা ইছুরের শ্বাভাবিক বৃদ্ধির 
জন্যে অত্যাণশ্তক। এরপর ম]াকৃকলম এবং ডিস? সম্পূর্ণ ্বাধীনভণবে ডিমের 
কুহ্থম, মাখন এবং কডলিভার তেলে এই উপাদানটির (এখন এর নাম ভিটামিন-এ ) 
অস্তিহেব কথা প্রথা করেন । ১৯১৫ পালে তার] “ঘাষণ। করেন যে, [10615 ৪16 
[60965521% [017 10171779] 10001161017 0011110 010৮৮11) (০ 018989$ ০1 
1101১1709৮1] 220৩8০০] 90095021055, 01706 90910091011) [915 200 (0136 ০01061 
5010010 11) ৮/667, ০91 006 20021017019 10 5.” অর্থাৎ, বৃদ্ধির সময় 
ত্বাভাঁিক পুষ্টির জন্যে দুই শ্রেণীর সহায়ক পদার্থের প্রয়োজন হয়__-এক শ্রেণীর পদার্থ 
স্সেহ-পদাথে দ্রবণীয় এবং অপর শ্রেশীব পদার্থ জলে জুবণীয়, কিন্ত আপাতদৃষ্টিতে সেহ- 
পদাথে পয়। 

ঘেটি মেহ-পদার্থে দ্রবণীয় তাব নাম দেওয়! হ'ল ভিটামিন-এ (৬190110 4৯১), 
আর যেটি জলে ভ্রবণীয় তাঁর নাম ভিটামিন-বি ( ৬1091017) 9 )। কিন্ত অল্পদিনের 
মধ্যেই বোঝা গেল ঘষে, দ্বিতীয়টি প্রকৃতপক্ষে ছুটি উপাদানের মিশ্রণ একটি শ্বল্প 
তাপেই বিয়োজিত হয়, যার নাম দেওয়া হ'ল ভিটামিন-বি১ ( ৬1081010 31 ); 
অন্তটি বিয়োজিত হয় না, তার নাম দেওয়1 হ'ল ভিটামিন-বি২ ( ৬1020010 9১)। 

কালক্রমে এসব উপাদান সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক করা সম্ভব হল এবং 
তাদের অণুর গঠন সম্পর্কেও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া! গেল। শুধ তাই নয়, 
গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে তাদের গস্তত করাও সম্ভব হ'ল। ক্রমে আরও কতক- 
গুলি নৃতন ভিট।।মন আবিষ্কৃত হ'ল এবং তাদের কার্যকাবিতার বিবরণও প্রকাশিত 
হ'ল। তার ফলে চিকিংশাস্ত্রে এলো যুগান্তর । 
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[ বিশেষ প্রষ্টবা--ভিট।মিন-বি (মিশ্র )এর আর একটি উপাদান হ'ল নিরাদিন 18016) বা 
নিকোটিম্তামাইড (15011081010) 1 ঈষ্ট এবং চাল থেকে এটি পাওয়া যাঁয়। কয়েক প্রকাব 
জাবণ-ক্রিয়ায় এটি সহ-উৎসেচক বপে কাজ কবে। ] 
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আগেকার দিনে নাবিকর' দীর্ঘকাল ধরে টাটকা তাজা কল ও সবজি পেত ন]। 
তাদের মধ্যে অনেকেই নিদারুণ স্কাভি (5০81 ) রোগে আক্রান্ত হ'ত। ১৫৩৬ 
খষ্টাব্দে সেন্ট লরেন্স নদীবক্ষে অভিষানের সময় কার্টিয়ার (08166 )-এর সঙ্গীদের 
মধ্যে অন্ততঃ ছাবিবশ জন এই রোগে মারা যান। ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্ে ব্যাকস্ট্রম সর্বপ্রথম 
ঘোষণা করলেন যে, তাজা কল ও সবজি স্কাভি রোগ নিবারণ করে। কিন্তু 
কেউ তার কথায় কর্ণপাত ক'রল না। প্রায় ষাট ব্ছব পরে বুটিশ কর্তৃপক্ষ 
নাবিকদের খাদ্যের সঙ্গে নিয়মিতভাবে লেবু-াতীয় ফল দেওয়াব ব্যবস্থা কবেন। 
হাতে হাতে ফল পাওয়া! যায়, এবং স্বান্ডি রোগ নিবাবিত হয়। হার্দার্থ 
(179/010 ) এবং রাইখদ্টাইন ( 7২101)5161 ) নামক দু জন বিজ্ঞানী শ্বাধীনভাবে, 
১৯৩৩ গ্রাষ্টাব্দে, ভিটামিন-মি (৬1180210 0) সংশ্লেষণের পদ্ধতি আবিক্গার করেন । 

মামাদের দেহে ক্যাল্সিয়ামের বিপাকে জন্যে দরুকার হয় ভিটামিন ডি 
( ৬11910117 [0 )। এর অভাবে শিশুদের বিকেটুস 103101015) ব অস্থি-বিকৃতি পেগ 
হর । -৮২৪ গ্রাস বিজ্ঞানী সুটে (9০1/86016) সবপ্রথম বলেন যে, রিকেইস রোগের 
চিকিৎসায় কড-লিভার তেল ( 0০৫-1)৮61 ০1] ) খুবই কাযকবা হয়। দুভাগাবশতঃ 
গাব একশ কর ধরে এদিকে কাবও নজর পডেনি। ১৯২২ সালে নতুন ক'রে 
জানা গেল ঘে, কড লিভার তেলেব রিকেইন রোগ নিরাঁহয়েব মতা আছে। 
এবপর ব্রকম্যান (81090100191) ), ১৯৩৩ সালে, টানি মাছের লিভারে (বা, 
য্কৃতেব) তেল (01079 11৬61 ০911) থেকে সর্বপ্রথম ভিটামিনভিত (৬71800110-]0,1 
পুখক করতে সক্ষম হন। ক্যাল্সিয়াম বিপাকের বেলায় এটি খুবই সক্রিয়। 
চামভায় এক প্রকার রাসায়নিক যেগ থাকে (7-06১ 10901101951910] ), 
অতিবেগনী-রশ্মির ক্রিয়ায় ত1 ভিটামিন-ডি৩-তে রূপান্তবিত হয়। ভিটামিন-ডিং 
( ৮1680717 [0 ) ও সক্রিয়, তবে ডি৩-র মতো নয়। এরগোস্টেরল (180516701) 
নামক পদার্থটি অতিবেগনী-রশ্বির ক্রিয়ায় সহজেই ভিটামিন-ডি২-তে পরিণত হয় 
এর আর এক নাম ক্যাল্সিফেরল ( 0৪10116104)। এ জাতীয় ভিটামিন পাওয়া 
যায় প্রধানতঃ নানারূপ স্ষেহ-পদার্থ থেকে ; ষেমন-হালিবাট ও কড-লিভার তেল, 
ডিমের কুন্থম, ছুধ ইত্যাদি থেকে। 

ভিটামিন-ই (৬108101) 7) পাওয়1 যায় প্রধানতঃ গমের অঙস্থুরের সেল 
(11620 9017) 011), তুলাবীজের তেল (0০919 56০0 ০11) প্রভৃতি থেকে। 
এর অভাবে সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা বিনষ্ট হয়। এদিক দিয়ে আল্ফা-টকোফেরল 


১০৬ জীবের ক্রমবিকাশ 
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ভিটামিন-ই (৬181010, 6_ *+2০০0901১০101)--গঙের আ্কুরের তেলঃ তুলা-বীজের তেল এবং 


কয়েক প্রকার ভাজা শাক-সবজি থেকে পাওয়া! যার । এর অভাবে, পুরুষের পূরুষহ্হীনতা রোগ 
হওয়ার এনং গর্ভবতী ঝমণীর গর্ভপাত হওঘাঁর সস্তাবন| থাকে । 
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ভিটামিন-কে-১ ড৬1%0010 701)-_সবুজ উল্তিদ্‌ থেকে পাওয়া যায়। এটি রক্তপাত বন্ধ করতে 
সহায়তা করে (/0011)20100111)8816 8601) | 


জীবের ক্রমবিকাশ ১০১ 
ভিটামিনের ভানিকা 


ভিটামিন কোন্‌ পদার্থে কার্ধকারিত! প্রধানতঃ কোন্‌ খাছ 
দ্রবণীয্ত বেশী পাওয়া যায় 
£& (এ) শ্পেভ-পদার্ে.: শবীরের গঠন ও ক্ষয়পূরণ করে চধ, মাখন, মাছ» ডিম, পাল" 


চ) 10010010165) ভ। 
(ন্ট (মি) 


4. (নম) তল 


0 ডি) স্লেহ-পদার্থে 


₹ত (কে) 1 


এবং রোগ প্রতিরোধক এক্তি 
বাড়ায। এব অভাবে রাতক।না 
রোগ এবং অন্যান্য চোখের 
বোগ হয। 


এব অভাবে বেরিবেবি) সধামান্ন।, 
ভর্বলতা, কোষ্ঠটবদ্ধতা ও নানা- 
*গকাব চমবোগ দেখা দেয়। 


“ভ € দেভব্সগুলিকে 2 বাথে। 
এব অভ|ুব ত্বাভি বাণ এবং 
হি 


লাতেব বোগহম। 


অস্থিঃ দ্তঃ ও পেশার পোষক । 
শিন্ছাদর বিকেতস্‌ বা অস্থি- 
বিবৃদত বোগ নিবাবণ কবে । 


সম্ত।'ণবতী মাষের জণ্ন্য প্রযোজন 
হয। এর অভাবে সম্তান 
এতপাদনেব ক্ষমতা নষ্ু হয । 


রক্ত জমাট বাধতে সাহাষা করে। 
সুতরা"১ রক্তে এটি থাকলে 
সহজেই রক্তপাত বন্ধ হয়ঃ নতুব! 
রক্তপাত বন্ধ হতে দেরী হয়। 


শাক, অটরশ্টি১ বিলাতি 
কুমণঃ গাজর, কড়বা হাঙ্গবের 
যবৃতেন তেল ইত্যদিতে। 


কিছ টা চালঃ দ'তায় ভাঙ্গা 
অটাঃ দুণঃ টিম, মেটেঃ সার 
নব্জি, ফলঃ্ল ইভা দিতে । 


পাতিলেবু১ কা গজী-লে বু 
কমলালেবু, টম্যাটো, কালো- 
ভ।ন, আমঃ 'মানারসঃ আম 
লকি উভাদিতে । 


কডমাছেব যকৃতের তেল এব 
চিতল) ঢ|ই১ হেবি"১ স্তামন। 
সাডিন প্রভৃতি তৈল প্রধান মাছ, 
ডিম দ্ধ, মাখন ইত্যাদিতে | 
স্ুধের মতিবেগুনী রশ্রি গায়ে 
লাগালে এত ভিটামিন উৎপন্ন 


হ্ফ। 


গম, ছোলা ও ডালের অন্কুব, 
উদ্ভিজ্জ তেলঃ মটরশুটিঃ লেটুস 


ও শাক ই-শদ্তে। 


মাঃ মাংসঃ মেটে মাথন। 
বাধাক পি, পালংশাক; 
টম্যাটো ইতাদিতে । 


১০২ জীবের ক্রমবিকাশ 


( €-:09০9001791017 গ্রীক 70%0$-01)110, ?17/21%-510 0921) সর্বাপেক্ষা 
সক্রিয় । ১৯৩৮ সালে কারার (91191) এটি সংশ্লেষণের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন । 

ভিটামিন-কে ( ৬163011) %€) রক্ত জমাট বাধতে সাহাধা করে (/$101)0]00 
111192010 ড1121717 | এর অভাবে রক্তপাত বন্ধ হতে দেরী হয়। এটি পাওয়। 
যায় প্রধানতঃ টাটকা শাক-সব্জিতে | ড্যাম (1021) ১৯২৯ সালে সর্বপ্রথম এটি 
আবিষ্কার কবেন, আর ১৯৩৯ সালে ফাইজাব (1719561 1 এব সংশ্রেষণের পদ্ধতি 
বর্ণনা করেন। 

এখন আমর| জার্ন যে, খাছের প্রধান উপাদান হ'ল পাচটি-কাঁবোহা ইড্রেট, 
প্রোটিন, ফ্যাট (ম্বেহ-পদার্থ , লবণ এবং ভল। কিন্ত এসবেও দেহেব পুষ্ট হবে 
না, ঘদি এদ্রে সঙ্গে নানাপ্রকার ভিটামিন নাঁথাকে। ভিটামিনশূন্য খাগ্ প্রাণহীন 
পুতুল বা চালকহীন ইঞ্জিনেব মতো। কাজেই এদের বলা হয়েছে খাগ্-প্রাণ। 
ভিটামিন নানাপ্রকার, যেমন-_-ভিটামিন &+ ভিটামিন 9 (০0100019%1, ভিটামিন 0 
ভিটামিন 70 ইত্যাদি। 

আমাদের দেহেব উপযুক্ত পুষ্টি সাধনের জন্য “যেসব উপাদান দবকার সেগুলি 
পর্যাপ্ত পরিমাণে সাধারণ খাগ্যরব্যে পাওয়া যায় না। তবে আনুন, আপেল, শ্বাস 
পাতি, আম, কাঠাল, কলা, পেঁপে, লিচু, আতা, আপাবস প্রক্তি মবস্থমি কল মেমন 
উপাদেয় তেমনি বিভিন্ন উপাদানে ভরপুর । আবার টমেটো, গাজব, কীট, শখ, 
মটরশুটি প্রভৃতি, যেগুলি ফল ও সবজির মাঝামাঝি, তাদের মধ্যেও খাছোব নানা 
উপাদান প্রচুর পরিমাণে থাকে | এগুলি কাঁচা অবস্থায়, তব্কারি রান্না করে, কিবা 
অধসিদ্ধ অবস্থায় শ্যালাড আকারে খাণয়া যায়। এদেশে সাধারণতঃ যে সব খাছ্য 
গ্রহণ কর! হয়, সেলের কোন্টির মধ্যে কোন্‌ ভিটামিন যথেষ্ট পরিমাণে থাকে, তার 
একটি তালিকা আগে পৃষ্ঠায় দেওয়। হয়েছে । এখানে মনে কাখা দবকাব্‌ যে, বন্ধনের 
সময় উত্তাপের কলে কোন কোন ভিটামিন নষ্ট ভায় যায়। আুতরাং সে বিষয়ে 
সাবধানতা অবলন্গন করা দরকার । 





(ক) জু হলি ধবে শুখু তত চাণর মড৬ (পণ শি ০০০1৬ )-বাগ আও স্ত 
(099111)69] 276051) খোয (ভিঢা মন এংণ/যব মডি (002) ছবিাত ঠোটেৰ 
এ-ব অভাব) শিশুটি “হাবাপথ্য।ন্‌ ৪ হাটচিবঙগ “০.০ দেখা - চ্ছে। ভিট'্ন 
চিযা তন” * ম্কান্ত হয়। ফাাণ| সি” আভা” এত (বাগ হযে থাক। 
*. 1 একেবান পগ হাষযায। 54 [৬17৩ বচ প্রকাশন প্রন্িল্দন | 
এপ" কডলিভ।ৰ অযেণ খেতে দেওয়[ফ 

1 ডান চোখটি বক্ষা কলা সম্ভব 

তহ (1312017) 
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(গ) পেল! (৯9119515) নামক চম রোগে ঘে। রিকেঈন (2701515) রোলে 
আক্রান্ত শৈশু। ভিটামিন বি-(মিশ্র) আক্রান্ত শিশু] ছুইপায়ের কক্রত] 
(বিশেষভাবে) ভিটামিন বি-২ এবং নিকোটি- বিশেষভাবে লক্ষ ণয। ভিটামিন- 
ম্যামাইড )-এব অভাবে এই রোগ হয়ে ডি-এব অভাবে এই রোগ হয়ে 
থাকে । ( £805010 ) থাকে । (119805618 ) 


১০২ (খ) ভিটামিন--বি-১-এর অভব-জনিত রোগ 
(৮01518৬7165 ) 





(ও) সকাল ১***৮। শুধু কলে-ছাটা! চাল থাওযার ফল-_ 
ক্রমাগত ন্নায়বিক আক্ষেপ (00900700005 101177% 
০০100151003 )1  (৮০909268171615 ) 
সকাল ১*২৪ | »*১ মিলি, ম্তঃলাইন-মাধ্যমে ১৫ মিলিগ্রাম 
ভিটামিন-বি-১ এবং *-৪৫ মিলিগ্রাম গ্রকৌজ ইন্জেক্শন 

নট দেওয়! হ'ল। 
সকাল ১**৫২। হ্ব(ভাবিক অবস্থ। ফিরে এলো], এব পায়রাটি 
উঠে দ্লাড়ালো । (50515 ) 


[ অধ্যাপক ডাঃ প্রদীপ কুমার রাহার মৌলন্তে প্রাপ্ত ।] 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


তরমোল 

মাননদেহেব বিশেষ কতক গুলি গ্রন্থি, যাদের ইংবেজিতে 00090111)6 2121005, 
আখ্য। দেওয়। হয়, তাদেব কার্যকারিতা সম্পর্কে বর্তমান শতাব্দীব প্রাবন্তকালে ও 
জীব-বিজ্ঞানীদেব কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল নাঁ। অন্যান্য গ্রন্থির সঙ্গে এই বিশেষ গ্রন্থি- 
গুলির পার্থক্য এই যে, এই গ্রন্থি নিঃক্গত রস (17০01700176) নালিকা-বাহিত না হয়ে 
গ্রন্থির অন্যন্তবে রক্তশোতেন সঙ্গে মিশে যায়। সমগ্র শরীবে এই গ্রন্থিবস বা 
হনামান-এব অবাধ গতি এবং এবই শাসনে ৭ তবাধণানে দেহেব বুহৎ কর্মকাণ্ডের 
গ্রান সবই অন্রগিত হয়। পিত।-মাতান বংশগত বৈশিষ্ট্য যেমন জিন” (00176 
মাপা সন্তানে বায়, জিনেন একান্য বখবতাঁ “ই বিশে গ্রন্থিগুলিও তেমনই 
দেহছমনে নান। পলিধঙন সংগঠিত ববে। এই গ্রন্থিবল বা হবমোন-এব আধিক্য 
বা স্বল্পতা মানবদেহে বনু বিচিত্র €1াগ ব! অস্বাভাবিকতা জন্যে দায়ী । 

১৯৭ “বন্দে দু'জন ই“তুবজ বিজ্ঞানী আতে৮ তগাবলিং ( 0650 90811106 ) 
এবং উইলিয়াম বাভালস ( 1111210 351155) এ বিষয়ে উল্েখযোগণা গবেষণার 
্ুত্রপাত করবেন। কুকুবেক অগ্যাঞ্য (08091645) নিয়ে গব্ষেণাৰ ফলে ১৯০৪ 
বী্টা্দে তাবাই ₹ **ম একটি হবমোন পিক্তিটিন (১০০৫10 1) আবিষাবের কুতত্ 
অঞ্জন করেন। 

এবই পরুধশীকালে নানাদেনের নান। বিজ্ঞানীব একক অথবা যৌথ পবীক্ষা- 
নিবীক্ষাব চল জানা গেছে যে, সাপাবণ্ত ঞণালীহীন গ্রন্থ (100001539 £1910 ), 
পাকস্থলী ৪ শু্রান্্রের খৈস্থেন্ণ ঝিলী, বিশিষ্ট নার্ড (বা, সাধু )-কোষ ও নাভ ( বাঁ, 
সা । তন্ধ-প্রান্ধে উৎপন্ন হরখোন উত্পন্ভিস্থান থেকে বক্তশ্োতে বাহিত হয়ে, কোনও 
সন্সিহিত ব| দববতী স্থানে গিষে, বিভিন্ন কোঁষ ও কলাব ক্রিয়াকে উদ্ব,দ্ধ কবে। 
অন্বঃলাবী গ্রন্থি-সংক্রান্ত বিছা! বিজ্ঞাণ জগতে িপ্তোক্রিনোলজি' 1চ0400০11009198) 
নামে পরিচিত (গ্রীক, ৫110011 ৮/111)10, /71276171-5 160 310 10£03$-5016106) | 
একটি অন্তঃশ্রাবী গ্রন্থি একই সঙ্গে তাব নিজন্ব হবমোনেব কাবখানা এবং সঞ্চয়কক্ষ 
(বা, ভাডাব ঘধ) হিসেবে কাজ কবে, কাঁবণ ওই হবমোন অন্ন সময়েব জন্যেও দেছেব 
অন্যত্র সঞ্চিত থাকতে পাবে না।* 


*এহ প্রসঙ্গে উল্লেখা যে, বলি হবমোন (গর ক) 10117,701% _1০ €৯০(৪ ) কথাটি বাবহ!ব করেন । 
এবিষযে উাৰ মন্তর বিশেষভ।বে প্রণিধানাষাগা £ 

[70117001003 190 [0 ০০ ০8171190 [1011 0109 01917 ৬1)016 (1065 816 [01000060 (0 1100 
01210 ৬/17100 0065 80606, ১৮ 176215 01 1176 0109090 501691179 800 (76 ০0161018115 
19০/0108 71)59101981028] 1196€45 01 11)0 01625101১17. 1061951 00161101109 (10611 1615658160 
[91090150010] 800 ০1700191101) 11010081017 009৫৬ 


১০৪ জীবের ক্রমবিকাশ 


এ যাবৎ যে সব ভিন্ন ভিন্ন হরমোন 
আবিষ্কৃত হয়েছে৷ তাদের ফ্রি! সম্পর্কে 
2). প্রচুর পরীক্ষনিরীক্ষ! হয়েছে। এরই 
ফলম্বরূপ মান্র:ষব নান প্রকাধ আধিব্যা্ি 
সম্পর্কেও আলোকপাত করা সম্ভব 
৪) হয়েছে। 
প্রণালীহীন গ্রন্থিথুলিতে, যেমন__ 
ৃ মন্তিচ্ের গভীতব অবস্থিত হাইপোথ্যালা- 
রি মাসে (7/09603191025) এবং মন্তিক্কেব 


ভূমিসং্লয্র পিটইটারিতে (9168101) ), 

এ 1 গলদ্শের থাই রয়েডে 0079191), 

| র্‌ ২ উদ্ররাভ্যন্তরে বুক্সংলশ্ত আয ড্রিন্তা ল- 

১ গ্রন্থিতে এবং আাডরিগ্তাল ত্বকে (40161781 

০016%), স্ত্রী দেহের ডিম্বাশয়ে (0৬19), 

২.-২£ এবং প্রণালীযুক্ত অগ্র্যাশয়ে (8001095) 

|| ্ ) ৪ পুংদেহের শুক্রাশয়ে (15015), এক 

৩৬ বা একাধিক হরমোন প্রস্থত হয়। এদের 

কতকগু“ল বুদ্ধি, বিকাশ ও বংশ-বিখারে 

এবং অন্যগুলি বিপাকে, উল্লেখঘোগ্য 
ভূমিকা গ্রহণ কবে। 
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ভাভতিপোথধশলামান (57500008127)05 ১ 

পিটভঢবা (99110616021 

পাহরয়েড (101191010)9 

[ এপ ন'চের ম'শ প্যাবাথাইরযে 
(68141105101) 3 

থ উমান (10751005), 

আ)ড্রিন্ত।ল (৯১৫11081)) 

থ্গ্রু/াশয় (6810169,9), 

চিন্ব। য় (0৮21১) 

শুক্র শয় (1০5015) | 


৮৬৩ [টি ৮ 


০০ ১ ০২ ৩৮ ৩৯ 


১৬ ॥ 
$৫১/ ১১১৪ চিত্র ৪৫। মানবদেহের কয়েকটি আন্ত: ভ্র।বা 


গ্রন্থির (80400901109 81905) অবস্থান । 


হরমোন-এর ত্রর্টি-জ নিত রোগ ১৪ (ক) 





(ক) পভ)াকার মাগুষ | (খ) প্শ্ষণ ভিব বৰ পি পা 

স্যা সাব ২১৯ বিন্ছ ব। লও গণ উচ্চ] লাল লা চ।ব 
উস্৮৩| ৭ ফুট ৬ ভর্িঃ ফত। একজন শ্বেত শ্রেব তৃলনাষ 
ন্দ্ধি তখন আনাহত। "নস কত পোউও তা চলি ছি ভি 


অন্াাভ করবা বলে 





(গ) মেদ বাহুল ---ছলেটির খ) গলগণ্ড (0০16016)১ সেই সঙ্গে 
বরন মাক্রে ১১ ব্ছব। সদ! বিস্ষারিত-নত্র (5%০90100091- 
705 ) 1 


[ অধ।াপক ডা: প্রদীপ কুমার রাহার সৌজন্তে প্রাপ্ত 1] 


১০৪ (খ) 





ময়ূর এবং মুরী-_ময়ুরার লেজ হয় সাধারণ প।খির মতো, কিন্তু মযুরের লেজের উপর থেকে গজায় 
অতিরিক্ত কতকগুলি রন পুচ্ছ । আনন্দ হ'লেঃ মযুর লেজের এ পুচ্ছ-গ।লকগুলি উপরদিকে তুলে 
মেলে দেয় এবং ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে । পেখমধর! মযুরের সৌন্ধের কোন তুলনা নে । 
গোর-ফীজান্ট (8111:5-01089213 )১ 
নাস-- পাবে! ক্রিস্টাটুস্‌ (৮2০ 01519185 )। 


জীবের ক্রমবিকাশ 
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১০৬ জীবের ক্রমবিকাশ 


হরমোন প্রধানত: ছু'বকম। কতকগুলির লক্ষ্যস্থল হল কলা, কোষ ব৷ প্রাস্তিক 
অঙ্গ। আবাঁব কতকগুলির লক্ষ্যস্থল হ'ল অপর কোন গ্রন্থি, যেখানে প্রথমটি 
ক্রিয়ায় অপব কোন হবমোন উৎপন্ন হয়। এইভাবে দেহেব বিভিন্ন অংশে উংপন্ধ 
বিবিধ হবমোন দ্বাবা দেহের বৃদ্ধি, বিকাশ ও বিপাক স্বভাবে নিয়ন্ত্রিত হযে থাকে । 
স্থতবাং, এপ যে কোন একটি গ্রন্থি ক্ষতি গ্রস্ত হলে এইসব ব্যাপারে বিস্প ঘটে । 

প্ররুতপক্ষে গ্রথম হবমোন আবিষ্ষাবেব কৃতিত্ব অর্জন কবেছেন বিজ্ঞানী আবেল 
(4091, ১৮৯৭ হ্রষ্টান্দে। এব নাম আযাউিন্বাচলন (401018117 ) বা এপিনেফ্রিন 
(16010619171 , গ্রীক 2/45-91701, 156151৮7055 1101769)1 আব এটাই প্রদ্ম 
হবমোন যা ল্যাববেটকীতে স'গ্েষণ কবা সপ্তব হযেছে । এই কুণিতত্ব অঙজন করেন 
স্বাধীনভাবে ছু'জন বিজ্ঞানী_স্লল্জ (9৫০17, 1904) এব” ডাকিন ।102100, 
1905 )। বুক্-সংলগ্র আাডরিন্তাল-গ্রন্থি থেকে এটি নিঃহ্ত হয। এব ক্রিয়ায় বন্তচাপ 
বৃদ্ধি পায় এবং দ্রদ্ম্পন্দনেব বেগ বেডে যায়। ঠাপাণির আক্রমণকালে এদ্বার' 
স্বস্তি পাওয়া যাঁয়। কবোটিব মধ্যে মস্ষিদ্দের ঠিক নীচেউ আছে পিটইটারি-গ্রন্থি । 
এটি দেখতে ছোট্ট একটি মটব্দানাব মতো । এর দু'টি অংশ-_পশ্মখ শাগ ** 
পশ্চাদ্ভাগ । পিটইটাবির লম্মুখভাগে উৎপন্ন হরমোন ( 90179009 71110 
[70100016, বা 917) বাব! সাধাবণভাবে দেহেব বৃদ্ধি হয়। ?দহেব বিকাশ, বিশেষত 
স্ত্রীও পুরুষেব ফৌবন লক্ষণসমূহেব ( যেমন, যৌবন সমাগমে স্ত্রী € পুরুষেব আৰুতিগত 
পার্থক্য), প্রধানত: যৌন-গ্রন্থিতে (0017905 ) উতৎপন্থ হবমোনেব উপব নির্ভবশীল। 
কিন্তু এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মস্তিষেব হাইপোথ্যালামাস অংশের ক্ষরণক্ষম কোষ 
থেকে উৎপন্ন উত্তেজক উপাদান রক্তশ্ত্রোতে বাহিত হয়ে যখন পিটইটাবির সম্মুখভাগে 
পৌছয়, তখন সেখানে ছু'রকম হবমোন (চ0111016 9110011901102 [10110016, বা, 
7913 এবং 10151015110 1701700109) বা, 711) সঞ্জাত হুয়ে যৌন গ্রন্থিকে সক্রিয় 
ক'বে তোলে এবং তাদের নিজ নিজ হরমোন-ক্ষবণে উদ্বোধিত কবে। প্রথমটিব 
প্রভাবে স্ত্রী-দেহে ডিম্ব-কোষেব উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে ও ঈস্ট্রোজেন-জাতীয় বিশিষ্ট 
হরমোনের (ধেমন, ঈস্ট্রোন এবং ঈস্ট্রাভাইয়ল ) ক্ষরণ হয়, আর পুং-দেহে শুক্র- 
কীটের উৎপত্তি « বিকাশ ঘটে । আবার দ্বিতীয়টিব প্রভাবে স্ত্রী-েহে ডিম্বাশয় 
থেকে ভিম্ব-কোষের নিক্ষমণ ও প্রজেস্টেবোন নামক হবমোনেব করণ নিয়ন্ত্রিত হয় । 
অপরপক্ষে পুংদেহে টেস্টোস্টেরোনের ক্ষরণ হয়। 

স্ত্রীলোকের ঘৌন হবমোন প্রধানত: ছুটি-ঈস্ট্রোন এবং ঈস্ট্রীভাইয়ল | 
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ঈসট্রোন (1850:076) সর্বপ্রথম নিষফাখিত হয় ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ( 800608006, 
[)015/)| এটি স্ত্রীলোকের ও পুরুষের মুত্রে পাওয়া যায়। আব ঈস্ট্রাডাইয়ল 
(6509101) পাঁওয়। যায় ডিদ্বাশয়েব কলাঘ (10199, 1935) এবং গর্ভবতী 
স্রীলোকের মৃত্রে। প্রজেন্টেরোন সর্বপ্রথম নিক্গাশিত হয় ১৯৩৪ খ্রীগ্ান্ধে, গর্ভবতী 
শকবীব জবাযুব কর্পাল লিউটিয়াম (0:01189 16601) ) থেকে (73066181706) | 
এবই ক্রিয়ায় জনাশু নিষিক্ত ভিম্বকোষ ধাঁবণেৰ উপযোগী হয। পুক্ষে নৌন 
হবামান ছ'টি_এদেব মধ্যে আনড্রোণ্েবোন (00195667009 ) সর্বপ্রথম পুরুষে 
মন্ত্র থেকে নিক্দা শত হয়, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে (81912006)১ মার টেশ্শেদ্'বোন 
( [959566191০0 ) সর্সপ্রৎম নিধ শত হয শ্ুতায়েব কলা ছেকে, ১৯৫ বাদে 
(1:200600)1 যৌন হন্মোন সপ্ঞান্থ গবেষণা উললংযোগ্য অবদানেব জন্যে 
জান বিজ্ঞানী বুটেনাণ্ট (73915781001 কে ১৯৯ আষ্টান্জে ব্সায়নশান্সের 
শোবেল পুপগ্কাব দেওষ। হয, কিন্ত তিশি ত। পতটাখা।ন সক্তে বাণ্য হন ৭, 
আমাদেব গলাব সামনের দিকে আশে থাইবযেড (0057010)1 কোন বিছু 
গেলা সময কঠমণি (40 %0) 9 20010 যম দ্ঠানাদ ককেত স্পষ্ট “বাঝ" বায 
তাঁপ নীচেই থাইক-এড গ্রপ্থিব অবস্থান । এই গ্রন্দি অনেবট। “মাটবগাঁডিন আন্কি 
লেউবের মতো কাভ কবে । কাবণ, এ কে উৎপন্ন আই ওভিন ঘটিত যে” থাইবক্চিন 
71191081179) 9 ট্রাই আইওডে থাইবোনিন (70111090011)10901109 ) আমান্বে 
দেহের সাধারণ বিপাক (16699091150 ) নিযন্ত্রণ কবেথাকে । থাইবয়েড ৫েকে 
এই হবমোন অর্িক পরিমাণে শিঃন হতে থাকলে, দেহবূপ এঞ্জিনটি যেন ছুটে চলে 
তখন দেহমধ্যে ইন্ধনেব দহন “কয অত্যন্থ দ্রত তালে সম্পাদিত হতে থাকে । এতে 
আমাদের কর্মক্ষমতা বন্ধি পায, একদা সতা, কিন্তু এব ফলে পেহেব ক্ষয় হয 
অত্যন্ত ত্রত। আবাব এই হবষোন স্ব পরিমাণে নিহ্বেত হতে থাকলে, দেহপ 
এঞ্সিনটি অত্যন্ত মৃছ তালে বা মন্থব গতিতে চলতে কে । তখন দেহমধ্যে ইন্কনেব 
দহন ফ্রিয়। অত্যন্ত ধীর গতিতে সম্পাদিত হতে থাকে । এব ফলে আমবা ভ্রমশ 
নিস্তেজ এবং অবসাদগ্রস্ত হয়ে পি এবং আামাদেব বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমশ ত চ্ছন্ন হয়ে 
পড়ে। এই প্রসঙ্গে মনে বাখ! দবকাব যে, একটি শিশুর গাইবয়েড গ্রন্থি থেকে এই 
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প্রজেষ্টেরোন ঈম্ট্রাডাইয়ল 
(7১1090950510176) (650180101) 


| |ণশেষ দঈটবা_আযানড়োষ্টেবোনও টেষ্টোগ্লেবেন, এবং ১»নব-টেঞ্লোগ্টেবেন হল স্বাভাবিক পুংযোন 
ভবমোন ॥ এদেন ক্রিয়ায় পু*-শেবন-লক্ষণসমূহ বিকশিত হযঃ তবে এ-বিষয়ে নিশেষভাবে সক্ি্ হ'ল 
ঢেষ্টোগ্েনোন। অপবদিকে সটান এব" জসট্রাডাউযন হল স্বাভাবিক স্ত্রী যেন-হরমোন। উল্ল্লৎ 
 প্রজেষ্েবেন জবাযুল উৎন্ত হ 5 এব" বভ ক্রিয়া জব।য নিষিক্ত ডিম্বাকাধ ( বা, ভরণাণু ) ধাবণ 
কবাব পাযাগী হয।? 


হবমোন নিদিষ্ট পলিমাণে 'ন,্চত না হলে তাৰ বুদ্ধি বাহত হয, এব* তার বৃদ্ধিনুত্তি 
আচ্ছন্ন হয়ে পডে। ত্য সমবঘন্গ অন্যান শিষুব1 ফতটা লেখাপ-া শিখতে পারে, 
সে তাপাবে না। 

উল্লেখ্য যে, হাইপোথ্যালামাম থেকে উৎপন্ন হবমোন (10050900010 
519983116 7৪০6০7, সংক্ষেপে £) সোজাল্জি পিট্রইটারিব সম্মুখভাগে যায় । 
তখন তা থেকে থাইবোট্রোপিন (05109009010), বা 29 (051010- 
90170120106 11011700109 ), নিঃস্থত হয়ে বক্তশ্তোতে মিশে যায় । এই হরমোনেৰ 
ক্রিয়ায় থাইবয়েড-গ্রস্থিতে থাইরক্সিন ও ট্রাই-আইওভডো-থাইরোনিন সংশ্লেষিত হয় 
এবং সেগুলি বক্তত্ত্রোতেব সঙ্গে প্রবাহিত হয়। আবাব, এখান থেকে যে পরিমাণ 
থাইরয়েড হরমোন বক্তশ্োতে প্রবাহিত হয়ে গিয়ে হাইপোধ্যালামাসে পৌছয়, 
তাথেকেই যথাক্রমে 2াংহ-এব এবং 257-এব নিঃসবণ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। 
এভাবে এই চক্রটি সম্পূর্ণ হয়, এবং শ্বাভাবিক অবস্থায়, প্রতে কটি গ্রস্থিব কাজ সুষ্ঠু 
ভাবে পরিচালিত হয়। 

কিন্ত আইওডিনেব অভাব ঘটলে, থাইবয়েড়ে যথেষ্ট হবমোন উৎপন্ন হয় না। 
এজন্যে খাইরয্েড হবমোন স্বল্প পবিমাণে হাইপোথ্যালামাসে ষায়। এর ফলে সমগ্র 
চক্রটি ব্যাহত হয়। এরূপ অবস্থায় প্রথমে গং, এবং পবে 97, অধিক 
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পরিমাণে নিঃস্থত হুয়। আর অত্যাধিক প্৪ল্ল-এর প্রভাবে আইওডিনের অভাবগ্রস্ত 
থাইরমেড-গ্রন্থি আকারে বড় হয়ে যায়। এইভাবে গলগণ্ড (0০119) রোগ 
দেখা দেয়। 

বিজ্ঞানী কেন্ড্যাল (7০1021] ) ১৯১৪ খ্রীষ্টান সর্বপ্রথম গরুব থাইরয়েড থেকে 
এই হরমোন (থাইরক্সিন) নিফাশিত করেন। তারপর ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানা 
হারিংটন (চ087108607.) এটি সংশ্লরেষিত করেন। মানবদেহের বিপাক নিয়ঙ্ণ 
করার উদ্দেশে এই হরমোন এখন ব্যবহার কর। হয়ে থাকে । 

আমেরিকার দুই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী রোজার গিলেমিন ( 7১০৪০] 03011161711) ) 
এবং আযান্ড হ্যালি (4079৮ 9০111 ) হাইপোথ্যালামিক হরমোন সম্পর্কে 
গবেষণা করেন। প্রচণ্ড শ্রমসাধ্য এই কার্জ। এজন্য তার] ৫০০ টন ভেডাব মগ্জ 
সংগ্রহ ক'রে তা থেফে ৭ টন হাইপোখ্যালামাসকোষ সংগ্রহ করেন। অবশেষে 
এই ৭ টন পদার্থ থেকে, ১৯৬৮ সালে, তাবা মাত্র এক মিলিগ্রাম [িচ হি“ 
করতে সক্ষম হলেন। 

এতো! কম পরিমাণ শু নিয়ে কাজ করতে গিয়ে কী প্রচণ্ড বাধাই না তাদেব 
অতিক্রম করতে হয়েছে । অবশেষে এ থেকেই তারা নিঞাশন করলেন তিনটি 
ছরমোন রিলিজিং ক্যাকটর'; যেমন- থাইরয়েড, লিউটেনাইজিং এবং ফাঁলবৃল 
রিলিজিং ফ্যাক্টর | শুধু তাই নয়, সেই সজে এইসব বস্তুর অণুভার (110160141 
০1811), আণবিক গঠন, সবই জান। গেল, ঘা পরব্তীকালে এদ্রে সংগ্লেষণে 
সহায়তা করেছে। 

বিজ্ঞানীদের আশা, গিলেমিন এবং শ্যালির সাকল্য দৈহিক এবং মানসিক কায 
কারণ ব্যাখ্যা করতে পাহাধ্য করবে। সাহাধ্য করবে, বিভিন্ন বিপাকীয় ব্যাধি 
নিরাময়ের ব্যাপারেও। এই যুগান্তরকারী আবিষ্ষারের জন্য এই দু'জন বিজ্ঞানীকে 
১৯৭৭ সালের শারীরতত্ব এবং চিকিৎসাঁবিজ্ঞানের নোবেল-পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত 
কর] হয়েছে । নোবেল কমিটির দশ্য রল্ফ এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন,_তাদ্ে 
কাজ দেহু এবং আত্মার মংযোগটি খুঁজে বের ক'রল।” 

অগ্নযাশয় (£8001528) মূলত নানা উৎসেচক (8772520০ )-এর কারথানা। 
এই উৎসেচকগুলি নালিকা-বাহিত হয়ে অন্ত্রমধ্যে নিঃহ্ত হয় এবং খাছ্ভের পাঁচন- 
ক্রিয়ায় সহায়তা করে। কিন্ত এই অগ্্যাশয়ের মধ্যেই ছড়ানে! রয়েছে ক্ুত্র ক্ুত্র 
ছেপ অংশ (181515 ০€ [90861198108 )। এই দ্বৈপ অংশে উৎপন্ন হয় ইন্সুলিন 
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(11190]10)। এই হরমোন আমাদের দেহে কার্বোহাইডে্টের সঘ্যবহার এবং ?পশী- 
মধ্যে, অথব1 যকৃতে (11561), উদ্ব-ত্ব কার্বোহাইড্ে্টের সঞ্চয় প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। 
এর অভাবে বনুমৃত্র বা মধুমেহ (22263 %৫/14%ও ) রোগ দেখা দেয়। তখন 
রক্তে শকরার পরিমাণ বুদ্ধি পায়। রোগের প্রকোপ বেশী হলে ( অর্থাৎ, গ্রকোজের 
মাত্রা, ১০০ মিলিলিটার রক্তে ১৬* মিলিগ্রামের চেয়ে বেশী হলে ) মৃত্রের সঙ্গে শর্করা, 
আযাসিটো-আযাসিটিক আাসিভ এবং আযামিটোন নির্গত হয়। এই অবস্থায় বন্ুযৃত্র 
রোগ মহজেই ধরা পড়ে । 

কানাডার ছুই বিজ্ঞানী ম্যকৃলিয়ভ (17498০16090 ) এবং ব্যান্টিং (7321001105 ) 
১৯২১ খ্রাগ্াব্দে সর্বপ্রথম অগ্যাশয়ের নিধাল বনুমৃত্র রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করে 
স্তকল পান। তারাই এই সক্রিয় পদার্থটির নাম দেন ইন্সলিন। এই উল্লেখযোগ 
আবিষ্কারের জন্যে ১৯২৩ খ্রাষ্টাব্দে তাদের নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত কর] হয়। 

পিটইটাদিৰ পশ্চাদ্ভাগ থেকে এমন কতকগুলি বিভিন্ন গুণান্থিত হরমোন উৎপন্ন 
হয়, বেগুলি মাতৃগহ একে শিশুর জন্মকালে জরায়ুর সক্কোচন উদ্বোধিত করে, প্রসবের 
পর মাতৃস্তনে দুপ্ধ সঞ্চার করে, এবং বুক থেকে মৃত্র-রেচন নিয়ন্্বণে সহায়তা করে। 

প্যারাথাইরস্. এবং আাড়িন্তাল-ত্বক (8৫19108] ০০0116%) থেকে উৎপন্ন 
হরমোনসমূহ সাধারণভাবে অজৈব উপাদানগুলির বিপাক, তণা গ্রহণ ও বর্জন-ক্রিয়া, 
নিয়ন্ত্রণ করে । উল্লেখ্য যে, পিট্রইটারির সম্মুখভাগে উৎপন্ন হরমোন (41610- 
০9:0০০-710110 17011070110, সংক্ষেপে /০]) আডরিন্তাল-ত্বককে উদ্বোধিত 
করে। অআ্যাডরিন্তাল-্বক থেকে নিঃসৃত হয় করটিন (০০1010 )| পবীক্ষার কলে 
প্রমাণিত হয়েছে, এটি একটি জটিল মিশ্রা। এ থেকে প্রায় চল্লিশটি স্টিরয়েড-জাতীয় 
যৌগ (8০:০1 ০0109081005 ) পৃথক কর। সম্ভব হয়েছে । তাদের মধ্যে সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য হ'ল করটিসোন (০9105016 )। কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিনের 
বিপাকে এর ক্রিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তাছাডা বাত-ব্যধিতেও এ দ্বার! 
বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ব্মানে গবাদি পশ্তর আাদ্রিন্তাল-গ্রন্থি থেকে এটি 
স্থলভে প্রস্তুত কর! হয়ে থাকে । এজাতীয় বিভিম্ন যেগের আণবিক গঠন এবং 
সেই সঙ্গে জীববিদ্যা-সংক্রান্ত গবেষণায় উল্লেখষোগ্য অবদানের জজ ছুই মাফিন 
বিজ্ঞানী কেনভ্যাল ( 8.874911) এবং হেন্চ (1360010)-কে, এবং মেই সঙ্গে 
হুইজারল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী রাইৎস্টাইন ( £২০101150610 )-কে, ১৯৫০ খরীষ্টাবে, চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের নোবেল-পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত কর। হয়। 
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দেহের ম্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জদ্ভে, এবং সেই সঙ্গে বংখ-বিস্তার স্থনিশ্চিত 
হওয়ার জন্যে, হরমোনগুলির স্বাভাবিক ক্ষরণ অত্যাবশ্যক । অত্যধিক অথবা অত্যন্প 
ক্ষরণ, কোনটাই কাম্য নয়। কারণ, তাহলে বৈকল্য অবশ্থাস্ভাবী। যেমন, পিটুই- 
টারিব সম্মুখভাগের অক্ষমতায় ঘটে বামনত্ব, অকালবার্ধক্য এবং অতিরুূশতা। 
বিপরীতভাবে পিট্রইটাবির অতি-সক্রিয়তাব কলে দেখা দেয় অতিকায়ত্ব (বা, 
দৈত্যাক্কৃতি )। তেমনি থাইরয়েডেব ক্রিয়া-্বল্পতায় ঘটে মেদ-বাহুল্য। আবার, 
এর ক্রিয়া-ৃদ্ধিহেতু দেখ৷ দেয় কৃশকায়ত্ব, সদা-বিস্ফারিত-নেত্র (607100081705 ) 
প্রভৃতি রোগ। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, হরমোন-সংক্কান্ত এই মব গবেষণার ফলে 
আমাদের জ্ঞান যেমন বেডেছে, তেমনি হরমোন নিঃসবণেব ক্রটি-জনিত নানা প্রকাব 
রোগ নিরাময় কবার সম্ভাবনাও এখন অনেক বেডেছে। 

আব একটি কথা । প্রথম দিকে অনেকেবই ধাবণ। ছিল যে, কেবলমাত্র উচ্চত৭ 
প্রাণীদের বেলায়ই এবধপ হরমোন নি:স্থত হয়ে থাকে। কিন্তু সম্প্রতি কতকগুলি 
অমেরুদপ্ডী প্রাণীর দেহেও হরমোনেব অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে । 

শুধু প্রাণীজগতে নয়, বিজ্ঞানীদের মতে-__উদ্ভিদের বৃদ্ধি, ফুল ফোটা, পাতা-ঝৰ 
প্রভৃতিও নানা প্রকাব উদ্ভিদ-হব্মোন । [1211 10111005 ) দ্বারা নিয়ন্্রিত হয়ে 


থাকে । 


চতুর্থ পর্ব 
প্রজনর্বিদযা 


শশী রর শশা সি শি এ শশা শপ শশা শী শশী 





রয্বোদশ পরিচ্ছেদ 
প্রাণের স্কুরণ সম্পর্কে আমাছের পারণা__ 
অতাঁতে 9 বর্তমানে 


ম)াটান ভ্যান লাভেনহুক (১৬৩২-১৭২৩ * ছিলেন হল্যাণ্ডেব অন্তর্গত ডেল্ফ ট- 
এস *সটি-হলেব সামান্ত 'একজন দ্বাববক্ষী । বলতে গেলে অশিক্ষিত। কিন্তু তিনি 
ছিলেন অত্যন্ত কৌতৃহলী এবং অত্যন্ত খেয়ালী তিনি শুনেছিলেন, শ্বচ্ছ কাচ ছষে 
ঘষে “লন্ন-এর (বা, আতশী কাচের) আকাব দিলে, তার ভিতব দিয়ে ছোট্র 
জিপিসকে অনেক বড় দ্রেখায়। ভাব শখ হ'ল, অনেকদিন ধবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে 
কাচ ঘষে ঘষে একটি লেন্স তৈরি করলেন। ধাতু-নিগ্নিত একটি নলের মধ্যে এই 
লেন্ন বসিয়ে হন্দর একটি অণুবীক্ষণ-যন্ব ( বা, অথুবীন ) (91010010 11100500106 
বানালেন। 

এর পর তার আশেপাশে যা কিছু দেখেন, তাই তার অণুবীনের নীচে রেখে 
পধবেক্ষণ করেন। তিনি তিমিমাছের মাংসপেশী পরীক্ষা করলেন, গায়ের মরা চামডা। 
তুলে দেখলেন, আর দেখলেন, বিভিন্ন প্রাণীর গায়ের লোম । ছোট্ট ছেলের মতো 
অবাক বিম্ময়ে দে*স্লন, স্থতোর মতো! সরু একটি ভেডার লোম তাব অণুবীনের নীচে 


দেখাচ্ছে, অমহ্ুণ একটি গাছের গ্রড়ির মতো ' তিনি মেমাছির ুল এবং উকুনেব 
৮ 


জীবের ক্রমবিকাশ 


পা পরীক্ষা ক'রে স্তস্তিত হয়ে গেলেন। ঘুরে ঘুরে বার বার এগুলি পরীক্ষা করেন, 
আর বলে ওঠেন,--"অসম্ভব ! অবিশ্বাস্য 1” 
এই নমুনাগুলি তার অণুধীনের তলায় বসানো রইলে মাসের পর মাস ধরে । 
নতুন নতুন জিনিস পরীক্ষ। করার জন্তে তিনি আবার নতুন ক'রে অণুবীন তৈরি 
করতে বসলেন। তার শখ ক্রমে ছেলেমান্গষী নেশায় পরিণত হ'ল | ধীরে ধীবে 
তার ছোট্র ঘরটি শত শত শক্তিশালী অণুগীনে ভরে গেল । এদের প্রত্যেকটির নীচে 
বসানো রইলে। এক-একটি অত্যাশ্র্য দর্শনীয় বস্তু । 
দৈবাৎ একদিন বাগানের নোংবা 
জল পরীক্ষা ক'রে তিনি বিশ্ময়ে 
অভিভূত হয়ে পড়লেন। *দখলেন, 
তার মধ্যে অসংখ্য কাঁটাখু কিলবিল 
করছে । লাভেনভু ক এই সণ 
কীটাণুদেব সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান 
করতে লাগলেন । একদিন লক্ষ 
করলেন যে, গোলমবিচের গুভো? 
তিন সপ্তাহ পবে জলে ভিজিয়ে 
রাখলে, সেই জলের একটিমাত্র 
ফোটায় লক্ষ লক্ষ কাটা । বা, 
জীবাণু ' দেখা যায় । ১৬৮৩ সালে 


হি ১7... 277 2 নি তিনি দাতের চগাডা থেকে জমাট 
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ময়লা তুলে এনে পরীম্গা বেন, এবং তাতে লঙ্ষ। লম্বা কাঠির মতো কতক গুলি 
জীবানু দেখতে পান। কিন্ত এসবের সঙ্গে দাতের কোগেব কোন সম্পর্ন আছে 
কিনা, সে বিবয়ে তিশি কিছু বলতে পারেন শি। 

লাভেনহুক দিনের পর দিন ধরে নানারকম জীবাণুর বিচিত্র জীবনলীল! প্রত্যক্ষ 
করেন, আর তাদের ব্বিরণ লিখে পাঠান লগ্ডনের রয়্যাল সোনাইটির কাছে। 
এই সব ব্বিরণ ছাপ] হয় ধিলভধিক্যাল ট্র্যান্জাকশন-এর বিভিন্ন সংখ্যায়, সঞ্দশ 
শতাব্দীর শেষভাগে । বিন্ধু প্রাণহীন জড়বন্তর মধ্যে এই সব জীবাণুর আবিরাব হয় 
কি করে, এ প্রশ্রের মীমাংসা তিনি করতে পারেন নি। তাছাড়া নাণ। ধরনের 
জীবাণুই যে মান্রষের নানারকম ব্যাধির কারণ হুতে পারে, এ কথাও তার কখনও 
মনে হয় নি। ভগবানের রাজ্যে যে এমন বিচিত্র ভগৎ আছে, আর সেখানে 
এমন সব বিচিত্র জীণাণু আছে, এইটুকু জেনেই তিনি খুশী ছিলেন। 
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এখন প্রশ্ধ হ'ল,_ এসব ক্ষেত্রে প্রাণের স্ফুরণ হয় কি ক'রে? আগেকার দিনে 
এনিয়ে তুমুল বাদান্গবাদ চলতে! । একদল বিজ্ঞানী বলতেন, প্রাণের স্ফুরণ হয় 
আপনা থেকেই। কিন্তু আর একদল বলতেন, না, 
তা কখনই সম্ভব নয়। আযরিস্টট,লের মতো বিশ্ব- 
বিখ্যাত দার্শনিকও প্রথমোক্ত মতো! বিশ্বাসী ছিলেন। 

এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত লেখক হুগবেন তার 
50161006007 (1)5 (01112610” নামক গ্রন্থে 
লিখেছেন৮_“জনন সম্পর্কে আরিস্টট লের মতবাদ 
»ংক্ষেপে এইভাবে বলা যায়। প্রাণীদের প্রধানত 
দু'টি শ্রেণীতে ভাগ কর] যায়--(১) যাঁদের জন্ম হয় 
জনক-জননীর মিলনের ফলে, এবং (২) যাদের 
জন্ম হয় কাদা, বালি, জল, মল-মৃত্র বা উত্ভিদের 
বস থেকে গভঃম্ফর্তভাবে। প্রথম শ্রেণীক অন্ততুক্তিদের মধ্যে যাবা ডিম্বভ 
(0%10910905 ) ( অর্থাৎ, যার ভিম পাঁডে এবং সেই ভিম থেকে সন্তানেব জন্ম হয় ), 
তাঁদের থেকে জরামুজ (৬1৬108109$ ) প্রাণীদেব (অর্থাৎ, মানুষ এদং জ্গন্তান্য 





্ি 


চিএ ৪৮। আখরিস্টটুল 


সতন্তপায়ীদের ) ত লালে পৃথক করা খায়। ডিম বলতে আ্যারিস্টটল বোঝাতে 
চেয়েছেন এমন জিনিপ যা খালি চোথ্ই দেখ। যায়, এবং যা কমবেশি মুরুগিব ডিমের 
কথাই ম্মরণ করিয়ে দেয়। যৌন-মিলন ঘটেছে, কি ঘটেনি, তার উপর নির্ভক কে 
এই ডিম নিষিক্ত, অথবা অনিষিক্ত, যেকোন রম হতে পারে ।” 

সথদশ শতান্দীতেই বেভি নাক একজন ইতালীর বিজ্ঞানী একটি মহক্ত পরীক্ষ 


রি করেন । তিনি ছু-খণ্ড মাংস নিয়ে দুটি 
রগ ১৩২০ ১৯৯ 
॥ জারে রাখলেন। £দ্ষ জাবের মুখ 
০. এ খোলা রাখলেন, কিন্তু দ্বিতীয় ভারেব 
ৃ ঙ মুখ এক টুকরো কাপড় দিয়ে ভাল 


2২৩১৭ ৩৩ করে বন্ধ করে দিলেন। খোলা 
4. জারেব মধ্যে মাছি যাতায়াত শুরু 

চিত্র ৪৯। রেডির পরাঙ্ষণ ক'রে দিল, কিন্তু দ্বিতীয় ভারে কোন 

মাছি প্রবেশ করতে পারল না। কয়েক দিন পরে দেখা গেল, থে।ল। জারে অবস্থিত 
মাংসে মাছির পোকা (18৪০) কিলবিল করছে । কিন্তু দ্বিতীয় জারে এরকম 
কোন পোক দেখ গেল না। এতে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হ'ল ফে মাংসে আপন 


১১৬ জীবের ক্রমবিকাশ 


থেকে এই সব পোকার আবির্ভাব হয় না। বহিরাগত মাহি মাংসে ভিম পাড়ে, 
এবং পরে সেই ডিম থেকেই এইক্নপ পোকার জন্ম হয়। 

এনময় নীভঙ্কাম নামে এক ধর্মযাজক ছিলেন । তিনিও আযারিস্টটলের মতবাদে 
বিশ্বাসী ছিলেন। প্রাণের শ্বত:স্ফুরণ সম্পর্কে তিনি একটি প্রমাণও দাখিল কবেন। 
উন্থুনের উপর থেকে গরম মাংসের স্থপ (বা, ঝোল) নিয়ে একটি বোতলে পুরলেন, 
এবং তার মুখ ছিপি এটে বন্ধ ক'রে রাখলেশ। কয়েক দিন পরে পরীক্ষা ক'রে দেখ! 
গেল, স্থুপের মধ্যে নানা আকারের অসংখ্য জীবাণু কিলবিল করছে । আপন থেকে 
প্রাণের আবির্ভাব আবিষ্কারের আনন্দে উচ্ছ্বসিত হলেন তিনি । কি অদ্ভুত আবিষ্কার! 

এজন্যে তখন অনেকেই বলতে লাগলেন যে, ডিম থেহকই মাচিব জন্ম হয়, একথা 
ঠিক, কিন্তু অত্ত ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক জীবের বেলায় সেরকম হয়তো না ও হতে পারে 
বল বান্ুল্য, প্রাণের স্বত:ঃস্রণ সম্ভব কিনা, তাই নিয়ে তন বজ্ঞানীদেব মধ্যে 
তুমুল বাদাজবাদ আরম্ভ হয়ে গেল । 

নীডহামের পরীক্ষা বিবরণ অচিরেই ইতালীয় বিজ্ঞানী স্প্যালানজাণ্নর 
(১৭২৯-৯৪৯) দুষ্ট আকর্ণ ক'বল। তার মতে, নীডহামে পরীক্ষায় কয়েকটি 
মারাত্মক ক্রটি ছিল। যেমন, স্থপ পরম করা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এই উত্তাপ 
জীবাণু ধংস করার মতে। যথেষ্ট ছিল ন। 
তাছা ডা বোতলের মুখ বন্ধী করাব জন্যে 
ঘষে কর্ক (বা, ছিপি' ব্যবহার কর! 
হয়েছিল, তার মধ্যে অনেক ছিদ ছিল। 
কাজেই বাইবের বাতাস থেকে বোতলের 
মধ্যে জীবাণু প্রবেশ করতে কোন বাধ? 
ছিল না। নীভহ্ামের পরীক্ষা! ঘে ক্রটি- 
পূর্ণ ছিল, তা প্রমাণ করার উদ্দেশে 
স্প্াালানজানি নিম্নলিখিত পরীক্ষার 
করলেন। 

ফ্লাঙ্কের (বা,কাচকপীর) মধ্যে 
মাংসের স্থুপ নিয়ে তার মুখটি তিনি 
গালিয়ে বন্ধ করে দিলেন। তারপর এ 
ফ্লাঙ্থ এক ঘণ্টা ফুটন্ত জলের মধ্যে রেখে দিলেন। কয়েক দ্নি পরে এ স্থপ 
পরীক্ষ। ক'রে দেখলেন, ভার ঘধয কোন জীবাণু নেই । 





জীবের ক্রমবিকাশ ১১৭ 


স্প্যালানজানির এই পরীক্ষায় নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হ'ল যে, আপন। থেকে 
গ্রাণেব স্মরণ সম্ভবপর নয়। পচনশীল পদার্থে প্রাণের বীজ অস্কুরিত হয় বাতাস 
থেকে । কিন্তু তা সন্বেও ফবাসী নিসর্গবিদ্‌ বুঁকো। নীডহামের হুল তথ্যকে ভিন্ভি 
কবেই প্রাণেব শ্বতম্টবণ সম্পর্কে 
পবতপ্রমাণ দার্শশিক তত্ব দাড 
কবালেন। ইউরোপেব বিশিষ্ট 
বিজ্ঞানীরাঁও তার বাক্‌চাতৃঘে 
হলে গেলেন । এব লে 
স্প্যালানজানিব মতবাদ বিশেষ 
স্বী্কতি লাভ ক'বল না। প্রায় 
এক-শ' বছ বণ ধনে বুফোব 
মতবাদই “*প্হ্যবিস্তাব কবে 





রইলে। | একথা ভাঙ৮ত ৪ আজ ৃ 
অবাক লাগে! / 


উনবিংশ শতা.।,,ত এ বিষয়ে 
পুনণায় গবেষণা শুরু কবলেন 
শালী বিজ্ঞানী লুই পাস্থব 





১৮২২-১৫ )। গ্তনি প্রথমে 
একটি সহজ পবীক্ষা কবেন । 
একটি কাচেব নলে পরিফার ্ 


সাদা তুলে! গুজে তাব অন্য দিক 
একে বাতাস টেনে নিলেন। 
বাতাসেব ধুলোবালি জমে সাদা 
তুলো কালো হয়ে গেল। 
এজগ্তে পাস্থবরের মনে হ'ল, 
বাতাসে যদি এতো! ধুলোবালি 

চিত ৫১। পাস্তাৰেন পবক্ষাঁ দেখ] শেল, শুধ "থাল। 


থাকে, য। খালি চোখে দেখা. বলদ সপ (০) ভীবাণুব আবিভাব হযেছে, অপৰদিকে 
যায় না, তবে তাব সঙ্গে মখবন্ধ কপীগুলি (০ ) অবিকৃত রয়েছে । 





জীবাণুই বা থাকবে পা কেন? আব এই জীবাণু যদি কোন প্রকাবে মাংসের 
স্ুপে ঢুকে পড়ে, তবে তার ক্রিয়ায় স্থুপের পচন হবে নিশ্চয়ই । 


উরি জীবের ক্রমবিকাশ 


কিন্তু পাস্তরের এই মতবাদ শুনে বিজ্ঞানীর! তাঁকে উপহাদ করতে লাগলেন । 
অতএব পাত্র তার এই মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্তে কোমর বেঁধে লাগলেন । একটি 
ক্লাঙ্কে (বা, কাচকুপীতে ) মাংসের সপ নিয়ে তা ভাল ক'বে ফোটালেন। তারপর 
কয়েকটি কৃপীর মুখ গালিয়ে বন্ধ ক'রে দিলেন, আর কয়েকটি খোল! রাখলেন । 
কয়েক দিন পরে দেখা গেল, শুধু খোলা কৃপীর স্থপে জীবাণুর আবির্তাব হয়েছে, 
অপরদিকে মুখবন্ধ কৃপীগুলি অবিকৃত রয়েছে। 

কিন্তু ধারা প্রাণের হ্বতংস্ফুরণ সম্পর্কে বিশ্বাসী ছিলেন, তারা পান্তরের এই 
পরীক্ষায় সন্তষ্ট হতে পারলেন না। তাবা বললেন, ফোটাবার ফলে ফ্লান্বের (বা, 
কৃূপীর ) অভ্যন্তরের আবহ (বা, বাষু) এমন ভাবে পরিবন্তিত হয়ে গেছে ( অর্থাৎ, 
কৃপী বার়ুশূন্য হয়ে গেছে) যে, তার মধ্যে কোন জীবের পক্ষেই আর বেঁচে থাক। 


সম্ভব নয়। আর এই কাবণেই এসব কৃপীব সপে প্রাণের স্কুরণ হয়নি । 
বিজ্ঞানীদের এই আপত্তি খগুন করাব 


উদ্দেস্টে পাস্তর কতকগুলি নতুন ধবনেব ফ্লাঞ্ক 
( বা, কৃপী) ততরি কধলেন। গলা বকেব 
মতো! লম্বা আর সরুূ। গলা ঢ। প্রথমে 
খানিকট। নীচের দিকে নেমেছে, কিন্তু সেকে 
আবার উপব দিকে উঠে গেছে । এই সক মুখ 
দিয়ে বাইরের বাতাস ঢুকবে, কিগ্ত বাকেপ 
ক মুখে পাকা খেয়ে ধুলোবালি সব 'আটকে 
ধরনের ফ্লক্ছ (বা, কুপী) নৈরি করলেন_ . থাকবে, বপীব মধ্যে ঢুকতে পারবে না। 

গল] বকের মতো! লঙ্ব। আর সরু । পাস্থণ এসবের মধ্যে মাংসের স্থপ শিয়ে 
ভাল ক'রে ফোটালেন। স্থপ জীবাণুশূন্ত হল। এরপর ছোট্ট একটি শিখা 
সাহায্যে কপীর খোল। মুখ গালিয়ে বন্ধ ক'রে দ্িলেন। ১৮৬, সালের গোডার দিকে 
বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে কপীর মুখ খুলে আবার তথনই বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল। কিছুদিন 
পরে দেখা গেল, যেগুলি ভৃগর্তস্থ ভাড়ার ঘরে (০61181) খোল] হয়েছিল, তাদের 
দশটির মধ্যে নয়টিই ভাল আছে, পচেনি। কিন্তু যেগুলি বাইরের বাগানে খোলা 
হয়েছিল, সেগুলি বই পচে গেছে । তাদের মধ্যে জীবাণু কিলবিল করছে। এর 
ফলে পান্রের দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে, বাতাসে ধুলোবালির সঙ্গে জীবাণুও থাকে । আর 
এই জীবাণু যদি কোন প্রকারে মাংসের সপে ঢুকে পড়ে, তাহলেই স্থপের পচন হয়। 
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এরপর পাস্থর ভাবলেন, ধুলোবালির সঙ্গেই যদি জীবাণু থাকে, তাহলে আকাশের 
যত উপর দিকে ওগা যাবে, স্থপের পচনের সম্ভাবনাও তত কমে যাবে । এ বিষয়েও 
পবীক্ষ। ক'রে দেখা দরকার। এজন্যে কুডিটি স্থপতি কগী নিয়ে তিনি পপেত 
পাহাড়ে উঠলেন, সমূদ্রপূচ থেকে ৮৫০ মিটার উপরে । এদের মুখ খুলে তখনই 
আবার বন্ধ ক'রে রাগলেন। মাত্র পাচটি »্পীর সুপ খাবাপ হ'ল। এরপর কুড়িটি 
সপভত্তিত কপী নিয়ে তিনি আল্পস পাহাডে উঠলেন, মান্ঠষের বসবাসের সীমা 
ইাডয়ে আরও অনেক উপবে | অত্যন্ত সাবধানে এদের মুখ খুলে তখনই আবার 
বন্ধ ক'রে ধিলেন। এই কুডিটির মণ্যে মাত্র একটির স্থপখারাপ হুল। বাতাসের 
ধুলাবালির মধ্যে জীবাণু অপ্তিত্ব সম্পর্কে ভাব মনে আব কোন সংশয় রইল না। 
আনন্দে আম্মহারা হয়ে তিনি ঘরে কিরলেন। 

ফ্রান্স চিন্কালই স্রাব জন্থে বিখ্যাত। মতি প্রাচীনকাল থেকেই মান্ুব আঙ্ব 
"থকে স্থবা তৈরি ন.র আসছে । আব পিনে একট ভাটিতে বেখে দেওয়া হয়। 
কয়েক দিনে মধ্যেই সেই বস "গীজে ওঠে এবং শুনায় পরিণত তয় এব কারণকি? 
পাস্থন £-সম্পর্কে গণে পা সুরু কবলেন। 

পান্থন দেখলেশ, আ$.ন ধখন পারবে, তন তাল গাষে সাদা একরকম ছাতা 
পড়ে। এই ছাতাব মণ্যে পাকে একবকদ উদ্িপাশু বধ নাম খমিব বা স্থরাসার 
( ৯০০১) | আডঙবেপ সঙ্গে এদ্রেএ পেশা হয, ভাটিতে এদেরই ক্রিয়ায় আঙবের 
থকোভ (খা, ড্রাক্গ৮শকব।) বায় পবিণত হয়। সেই সঙ্গে কাদন ডাই-অক্মাই ৬ 
গ্যাসেব বুল্বুদ উঠতে থাকে ধালে প্রঠুৰ এক্শাব স্থস্তি হয় । মনে হয়, ছবণটি যেন 
ফুটছে । একে বল] হয় কিএন-প্রক্িয়া (£01100010051191 501. 16107 ৫5০ 
9০011) । 

আঙুরেব গায়ে এই ডণ্চুদাগু ভাসে কোণ দেকে? পাস্তর বললেনঃ এই 
উদ্ভিাখুব বীজ হডানো। আছে বাহে । শান দেকেই তা আঙুবেক গায়ে 
অস্কৃরিত হয় । পরীক্ষাব সাহায্যে একগা তিশি এমাণও করলেন । আব পাকবাঁব 
'আগেই তার গায়ে তুলে। জাঁডয়ে বেঁণে বাণলেন। আব যখন পাকলে" তখন দেখা 
গেল তার গায়ে কোন ছাতা তেই । এই আব পিষে তাব রশ ভাটিতে বাখা 
হ'ল। কিন্তু তা গেঁজে উঠল না, ভ্রবাতে৭ পরিণত হ'ল না। এতন্নে স্থুরা তৈরী 
হওয়ার প্রত কারণ জানা গেল । 

এই সময় পাস্তরেব এক ছাত্র এসে খনব পিল, তার খাবার স্থরাশিল্প নষ্ট হতে 
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বসেছে । কারণ, ভাটিতে আঙুরের রস টকে যাচ্ছে, সথরায় পরিণত হচ্ছে প| 
পাস্তর ভাটির রস এনে অণুবীক্ষণ-যস্ত্রের নীচে পরীক্ষা! ক'রে দেখলেন, যে রস টকে 
গেছে, তার মধ্যে খমির নেই, তার বদলে রয়েছে খুব ছোট সরু কাঠির মতো! এক- 
প্রকার জীবাণু। কতকগুলি একসঙ্গে ধলা পাকিয়ে বয়েছে, আবার কতকগুলি নডছ্থে, 
ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে । বোঝ, গেল, এদের ক্রিয়াতেই আঙুরের রম টকে যাচ্ছে। 
নানা রকম পরীক্ষা ক'বে পাস্থব দেখলেন, আডবেব রস কিছুক্ষণের জন্যে গতম কাবে 
রাখলে | ৫০৬০” সে.) এই জীবাণু মবে যায়। তখন এর সঙ্গে অল্প একট খমব 
মিশিয়ে রেখে দিলেই তা স্থরায় পবিণত হয়, টকে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে 
না। পাস্রের উপদেশ অগ্সবণ করাধ ফ্রান্সের সুরাশিল্ল রক্ষা পেল। আব 
পাস্থরের জীবাণু-তত্ব সম্পর্কে সুম্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। 

এর পর পাস্র দেখালেন, দুধে এক প্রকার জীবাণু থাকে, যাঁর জন্যে দুধ টকে 
নষ্ট হয়ে যায়। তিনি দুধ জীবাশুমুন্ত কবার একটি পদ্ধতি আবিষ্কার কলেন। 
এই পদ্ধতিতে ছৃধ গরম ক'রে তাব পর হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা করা হয় (0101160)। এব 
ফলে ছুধ জীবাণুশন্য হয়ে যায়। এব নাম পাস্থরিতকবণ' (785000117211017 0 1 
এইরূপ দুধ অনেক বেশী সময় ধবে অপবিবতিত থাকে । 

১০৬৫ সালে ফ্রান্সের রেশম-শিল্প এক গুরুতব সম্কটের সম্মুখীন হল। মাবাত্মণ 
পেবরিন রোগে রেশমকীর্ট দলে দলে মার] যেতে লাগল । পাস্তবেব উপব এব 
প্রতিকারের ভার পড়ল। পর।ক্ষার ফলে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি বোগগ্রন্ত কীটে 
দেহে এই রোগের জীবাণু আবিষ্কার করতে সক্ষম হছলেন। তার নির্দেশমত বোগগ্রস্ত 
কীটগুলি ধ্বংস করার এবং সুস্থ কীটগুলিকে তাদের সংশ্রব থেকে মুক্ত ক'রে রাখাব 
ব্যবস্থা কর! হ'ল । এইভাবে ফ্রান্সের রেশম-শিল্প নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বক্ষ 
পেল। আর একথাও নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হ'ল যে, এক প্রকার জীবাণুব সাহাফোই 
মারাত্মক পেবরিন রোগ সংক্রামিত হয়। এর ফলে পাস্রের জীবাণুর অপৃঢ 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হ'ল বল। যায়। ন্ুতবাং, এই আবিঙ্গাবের কথা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

এরপর থেকেই পাস্র প্রচার করতে লাগলেন ষে, বাযু-বাহিত নানাপ্রকার জীাএ 
দৈবাৎ মানুষের দ্েছে প্রবেশ করে এবং সেথানেই বংশ-বিস্তার করতে থাকে । আর 
তাদের ক্রিয়াতেই নানাপ্রকার রোগের স্থ্টি হয়। কিন্তু তখন পধস্ত এবিষয়ে কোন 
নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়। যায় নি, তাই তার এই মতবাদ কেউ গ্রহণ করল না। তবে 
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পাস্তরের গবেষণার কলে একটি নতুন পথেব সন্ধান পাওয়া গেল। নেই অন্ধকার 
অজানা পথে অভিযাত্রীদেব 'আনাগোন। শুক হাল। এব্ষদ়ে ধিনি সর্মগ্রথম সাফল্য 
অজন করলেন, তিনি হলেন জার্মান বিজ্ঞানী ববার্ট কব (১৮৪৩--১৯১০) | 
ভউক্রোপেব দেশে “দশে তখন গু ০ভডাব দডক লেগেছে । মাবাজ্মক আযান্ধ ঝু 
খোগ এখ-একটি গ্রামে ঠাকে | 
আখথ পালকে পাল গরু ভান 
মৃত্যু হয়। এত ০োগেস কাবণ 
নণয় কবার উদ্দেশ্টা ক * ব্ষেণ। 
শুরু করলেন । এবটি *াপ্শালী 
গণুপীক্ষণ ফঞ্জরের (বাঁ, অহুপানেক 
সাহায্যে পরাগ । 'নবীক্ষার এতে 
বির এল ১৩ পারলেন বেত আ্যাশ 
একা বোদে আজান জীবততান্তণ 


পন্ড সগ কাঠি দতে। জানা? 
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পর, ভাবলেন, জীগাহ শুবা দূষিত বক্তে? সাহ য্যে যদি স্তস্থ লতল পশুর “পে এই 
ধাগ সংঞামিত করা যায়, তাহলেই তাল খাবণ। সত্য বলে গমাণিত হবে । কক 
পপীন্স! শুক কবলেন। 

এবটি কাচে« শাইড গক্ম কবে জীবাচশন বংলেন। এব দাঁঝে ছোট্র একটি 
গর্ত, তাঁ« মণ সগ্চ বধকবা ধাঁডেক চক্ষবস এক ফোট। নিলেন। একটি সব কাঠির 
সাহায্যে আন্থাঝ্স বোগে মুত একটি পশুর বত এ বসে সঙ্গে দিবিযে দিলেন। 
এবপব গর্তে চারিদিকে ভেসেলিন মাহিয়ে তাক উপব তার একটি হাইড চাপা 
দিলেন বাইবেব কান জীবাশ এ বসেব মধ্যে ঢুকতে শা পানে, তাই এতো? 
সাথণানতা। কক ম্বাইডখানা অণুবীনে তলায় ০বখে পণীশ্ষী  ₹তে লাগলেন 
ঘণন্ট। ছু একেব মধধোই এক আজপ কাণ্ড ঘটলে।। 

হঠাৎ এক সময়ে কক্‌ দেখতে পেলেন, কোন্‌ মায়াবলে যেন একটি ভীবা ভেঙে 
দু'টি হ'ল, ছু'টি ভেঙে চারটি হল। দেখতে দেখতে সমগ্র চক্ষররন হাজাব হাজার 
ভীবাণুতে ছেয়ে গেল। পরিষ্কাব চক্ষুরপ দেখতে দেখতে ঘোলাটে হযে গেল 
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চোখের পলকে এমন ভোজবাজীর খেল! দেখে তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। 
এক ফৌটা চক্ষুরসে অল্লসময়ের মধ্যেই যদি এতো হাজাব হাজার জীবাণুব সৃষ্টি হয়, 
তাহলে চব্বিশ ঘণ্টায় একটি পশুব দেহে না-জানি কত কোটি কোটি জীবাণু জন্মায়! 
কক্‌ বুঝলেন, কি জন্যে এই জীবাণুর আক্রমণে এতো! তাঁডাতাভি গবাদি পণ্ড মরে কাঠ 
হয়েযায়। 

কক্‌ আর একটি স্লাইড তৈবি করলেন। একটি সরু কাঠির সাহায্য এ ঘোলাটে 
রস এক ফৌট] নিয়ে তা আব এক ফৌটা চক্ষুবসের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন। পবন 
পৰীক্ষা ক'বে দেখলেন, এই বমও ঘোলাটে হযে গেছে, আব তা মধ্য বয়েছে 
হাজার হাজাব জীবাণু । এইভাবে বার বাব পবীক্গী ক'বে একই ঘটনার পুনবাবৃত্তি 
হ'তে দেখলেন। বুঝলেন, অন্ষুবল প্রতিবেশ পেলে, এই জীবাণু প্রত বংশ বশ্থাব 
করতে পাবে। 

ককৃ এবাবে শ্লাইভ থেকে একটুখানি ঘোলাটে বস নিযে তা একটি ঠদুবেব দেহে 
প্রবেশ করিয়ে দ্রিলেন। পবদিন দলে ন, ইছুবটি মবে পড়ে বয়েছে । তাঁর পুক্তে 
দেখ] গেল, হাঙাব হাজাব জীবাণু! তিনি এরপৰ গিনিপিগ, *কগোস এব? হডাব 
দেহে এই জীবাএু গুবেশ কবিযে দিলেন। প্রত্যেকটি প্রাণী আন্‌ ক্স (বাগে 
মার! গেল। প্রত্যেকটি প্রাণীব বন্তেই এই জ্রাবাণব সন্ধান পাগযা গেল। বকের 
অক্লান্ত সার্ন'ব ফলে এইভাবে”১৭৫ সালে পাস্বেণ জীবাণু ত৭ স্তপ্রত্তিগিত হ'ল । 

ককেব গ্দধ্রিত পথে অগ্রসব হয়ে বিজ্ঞানীবা ত্রমে আও অনেৰ ণ্কম 
জীবাখ আবিদ্ধাব করলেন এবং তাদেব জীবনথাল। ও কাযপ্রণালা সম্দকে 
সথম্পষ্ট ধাবণা করতে সক্ষম হলেশ । এইভাবে পৃথিবীর মানষেপ কাছে এক সত 
প্গন্ত উন্মোচিত হল। 

বোঝা গ্রেল যে, আপনা থেকে প্রাণের স্ব কখনই সম্ভবপ্য। অতি দৃপ্র 
জাবাণুর ও জনিতা । 78191) আছে । 

প্রাণেব ম্বণ-সংক্রান্থ চিন্তাবাবাও বিকাশে নান। পেশের বিজ্ঞানীরা পানাভাবে 
গবেষণা কবছিলেন। তাদের 5বেষণাৰ প্রধাপ হাতিয়া হল অণুবীর্ষণ নর 
( 110050০2০)| এর ফলে শিত্য নতুন বিস্মযকব তথ্য উদ্ঘাটিত হতে লাগল। 
এ সম্পর্কে হগবেন যে মণ্ব্য কবেছেন তা বিশ্বেভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিশি 
বলেছেন+_“আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর এইক্ধপ পরিবর্তনের উপর অণুবীক্ষণ যঙ্েব প্রভাব 
ছিল প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ছু'বকমই । এটি নানাভাবে এমণ সখ সদৃশ উপলান্ধ 


জাবের ক্রমবিকাশ ১২৩ 
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নিত ৫৪. বণ এ দকণ বাশোতপ দক " ক ব্য1 (প্রতিটি এক হাজার গুণ ক্বিলিন 
-7চপা্টি কৰ্ধাল ( গস্ং১ডউনসি হত প্রগতি [বশব জন্য দায় ), ০-নিটমাকক ক 
শি” নিষাঁ/বামশব ভ 0) 6 স্ু|য হ বাকশাস (ননাববঙ ন্বন্ঃ কেডা গ্ভতিৰ ত্ন্য দয়), 
রা [পান কা75 (7 হযাহ্ড বেশ্ব "৯5 দখত অনেকঢা এহক্কম ) ভি বণ কল 
(ক বার ডন।০) [1 পলা পাষ্টিঃ ( প্রগবভ শু) £-কা।সিলাস ডিষ থেরিযী (দি 
বিখা ভ গু) 1) -প সন টিচাবকচা নস (যঙ্ষ। কোগর ০ ব2)  1বাদিলাজ অত 
«155 (অনথ)াম বোশবৰ ভাবা 1 সিনা টিটান ও ধশ্র্ঠক।ব বো”গব ভীবাণু) 1১ 
1পিলাস্‌ নট্রল্নাস (শ্ছ্য? মাণহ্বভচ্যেদাষ ) 1- বসন্ত বোগেব ভাইবাস | 


কবঙ্ডে আমাদেব সহায়তা কবেছে লা খালি চোখে কখনও সম্ভব হত না। 
আয়তনের কথা বাদ দিলে, কীট পতঙ্গেব ডিম সব দিক পিষে ঠিক মুবগিব [ডিমের 
মতো, কিংব। হাঙ্গব, গিবগিটি, বাকভা বা অক্টোপাসেব ডিমেব মতো । গ্রত)ঙ্গ 
পযবেক্ষণের ফলে যখন বোঝ। গেল ষে, প্রত্যেকটি প্রাণীহ কমবেশি গোলাকাব, বা 
ডিন্বাকাব, একটি বস্তু থেকে জীবন শুক কবে, ফাব সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ € 1টিব বাহিক 
কোণ সাদৃশ্য (নই, তখন অআ্যাবিস্টটল প্রবতিত প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ, যেমন-_ 
(১) যাদেব জীবন শুর হয় কীট হিসেবে, (২) যাঁদেব জীবন শুরু হয় ডিম হিসেবে 
( অথাৎ, যার! ডিম্বজ ), এবং (৩) যাদব জীবন শ্বরু হয় মাতৃগর্ভে ভ্রণ হিসেবে 
( অর্থাৎ যার জবামুজ ), তা পরিত্যক্ত হ'ল ।” 


১২৪ জীবের ক্রমবিকাশ 


আধুনিক মতবাদ অন্গমাবে আগুবীক্ষণিক জীবাণুদেব (বা, এক-কোধী প্রাণীদেব ) 
থেকে স্বতগ্থ গ্রাতিটি উত্ভিদ্‌ বা প্রাণী-দেহই অসংখ্য আণুবীক্ষণিক ইষ্টক ঘাবা গঠিত, 
যাব নাম কোষ (06811) আব নিষেকেব (1610111281100 ) মল তথ্য হ'ল এই 
যে, দু'টি জনন কোষ (98109665 ), ঘাব একটি ( অর্থাৎ, পুং-জনন-কোষ, ব| শ্ুঞলাণু 
-5[08]10 8810616-$790110 ) উৎপন্ন কবে জনক (বাঁ, পিতা) (71916 7981611) 
এবং অন্যটি ( অর্থাৎ, ডিম্বকোষ, বা ভিস্বাণু_ 11816 6271616- 0018 ০৫৪- 
০6]] ) উৎপন্ন কবে জননী (বা, মাতা) (7617916 [00161)1)) পবম্পবেব সঙ্গে 
মিলিত হয়, এবং তা থেকেই এমন এককপ কোষ বিভাজন £ক্রিয়। শুক হয়, যা 
কলে একটি বহু-কোষবিশিষ্ট হণ (1811019 ) উৎপন্ন হয়। 

এইভাবে নানা দেশের বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত সাধনা ঘলে জীবে জন্ম ৪ বিকাঁশ 
সম্পর্কে যাবতীয় গু বহশ্তাই ধীবে ণীবে প্রকাশিত হয়ে পডেছে মান্তষেব কাছে 
পববতী পরিচ্ছেদ গুলিতে এসব আব বিশ্বাবিত ভাপে আলোচনা কবা হাল | 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
জাীব-কোষ 


একটি মন্ত ব দালান যেমন শনেকগুলি হট দিয়ে গাথা হয়, উদ্ভিদ বা প্রাণী 
যে কান জীবের দেহও তেমনি অসণ্থ্য কোৰ (0611) দ্রিযে গঠিত । তবে জীব কোষ 
এতে] ছোট ঘঃ। খালি চোখে কিছু “বাঝ যায় না। ১৬৬৫ খ্রা্টাবে ববাট হুক 
। ০৮০! 10999) নামে একজন ই*রেজ বিজ্ঞানী অণুবীক্ষণ-যন্ত্র তৈরি কবেন 
এব” তাব সাহায্যে নানাবক্ম জিনিস পণীশ্গ কবতে শুরু কবলেন । একটি কর্কে 
গস্থচ্ছেদ কেটে ন্মণুবীক্ষণ যন্ত্রের শীঠে রাখলেন । কী আশ্চয। কর্কটি মেচাঁকের 
মতো অজন্দ “ছাট “ছাঁত গতে বর, 
বুঠবিতে ) বোঝা তিনি ৭ তপক্ষে 
মুত কোমেব প্াচীন দেখতে পে 
চিলেন। তিনি এ াচীক যু ছাট 
ছোট মৌচাকেব মতো কুডবিব নাম পল 
কোষ (0০911) | গাভব এখ সালগদেও 
করায় একই «কম জিনিস তিনি দেখতে 
পাঁন। পবে বিজ্ঞানী হিউগো ভন মল 
(7108০ ০0 10191) কোষেব জীবিত 
অংশের প্রকৃতি বণনা কবেন, এবং বিজ্ঞানী 
পাবকিন্জী (91111]1) কোষেব জীবিত 
অংশেব শাম দেন প্রোটোপ্রাজ ম 
(10601919510 ) ব। প্রাণপ্স্ক | উডিদ্‌ 
বা প্রাণীর আকৃতিগত (510০/0181 ) চিত্র ৫৫। ববাট ক 
এবং কাজ সম্পকীয় (£০01908] ) একক (1071) কে সাধারণ ভাবে কোষ 
(0611) বলা হয়। 
উদ্ভিদ-কোষ £ 

উত্ভিদ দেহেব যে কোনে। অংশ থেকে থুণ পাতল একটি গস্থচ্ছে নিষে অনু 
বীক্ষণ-যন্ত্রেব সাহায্যে পবীক্ষা কবলে, অসংখ্য ছোট ছোট কুবি দেখা যাবে, এগুলি 





১২৬ জীবের ক্রমবিকাশ 


এক-একটি কোষ। কোষগুলির কিছু অংশ মৃত এবং কিছু অংশ সজীব বস্থ দিয়ে 
গঠিত। নীচে একটি আদর্শ উত্ভিদ-কোষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়| হ'ল । 

(১) কোষ-প্রাচীর-_ প্রতিটি উত্ভিদ-কোষ নিজাঁব কঠিন আবরণ দিয়ে সীমাবদ্ধ 
থাকে_এই আববণকে কোধষ-প্রাচীর (0611-%21]) বলে। কোষ-প্রাচীব 
সেলুলোজ (০5611910956 ) নামে একপ্রকার জটিল কার্বোহাইড্রেট জাতীয় জৈব পদাখ 
দিয়ে তৈরি হয়। কোষেব সজীব অংশের বিপাকীয় কাজেব ফলেই কোষ প্রাচীৰ 
সৃষ্টি হয়। কোষ-প্রাচীব কোষকে নিদিষ্ট আকাব দেয়, একটি কোষ থেকে আব 
একটি কোষকে পৃথক ক'রে বাখে। কোষের মধ্যেকাব প্রোটোপ্রাজমূকে বাইবের 
আঘাত থেকে বক্ষা কবে। কোন কোন নিম্ন-শ্রেণীব উত্ভিদ্ুকোোষে এবং £জনন 
সংক্রান্ত কোষে, কোষ-প্রাচীর থাকে না। প্রাচীরহীন কোষকে নগ্ন-কে'ষ বলে। 

(২) প্রোটোপ্ল।জ ম- সমস্ত সজীব কোনে প্রাচীব পরিন্ত যে অপস্চ্ছ, 

বর্ণহীন, দানাদাব জেলীব মতো চটচটে 


১৬ 

টা কেম এক বফমেব আঠালো! পদাথ থাকে, তাবে 
] রা ্‌ 5 ইঠেলাডন প্রোটোপ্লাজআ (1210609101257) কা 
রি এ 2... গ্রাণপন্ক বলে। বিজ্ঞানী হাকলে (0৭16), 
০৮7 প্রোটোপ্লাজমকে ক্জীবনেব জল ন্ডিন্তি 
2 »/- প্লাসডিড টু (7195108] 08515 01 1119) হিসেবে বর্ণন। 
”২ টা ভাকুঙল করেন। শতকরা ৬* ভাগ থেকে ৯৭ ভাগ 
২২ নর পর্যন্ত জলে, জৈব ও অজৈব নান € কাঁরেব 
চিত্র ৫৬। একটি আদশ উত্ভিদ-কোব পদ্দার্থ মিলে প্রোটোপ্লাজ.ম তৈরী হুয। 


এর জৈব পদার্থগুলির মধ্যে শর্করা, প্রোটিন এবং শ্রেহ-জাতীয় পদার্থ থাকে এবং 
অজৈব পদার্থের মধ্যে নানা রকমের ধাতু, লবণ, গন্ধক ও ফস্ফবাস ইত্যাদি থাকে। 
প্রোটোপ্লাজম একটি জটিল যৌগিক পদার্থ । প্রোটোপ্লাজমকে নিউরক্লিয়স 
সাইটোপ্লাজম এই ছুটি প্রধান অংশে পৃথক করা যায়। 

ক) নিউক্রিয়স্‌ বা ন্যষ্টি-_প্রোচোপ্রাজমেব সব থেকে ঘন অংশকে নিউ 
ক্লিয়স্‌ (টি ০০150৪) বান্যষ্টি বলে। ইহা সাধারণ ভাবে গোলাকার, ভিস্বাকাব বা 
নলাকাব হয়। অপরিণত কোষে নিউরিয়স্‌ কোষেব মাঝখানে থাকে | একটি ভেছ্য 
( বা, পারগম্য ) পাতলা পর্দা দিয়ে নিউক্লিয়স্টি প্রোটোপ্রাজমের অন্যান্ত অংশ থেকে 
পৃথক থাকে, এবং এই পর্দাটিকে নিউক্রিস্্ম মেধব্রেন (০০16৪ 25617019820 ) 
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বান্যাষ্টিক ঝিল্লী বলে। নিউক্লিয়সের মধ্যে যে ঘন তরল পদার্থ থাকে তাকে নিউ- 
ক্রিয়োপ্রাজম (9০150101891) ) বলে। নিউক্রিয়োপ্লাজমেব মধ্যে জড়ানো 
স্থতোর বাগ্ডিলের মতো যে অংশ দেখতে পাওয়া যায়, তাকে নিউক্রিয় জালিকা 
( 4০1০৪] 17611091011) ) বলে । এই নিউক্লিয় জালিকাঁৰ প্রত্যেকটি স্থতোঁব 
মতো অংশকে ক্রোমোজেোম (01010100950200 ) বলে । এই ক্রোমোজোমই 
উত্ভিদ্‌ ব| প্রাণীব ব শগত বর্ম ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা কবে | নিউক্রিয়সেব মধ্যে ক্ষুদ্র ক্র 
'এক বা একাধিক ঘন গোলাকার চকচকে বস্্ব দেখা যায়, এদেব নিউক্রিওল'স 
(ট0০190185) বা নিন্যষ্টি বলে। 

মস্তিষ্ক যেমন প্রাণী-দেহেব সকল কাজ পব্চালনা কবে, তেমনি নিউদয়স কোষেব 
সকল কাজ পবিচালনা1 ৰবে। নিউক্লিয়সেব মৃত্যু হলে কোষেব ৪ মৃদু ঘটে | উপ্ভিদ্‌ 
ব' প্রাণীব দেহের বৃদ্ধিতে নিউপ্রঘস্‌ বিভক্ত হয়ে কোধ-বিভাভনে অংশগ্রহণ কবে । 

(খ) সাইটোপ্রাজম-_প্রোটোপ্রাজমেব নিউণ্রয়স ছাঁডা বাক অণ্+কে 
সাইটোপ্র 'জআ 969014১10) খলে। অপাঁ ণত /কাষে ইহ' সমস্ত কোষে 
ছন্ডিয়ে থাকে । বিপ্ত ণবিণত কোষে লাইটোপ্াভ ৮ কোন-গ্রাটঈবেল পাবে একটি 
পাতলা স্তবে বি ৭ খাকে। কোষে আযতশ বুদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে ঘঘত সঙ্গা ক 
সাইটোপ্লাজম আযতনে বাডত পাবে পা । এলে কোষে মণ্যে ছাট ছাট গছবদের 
স্টি হয। এইবপ গ্হববগুলিত "কান -হবব (0০011 ১৪০৪০]০) বঃ পিল" গহবপ বলে। 
পবে সমস্ত ছোট ছোট কোষ গহ্ববগুলি একসঙ্গে মশে কোধেব মাকঘানঢাষ একটি 
বড গহববেব স্ষ্ট কৰে । নিউক্লিয়স সাহটোপ্রাজমসহ কোষ €াচীবেব ধাব ঘেষে 
অবস্থাণ কবে। কোষেব এই অবস্থানকে প্রাইমরডিয়েল ইউটি,কৃল ৬ 111001- 
1141 010110]09 ) বলে । কোষ গহববে কোষ বস (0০11-58])) থাকে । কোষ-বসে 
উৈব-অজৈব অস্ত, সঞ্চিত খাগ্, বেচন পদাথ প্রভৃতি সঞ্চিত অবস্থায় থাকে । প্রতিটি 
কোষেব প্রাচীব সল্প স'ইটোপ্রাজ ম কম ঘন থাকে এবং এই অ *কে এক্টো্লীজ অ 
( €0019195) ) বলে। এক্টোপ্ন'জমেব পববতী অংশ অপেক্ষাকৃত বেশী ঘন 
থাকে । একে এগ্ডোপ্লীজম (£00119500 ) বলে। এপ্রোপ্রাজমেব যষেঅ শ 
গহ্ববকে ঘিবে থাকে তাকে ,টানোপ্লীজ ম (00190129207 বলে। ইটোপ্লাজম 
কোষেব যাবতীয় বিপাকীয় কাজ, যথা__খাছ্য পবিপাক ৪ শোষণ, বেচন, ক্ষরণ ৪ 
শ্বাসকার্ধ, ক'রে থাকে । এছাডা। উদ্ভিদ কোষে প্লাম্টিভ, মাইটোকনড্রিয়া, ও গল্গি- 
বডিস নামে কয়েকটি জীবিত অংশ সাইটোপ্লাজ্‌মে দেখা যায় । 


১২৮ জীবের ক্রমবিকাশ 


() প্লাস্টিডভ--সবুজ উত্ভিদে সাইটোপ্লাজ মের মধ্যে অনেক ছোট ছোট 
দানাদার বা দণ্ডের মতে। কতকগুলি সজীব বস্ত দেখা যায়, এগুলিকে প্লাস্টিড 
( %185049) বলে। প্রাস্টিভ বিভক্ত হয়ে নৃতন প্লাস্টিভ গঠন করে। উত্ভিদের 
বর্ণ-বৈচিত্র্যের জন্য প্লাস্টিভ-কণারাই দায়ী । উদ্চিদকোষে তিন রকমের প্লাস্টিভ 
দেখা যায় ; ঘেমন-__ 

(ক ক্লোরোপ্লাস্ট-( 0101917091195) উত্ভিদ্বর পাতার, বা কচি কাণ্ডের, 
বহিস্কের কোবে ক্লোরোপ্রাস্ট, বা সবুজ প্রাস্টিভ, থাকে । এরা আকারে ক্ষুদ্র, 
গোলাকার, উপ-বুত্তাকার ব| চাকতির মতো । নিয়-শ্রেণীর &শবাল-জাতীয় উদ্ভিদে 
প্যাচানো ও তারার মতো। আকৃতিরও দেখতে পাওয়া যায়। ক্লোরোফিল্‌ নামে 
সবুজ-কণার জন্যই এদের বর্ণ সবুজ। এগ্ুপি উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষ পদ্ধতিতে 
প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ ক'রে কাবোহাইড্রেট-জাতীয় খা প্রস্থত করে। 

(খ) ত্রোমোপ্রী।স্ট (00101000195 '--সবুজ রঙ ছাড়া অন্য রডের প্লাস্‌- 
টিডকে ক্রোমোপ্লাস্ট বলে । এ ধরনের প্লাস্টিডের মধ্যে কমল] ও হলুদ এই ছু'টি 
প্রধান রঙ দেখা! ঘায়। বিভিন্ন বর্ণের পাতাবাহার গাছ, ফুলের পাপড়ির রও ও 
কলের রও ক্রোমোপ্রাস্টের জগ্য হয়ে থাকে। 

(গ) লিউকোপ্লাস্ট (1-০0০001851 _নর্ণহীন প্রাস্টিডকে লিউকোপ্রাস্ট 
বলে। উদ্ভিদের মূলে এবং ভূনিযস্থ কাণ্ডে বর্ণহীন প্লাসটিড দেখতে পাওরা ঘায়। 
সাধারণতঃ বর্ণহীন প্লাস্টিড আকারে ছোট হয়। লিউকোপ্রাস্ট আকারে বড 
হ'লে তাকে আযমাইলোপ্রাস্ট (44120919015) বলে । আযামাইলোপ্রাস্ট শ্বেতসার 
বিপাকে সাহাষ্য করে। ক্ুর্যের আলে পেলে বর্ণহীন প্রাস্টি ব্ণযুক্ত প্রাস্টিডে 
পরিণত হয়। 

(1) মাইটোকন্ড্রিয়া_ সকল জীবিত কোষে ছোট ছেট দানাদার, বা 
দাতের মতে? অথবা সুতোর আকারে, সাইটোপ্রাজমের মন্যে বিক্ষিপ্তীভাবে 
সাইটোক নড়িয়া (1%109011010118 ) বা কন্ড্রিয়োসোম (01091011950106 ) 
দেখা যায়। মাইটোকন্ডিয়া কোষের শ্বসন-ক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য তমিক। গ্রহণ 
করে। তাছাড়া এটি বিপাকীয় কাজে অংশগ্রহণকারী উৎসেচক উৎপন্ন করতেও 
সাহায্য করে । 

(11) গল্গি-বডিস্- সকল প্রাণীকোষে এবং কোন কোন উত্ভিদ্কোষে 
জালের আকুতি-বিশিষ্ট প্রোটোপ্লাজমীয় সজীব.বস্ত সাইটোপ্লাজমের ভিতরে দেখা 
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যায়। বিপাকীয় কাজেব প্রয়োজনে বসনিঃসরণ করাই গল্গি-বভিসের (09181 
৮০1১5) প্রধান কান। 

সাইটোপ্রাঞ্মের জীধিত অংশ ছাঢা হরেক বকমের জড়-পদার্থ থাকে। 
এদের 'অশিকাণ্খই তবল অবস্থায় কোধ রসে থাকে, অদ্বা কঠিন অবস্থায় সাইটো- 
প্রাজমে এলো মেলে। ভাবে ছডানে। অবস্থায় দেখো যায়। এদেব আবরগাস্টিক-পদার্থ 
বলে আবগাণ্ল পদাখনে তিন ভাগে ভাগ কক। যায়, েমন-_-(ক সঞ্চিত বস্তু 
(1০591৬01904 , (খা অন্ক্ষবিভ বক্ষ 1 99০7১6919 21998065) এব” (গ। 
বচয স্থু ( 180166915 151000015 

ক) সাঞ্চত বস্তর-_পা্াষণের সময প্রোটোগাভঅ দ্বার গস্ঠিত হল, এবং 
ভা থতেব ভন্য বিশ্ষে একো বঙঠিন বা তিকল অবস্থায় সর্ধিত থাকে । এই সব 
বন্থই গাতের হাছ্া। প্রাণি কল এ ক্রহ-জাতায-এই তিন প্রকাত্ল খাছ 
উদ শাসে াঙা ঘায় 

7. আন্তঃক্ষরিত বস্ত- ছা পাজ ছেল পাপ কাজের সময় গঠিত হত। 
অন্যঃক্ষপিন কক আপ্প্য (6৬ গুকাতিকল লগ্ীক পশাগ। উততসচক, মিগ্ঘ এস ব 
মনুহ প্রপান। 

গ বর্জ্য বস্থ_“দাটোপ্রাক্ত মেব বিপাবীয় কাত্জন ফলে উৎপন্ন হয় এবং 
কোষে মধ্যে সাঞ্চত থাকে । বজন্য বস্কুব মধ্যে জব অসম, উপক্ষাব, পদ, বেসিন, 
ধজন, ট্যানিন, তপ্ শীব এবং ধাতব লাস প্রধান 
প্রাণী-কাষ £ 

উত্ভিদ-কোষ নিয়ে আলোচন। কবাব পব এখাব আমরা একটি প্রাণী-কোষ নিয়ে 
আলোচনা ক'ব। লক্ষ্য কবলে দেখ যাবে .য, উত্তিদ ও প্রাণী-কোষের সজ'ব 
অণ্শের মধ্যে প্রচুর মিল থাকলেও কিছু কিছু পাথক্য আছে। একটি আরশ 
প্রাণী-কোমেব বিভিন্ন অংশের বিবিবণ শীচে দেওয়া হ'ল । 

প্রাণী-কোষে উদ্ভিদ-কোষেব মতে। কোনো নিজীব এক্ত প্রাচীর নেই। কোষের 
প্রোটোপ্রাজছেব চাঁবপাশে গ্লাজ মালিমা (19520216731) ) না? , একটা স্বচ্ছ, 
ভেগ্য ( বা, পাবগম্য ) সজীব পদ দিয়ে ঘেরা থাকে । প্রাজ্মালিম1! প্রোটোপ্রাভ.ম 
দ্বার! নিঃস্বত -ীবিত বন্ত দিয়ে তৈবী হর, এবং এটি প্রোটোপ্রাজ মেবই অংশ বিশেষ । 
তাই প্লাভমালিমা সজীব । প্লাভমালিমা কোষেব আকাব দান করে, একটি 


কোন থেকে অপর কোষকে পৃথক্‌ কবে এবং কোধস্থ প্রোটোপ্লাজমকে বক্ষা করে। 
৪) 


১৩১ জীবেব ক্রমবিকাশ 


প্লাজমালিমার ভিতব দিয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়াব মাধ্যমে তরল ও গ্যাসীয় পদার্থে 
বিনিময় হয়। 

প্লাজমালিমা দিয়ে ঘেবা কোষের মধ্যে স্বচ্ছ চটচটে আঠালো কলয়ডাল 
( ০09119108] ) বা কলিল-বস্তকে প্রোটোপ্লাজ বা প্রাণপন্ক খলে। গেটে 
প্লা্জমের ছু'টি অংশের মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত ঘন গোলাকার বস্তুকে নিউক্রিয়াস্‌ 
(9০1505 ) বা ন্যস্ট বলে, এবং নিউক্রিযাস্‌কে বা" দিয়ে প্রোটোপাভমেব বাকি 
অংশ, যা অপেক্ষাকৃত তবল, সেই অ*কে সাইটোপ্লাজ ম (01011291 ) বলে । 
প্ুত্যেকটি প্রাণী-কোষ প্রাজমালিমা, নিউক্লিয়াস ৪ সাইটোপ্লাভম দিষে তৈবী হয়। 
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বির পর্দা দিয়ে নিউক্লিয়াস ঘেব। 
থাকে | ফলে, সহজেই সাইটো- 

॥. চত্র ৫৭। একটি অদশ প্রাণ /কাদ প্লাজম থেকে শিউক্লিয়াস্‌কে 
পৃথক এবং বক্ষা কবে। নিউর্রিয় মেমত্রেন সাইটোপ্লাজম থেকে বিভিন্ন জিনিসে 
প্রবেশ এবং বাইবে আসা নিয়ন্ত্রণ কবে। নিউরিয়প্লাজম নামে ঘন, স্বচ্ছ, তল 
পদার্থ দিয়ে নিউক্লিয়স্‌ পূর্ণ থাকে । এক বা একাধিক ক্ষুদ্র, ঘন, গোলাঁকাঁব, চকচকে 
বস্ত নিউক্লিয়সেব মধো দেখতে পাওয়া যায়। এই ক্ষুদ্র অথচস্পষ্ট বস্তকে নিউক্রিও- 
লাঁস্‌ (টি ০1০105) বা নিন্যষ্টি বলে । নিউরিয়প্লাক্মেৰ মধ্যে স্থতোব বাগুলেব 
মতো জড়ানো ঘে অংশ দেখতে পাওয়া যায়, তাকে নিউক্রিয় রেটিকুলাম 
(0০16৪ £60100101) বলে । নিউক্রিয় বেটিকুলামের প্রতিটি স্থুতোব মতো অংশকে 
ক্রোমোসোম (011:020950106) বলে । ক্রোমোসোমের সংখ]। প্রতিটি প্রজাতি- 
ভূক্ত প্রাণী বা উত্তিদের কোষে নির্দিষ্ট থাকে । এরা বংশগত ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা 
বষে। নিউক্লিয়াস কোষেব সমস্ত কাজ পরিচালনা করে। নসাইটোপ্লাজম ছাড় 
নিউক্লিয়াস বাচতে পাবে না এবং নিউক্লিয়াস্‌ ছাড়া সাঁইটোপ্লাজমও বাচতে পারে না। 
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নিউক্লিয়াস্‌ ছাড়া কোসেব যাবতীয় অংশই সাইটোপ্লাজ্ম দিয়ে তৈরী। 
ধাজমালিমা পর্দার ণিকটেব সাইটোপ্রাঙ্ত ম অপেক্ষাকৃত ঘন হয়, এবং একে এক্টো- 
প্রার্ভয (7০6০0115577) বলে । নিউন্লিয়দ্কে ঘিরে যে সাইটোপ্রাজম থাকে. তা 
পেশ লল অবস্থায় থাকে । একে এত্োপ্রীজ ম (0090189য)) বলে । এ 
পাজম, এপ্োপ্াজকে টা কলে । এপপ্রাপ্রাজম কোতষব নিউপ্রিয়গাকে চাপ এ 
তাপ “বে রক্ষা করে। অনেক সময় পাইটোগাজব মর দব্যে কাম বস সত কু 
দক গলার অথবা রিকগোল (৬৪০৪০1৪ ' দহা বায়, 

£তিটি প্রাণা কোছে এবং কোন কান উচ্টিগকোছে প্রা আাহিমার লাছে 


সেণ্টেশসোম ( €010009509106 ) নামে একটি স্পঞ্গ "গালাকাপি ঘন নস্তু হা 
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যায়। সেন্টে তসাম স্বচ্ড, পল পদণ্থ দিযে 
স্ঠাক্কয়ার (0600950071610 “চুল কি স-ভত5র সম নিউক্রিয়াস ভাগ 
£৭য়া ছণে “ন্ট সোম ভাগ হয়ে চটি অপ সেন্ট সোমে পরিণত হয় । 


গ্রাণাকোষে এব কোন কোন উদিত কোষে পালের বা সুতোর আরুতি- 


ও 


শে 


বা*2 »জীন পশু আল লালা জাত জাহঙুনাত ভু চাল উস দগ যায় দল 
গল্শিবডি৯। 3011 ৮৩৫1০$ ।থ্লে ছি বডি বামায় 
ক'বে কোৌষেব বিপাকীয় কাজের সহায়তা কনে । 

গ্াণা এবং উ্দ-কোষেব চারপাশে অনেকগ্চলি ছোট ছোট গোলাকা€ বা 
দগ্ডাকার কঠিন সজীব বস্ক দেখা ধায়। এগুলিকে মাইটোকন্ড়িপ্ধা। বা 
কন্ড্রিষ্োসোম (40901190118 01011010011050109) বলে। কন্ড্রিয়োসোম 
(কামের শ্বাসক্রিয়া পরিচালনায়, স্সেহ-হাঁতীয় খাছ্য পরিপাক করতে এবং কোষের 
বিভিন্ন রকম বিপাকীয় কাজে সহায়তা করে। 

সেণ্টে সোম, গল্গিবডিস এবং মাইটোকন্ড্রিয়োসোম নৃতন করে উৎপন্ন হয় 
ন]। কোধবিভাজনের সময় সমান 'ভাবে ভাগ হয়ে নিউক্লিয়াসের মতে! ছুটি 
'অপত্যকোষে প্রবেশ করে। এছাডা কোষে বিপাকয় কাঁজেক কলে সাইটো- 
প্রাজমেব ভিতরে এহলামেলো ভাবে ছডানে। অবস্থায় শ্বেতলাব-ক্ণা, তেল-বিন্দু ও 
শ্সেহ-পদার্থ প্রতি কোষেই দেখা যায়। 
টিসু বাব-া £ 

প্রত্যেক উত্তিদ বা প্রাণী একটি মাত্র কোষ দিয়ে তাদের জীবন শুরু করে। 
যদ্দি উত্তিদ্‌ ব৷ প্রাণী একটিমাত্র কোষ দিয়ে গঠিত হয়, তবে এ ধরনের জীবকে 


১৩২ জীবের ব্রমবিকাশ 


এক-কোষী জীব বল! হয়। এই সব নিম্স্তরের এক-কোষী উদ্ভিদ বা প্রাণীদের 
ভীবনযাত্রা-প্রণালী খুবই সরল ব'লে একটিমাত্র কোষই তাদের প্রয়োজনীয় যাবতীর 
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প্যানালড কোষ টি কোলেনকাইমা কোষ 





এটাকীন্ স্ইলার বা তত্ত অবযিও 00973 বা 
চালনা বনিক 


শর সি 
চিত্র ৫৮ | উদ্টিদ্ুরতের ন'ন!প্রকার টিত না বল!য অবাঙ্থত বিভিন্ন রকম 'ক,ন। 


কাজ করতে সক্ষম হয়। কিন্ত উদ্চিদ্‌ বা প্রাণী ঘি বহু-কোমী হয়, তাহ লে গ্ারস্তক 
কোঁষটি (জাইগোট, বা, স্পোর ) বিভক্ত হয়ে ছু'টি অপত্য-কোষে পরিণত হয় এব, 
অপত্য-কোষ দু'টি পরপর বিভল্ত হয়ে বহু-কোষী প্রাণীতে বা উদ্ভিদে পরিণত হয়। 
সরল বছ-কোষী উদ্চিদ বা প্রাণীর কোষগুলি সাধারণ ভাবে একই আকৃতির ব' 
আদ্বতনের হয় এবং এ কোষগুলি উদ্ভিদ বা প্রাণীর প্রয়োজনীয় কাজ করে দেয়। 
কিন্ত উচ্চ-শ্রেণীর উদ্ভিন ব! প্রাণীর জীবনযাত্রা-প্রণালী খুবই জটিল, তাই হরেক রকম 
কাজ করার জন্ত কোষগুলির শ্রষবিভাগের প্রয়োজন হয়। এক-এক রকম কোষ 
এককভাবে বা যুক্তভাবে এক-এক রকমের কাজ করে । বিভিন্ন রকমের কাজ করার 
জন্য কোষগুলির বিভিন্ন রকমের আকৃতি হয়ে থাকে । কোষের উৎপত্তি, আকৃতি, 
গঠন এৰং আয়তনও বিভিন্ন কূপ হুয়। এ ভাবে ছুই বাতার বেশী কোষ একই স্থান 
থেকে উৎপন্ন হয়ে, একই নিয়মাঙগসারে বিকশিত হয়ে, সপ্ঘবদ্ধ ভাবে একই রকমের 
কাজ করলে কোষ গুলির সম্টকে কল। ( 115346 ) বলে। 

উচ্জ-শ্রেণীর উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেছের কোষগুলি কতকগুলি নিদিষ্ট কলায় সংগঠিত 
হয়। গরত্যেক রকম কল! (15586 ) নিজেদের মধ্যে কাজের সমন্বয় ও সংহতি, 
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সাধন ক'রে উত্ভিদ বা প্রাণীর যাবতীয় জৈবনিক কাজ স্সম্পন্ন ক'রে থাকে । যেমন, 
উত্ভিদের মধ্যে আলুর বেলায় দেখ। যায়, কতক গুলি কোষকে থা সঞ্চয় করতে হয়। 
কাজেই আলুর মধ্যে এমন কতকগুলি কোসেব টিস্কু দেখা যায়, যেগুলি খাছ সঞ্চয় 
করে রাখার জন্য আকারে বড হয়েছে । উদ্ভিদের কতকগুলি কোষকে এক জায়গা 
থেকে অগ্ঠ জায়গায় জল বহন ক'রে নিতে হয়। এসব কোষ নলের মতো লক্ষ 
হয়ে যায়, এদেব কোম-ঞ্রাচীর মজবুত হয় এবং সাইটোপ্রাজম € নিউক্লিয়াস অভ হি 
হয়, যাঁতে জল নাতাম্বাতেব পথ পবঙ্কাব গানে । প্রকৃতর্থে এই কোষ নত । 
আপার একদল কোষ €য়োজন হয় উদ্ভিদেব কার্ঠাংশ গঠন করাব জন্য । এসব 
কোষ লঙ্গা তন্থব মতো, এদেব কোম-গ্রাচীরে প্রচুর লিগশিনজাতয় পদার্থ অঞ্ষিত 
হয়ঃ যাতে “কাষটি 2” এজবত হয়! 
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সস 


মেরুদপ্তী প্রাথাদের বেলার একদল অশ্থি-কোঁষ মিলে গঠন করে অস্থি। অস্থিকে 
সব সময়ই অনেকবকম চাপ £ আঘাত সহ কবতে হয়। এজন্া প্রতিটি অস্থি- 
কোষের চার'দকে £বানত১ ক্যাল্শিয়াম ফস্ফেট সঞ্চিত হয়ে তাকে মজবুত কবে। 
অপরদিকে নাভ-কোষকে অনুভূতি বহন কবতে হয়, এক্জন্ প্রতিটি ৮*১-কোষ থেকে 
খানিকটা অংশ হতোর মতো? ল্গ! হয়ে ঘায়, এব ফলে অনুভূতি বহন ক'বে নেওয়ার 
কাজে স্ববিধা হয়। 

উত্তিদ ও প্রাণার দেহে এরূপ আবও নানা ধরনের টিস্থর (বা কলার ) সন্ধান 
পাওয়াযায়। এখানে তাদের অল্প কয়েকটির কথাই শুধু বলাহ'ল। 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
কোয-বিভাজ্ছন 
উদ্ভিদের ব। প্রাণীর বৃদ্ধি নির্ভর করে কোষের সংখ্য। বৃদ্ধির উপর । কোম কখন 


নতুন ক'রে সৃষ্টি হয় না, পূর্বের কোষ থেকেই কোষ-বিভাজন ( 2011-01%110)) ) 
প্রক্রিয়ায় ছুটি অপতা-কোষ 





নিউক্লিয় জ'লিক 
নিউদয়াস (1901711-06115) উৎপক্ন 
নিউক্রওলাঁস হয়। একই উপায়ে প্রত্যেকটি 
অপত্য-কোষ থেকে আবার 
কোষ-প্রাঈীর দু'টি কোষ উত্পন্ন হয়। 
এমনি করে উৎপন্ন নভুন 
নতুন কোষ দ্বার উদ্ভিদ বা 
গ্াণীর দেহ গঠিত হয়। 
ক্রোমোটিড 
একটি উদ্ভিদ বাঁ প্রাণী ধদিন 
বেচে থাকে ততদিন তাব 
দেহে নতুন লতুণ কোষের 
গঠন-ক্রিয়া এইভাবে চলতে 
তকু-তন্ রি 
রঙ তৈ লি সণ ”ি 
মেরু-৯ থাকে। কোষবিভাজনের 
বেবুব-অঞ্চল পদ্ধতি প্রপানতঃ ঢু ককম। 
চিত্র ৬০ | মাভন্টোভিস পদ্ধভাত 
বৈ উবে গা 
( উপৰ থেক ন'চে ) 
1. তণ্টাবাফেজ (10161017956) 
2, প্রফেজা (01090095561) 
3, মেট[ফেজ (19181011850), 
4. আনাফেজ (৯17910178১6), 
কোধ-প্রাচ'র এন" টেলোফেজের 06101017956) 
এর শুচনা, 
5. সাইটে 'কাইনোপিল বা] কোঘ- 
বিভাজন- সম্পৃণ 


(00%1010106515---0019191৩1৫) 





জীবের ক্রমবিকাশ ১৩৫ 


(1) মাইটোসিস (811%9515)- উত্ভিন ও প্রাণীর দেহে সাধারণতঃ এই 
পদ্ধতিতে নতুন নতুন কোষ উৎপন্ন হয়। 


কো গ্রাচীব সেন্টে[সোম ম.ইটে।প্ররজম তক 


নিউরিয। 








চিত্র ৬১। মাইটোদিল-পদ্ধতিতে প্র।ণী-কোষের বিভাজন | 
1. ইণ্টাবাফভ' (11100010595 273, ফেজ (10900855 )১ 4. মেটাফেজ (1450901)85€ )১ 
এ. অন।দেজ (10800256)9 6. টিলে।ফেজ 06109010859), 7. সাইটে কাইনেসিস৪ বা কোধ-বিভান 
_-লম্পণ (6%6010106515--001901606) | 

কোঁষবিভাজনেব ঠিক আগেই কোষটি এজন্য সবতোভাবে প্রস্তুত হয় ( [1067 
[785৩ | নিউক্রিয়াল (বা, স্থষ্টি) ভাল করে পরীক্ষা কবলে দেখা যায়, খানিকটা 
অর্ধ তরল পদার্থের মধ্যে এক রকম জালের মতে] জিনিস রয়েছে । প্রথমে মনে 
হয়, এই জালের জট খুলে একটি সুতোর বাগ্ডিলের মতো পদ্দার্থে পরিণত হ'ল । 
তারপর «ই স্থতো। কতকগুলি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়ে গেল। এগুলি দেখতে 
অনেকট। ইংরাজী ৮, [, ত অথবা], অক্ষরের মতো । এদের বলা হয় ক্রোমোসোম 
(01000971095017765)। [প্রত্যেক প্রজাতির ক্রোমোসোম-সংখ্যা নিদ্দিই এবং 


১৩৬ জীবের ক্রমবিকাশ 


জোড়-সংখ্যক। তবে বিভিন্ন জীবের বেলায় ক্রোমোসোমের সংখ্যা বিভিন্ন রূপ) 
যেমন--মটর গাছে ১৪-টি, পেয়াজে ১৬-টি, ভুট্টা গাছে ২০-টি, আপেলে ৩৪-টি, 
ড্রসোফিল। মাছিতে ৪-টি, এবং মানুষের বেলায় ৪৬-টি। | তারপর প্রত্যেকটি 
ক্রোমোসোম লঙ্বালশ্বি ভাবে চিরে দু'টি করে ক্রোমাটিডে বিভক্ত হয়ে যায় 
( 71910956 ) | উল্লেখ্য যে, প্রাণী-কোষে এই সময় সেপ্টে সোম দুটি অংশে বিভদ্ত" 
হয়ে দুই প্রান্তে সরে যায়। এইবার ক্রোমাটিডগুলি কোষের মাঝ বরাবর (বিধুব- 
তলে) জোড়ায় জোড়ায় সজ্জিত হয় (19627011959 )1 তন কোষের তই ঘের 
থেকে উদ্ভূত স্ুত্রাবলী ছারা তকুণর আকৃতিবিশিষ্ট একটি সস্কান গঠিত হয়। এদের 
বল৷ হয় তকু-তন্ত (5017019 ?0165)। এগুলি এক-এবটি ক্রোমোসোমেন এক- 
একটি নিদিষ্ট বিন্দুর সঙ্গে যুক্ত থাকে । এরপব প্রত্যেক জোড়া থেকে ক্রোম টিডগুলি 
পৃথক হয়ে যায় বলে তাদের সংখ্যা দিগুণ হয়ে যায়। তখন তকু সক্রিয় হয় এবং 
সুত্রগুলি সঙ্কুচিত.হয়ে ক্রোমাটিডগুলিকে ছুই বিপরীত মেরুর দিকে আকর্ণণ কবে। 
এজন্য তার] ক্রমশঃ বিপরীত মেরুর দিকে সরে যায় (১7810105601 ভত্যেক 
মেরুতে গিয়ে ওই ক্রোমোটিডগুলি আবার পরস্পরের সঙ্গে লন্বালগ্িভাবে জুঁডে হায়, 
এবং একটি ক'রে লক্ষ সুতোর মতে পদাথের সৃষ্টি কবে। এই ভাবে ছুই প্রান্তে ছুটি 
নতুন স্থতোর বাণ্ডিলের মতো পদার্থেব স্ষ্টি হয়। ক্রমে এগুলি থেকে দুটি জালের 
মতো। জিনিসের উদ্ভব হয়, এবং তাদেব থেকেই ছু'টি নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হয় 
(16510117956 )| তন সাইটোপ্লাজমও দু'ভাগে বিভঙ্গ হয়ে যায়ঃ এব” এক- 
একটি অংশ এক-একটি নিউক্লিয়াসকে ঘিরে থাকে । 

উদ্ভিদ-কোষে অতঃপর পূর্বতন বিযুব-তলে ত্বক সুক্ষ সেলুলো5-নানা সপ্ত 
হতে থাকে । এগ্রলি পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি কোধ-পাত ( 0০11-01819 7 গঠন 
করে। ক্রমে এর উপরে আরএ৪ সেলুলোজ-কণ। সঞ্চিত হয়াব ফলে এবটি 
কোষ-প্রাচীর গঠিত হয় (01910176515 )। এইভাবে একটি মাতকোম দেকে 
ছুটি অপত্য-কোষ উৎপন্ধ হুয়। এদের প্রত্যেকটিতে একটি ক'বে নিউক্রিয়া ( বাঁ, 
নষ্ট) থাকে । উল্লেখ্য যে, এই পদ্ধতিতে মাত-নিউক্রিয়াসে ক্রোঘোসোমের সংখ্য। 
যা থাকে, প্রত্যেকটি অপত্য-শিউক্রিয়াসেও ক্রোমোসোমের সংখ্যা ঠিক তাই হয় 

প্রাণীকোষের বেলায়, তকুরি বিযুব-তল বরাবর একটি খাজের কৃষ্টি হয়। ই 
থাজ ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হয়ে সাইটোপ্লাভমকে বিভক্ত করে ছুটি 
অপত্য-কোষের সৃষ্টি করে । 


জীবের ক্রমবিকাশ পতিত 


(2) মাইওনিস (1151০515 )__এই পদ্ধতিতে ক্রোমোসোমগ্লি কোড়ায় 
জোড়ায় সভ্জিত হয়। প্রত্যেক ক্রোমোসোমই তার জুডি খুজে নেয়, এবং তাকে 
কাছে টেনে আনে। ক্রমে একটি তকুর্ব যতো পদার্থ (57101 ) দেখা দেয়, 
'আর তার মাঝখানে এই ক্রোযোসোমগ্ুলি জোড নেবে দাড়ায় । তাঁর পর তাঁরা 
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লাঃহাকিল কাজ 





পবস্পন্‌ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শন কবে । শ্রতোক জোড় খেকে একটি কবে 
ক্রোমোসোম এক প্রান্তে সরে ষায়, তথন অস্ত রোফোচামটি সরে যায় অন্য প্রান্তে | 
এরপর মাঝ বরাবর একটি কোব-গাচীব গঠিত হয়, এবং তার ক৭: দু'টি অপত্য- 
কোষ উৎপন্ধ তয় । এই পদ্ধতির বিশেষত্ব এই যে, মাত-নিউক্লিয়াসে ক্রোমোসোমের 

যা যা থাকে (2), অপত্য-নিউরিয়াসে ক্রোযোসোমের সংখ্যা ঠিক তার অধেক 
হয়ে যায় (»)1 ফুলেব পরাগ ( বাঃ রে) ৪ ডিছ--কোষ, অথবা ফান মস্‌ প্রভৃত্তিব 


১৩৮ জীবের ক্রমবিকাশ 


পুং ও স্ত্রীজনন-কোষ, অথবা জীব-জন্তর পুং ও স্ত্রী-জনন-কোষ গঠনে এই পদ্ধতি 
অনুহৃত হয়ে থাকে। 

উপরিউক্ত পদ্ধতিতে ছু'টি অপত্য-কোষ স্ট্ি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রত্যেকটি 
আবার সাধারণ পদ্ধতিতে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এর ফলে চারটি কোষের 
সি হয়। এজন্য দেখা যায়, একটি মাতৃ-কোষ থেকে সব সময়ই চারটি ক'রে 
পরাগ ( বা, রেখু ), অথবা পুং-জনন-কোষ, উৎপন্ন হয়। 


রাশ শশী শা ও 
টি পাই 





তি পা মি 
/ ্‌ ০ টা ৃ , টি ₹ ৰ - ৬২ ৃ 
০১৭ ] পর 4 [ 5. / 9. 
৩ ফ ১ 5 
ী। নি চি রর 
৩1377 ৃ 
18০35 


চিত্র ৬৩। মাইওদিন-পদ্ধতিভে প্রাণীর ডি্বাশয়ে ডিছ্বাণুর উৎপন্থি &-81। 


কিন্ত স্ত্রী-জনন-কোষের বেলায় যদিও নিউক্িয়ামটি উপরিউক্ত পদ্ধতিতে দু'বার 
বিভক্ত হয়, তবুও সম্পূর্ণ কোষটি এভাবে বিভক্ত হয় না। আর এভাবে উৎপন্ধ চারটি 
নিউক্রিয়ামের মধ্যে একটি মাত্র নিউক্লিয়াস ডিম্বকোষের মধ্যে থাকে, বাকি তিনটি 
(2০1৪: 9০0৫163 ) ভিম্বকোষের বাইরে পরিত্যক্ত হয়, এবং কালক্রমে সেগুলি বিনষ্ট 


হুয়েযায়। 
| উল্লেখ যে, যৌন-পদ্ধতিতে জনন-কালে॥ পু'ছনন কোন যখন শ্ীজনন-কোনেৰ সাঙ্গ মিচিত হয় 
তখন নিষিক্ত ডিম্ব-কে নে ক্রোমোলাম সংখা] আবার অ!গর সমান হয়েযায় (১৮ ১শ্2%)1] 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ 
জুলন বা বঃশ-বিভ্তার 


জীনযাত্রট বংশ-বিস্তাপ করছে পারে। জীবেল কীবনকাল সীমিত । এই 
সীমিত জীবনকালের মধ্ো্ সে জনন-£্ছেনা দার। অপত্য-জীব সু কারে তারই 
মারামে শিভেব অগ্তিত্র বঙজ্গান বাগান চষ্ট। কলে। এজন্য উ জীবের জীবন- প্রবাহ 
অব্যাহত থাকে, এবং তাঁর কলে প্রজা'তটির বিলাপু ঘটে ন।। বংশদিস্থারের 
পদ্ধতি সাধারণভাবে ঢু'বকম--(১) অখে।ন-জনন । /55609] [60700000101 1) 
এবং (২) যেন-জনন ( 58091 16100400610] )] 
(১) তামান-ভনন ? 

ছুটি জনণ কানের ।মলন বাতিরেকে ছনন-ক্রিগ। সম্পন্ন হুল স্বাঁকে 
অক্যাঁন-জনন বলে । 

(কী বি-[জন-আ্যামিবার ভনন-পদ্ধতি খুব হজ্জ । একটি কান পু্াঙ্গ হলে 
তা ভেঙ্গে ছুটি কোষে পবিণত হয়ে দু'দিকে সবে যায়! 

বিভাজন শক হয় নিউক্রিপাস থেকে । পুধমে নিউক্রয়সের ঘাঝপানউ' ক্রমশঃ 





চিত্র ৬৪। বিছু।'ভন-পদ্ধভিতে আমিবাব বংশবিস্তার । 


সরু হতে থাকে, যতক্ষণ না তা ছু'টি অংশে বিভক্ত হয়। এভাবে নিউক্িয়াসটি 
ভেঙ্গে ছু" নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। এরপর সাইটোপ্রাজযও দু'টি অংশ বিভক্ত 
হয়ে যায়, এবং এক-একটি অংশ এক-একটি নিউক্রিয়ামকে ঘিরে ধরে। তারপর 
কোষটি এমন ভাবে ভেঙ্গে যায়, যাতে প্রত্যেক অংশে একটি ক'বে নিউক্রিয়াস থাকে । 


১৪০ জীবের ক্রমবিকাশ 


এভাবে একটি কোষ থেকে নতুন ছু'টি কোষের স্থট্টি হয়। এর নাম বিভাজন 
(11551010 )। হাইড়াও বিভীজন-পদ্ধতিতে বংশ-বিস্তার করতে পারে। 

(৭) কোরকোদগম-_ঈস্ট-এর বংশ বিস্তাবের পদ্ধতি আরও মজার । প্রথমে 
দেখা যায়, ঈস্*-এর কোষ-প্রাচীর থেকে মুকুল (739 )-এর মতো খানিকটা অংশ 
| স্বীত হয়ে উঠে ক্রমশঃ বড় 
হতে খাকে। ইতোমধ্যে 
শিউক্রিয়াসের কিছু অংশ এই 
স্বীত অণশের মধ্যে গুবেশ 
নবে। মাত়কাষ এবং 
অপ্তা-,কাষের মাঝে একটি 

ব প্রাচীব গঠিত হয়। 
অপন্তয- কোষ টি মাত 
.কাঁষেলগায়েহ লেগে থাকে। 


মদত তখন তার পদক 





অস্ত সম্ভব। অপত্)- 
কোমটি খেকে লাবাব একই 


ক বকে শাচপিদ্দতিপ্হ ভীষ্ট- ্িস ক শালিক 


০০ 


উপাবে আল একটি নতুন কোর কটি হয়; উপরন্তু পরিমাণ খাছা এবং অক্সিজেন 
থাকলে, এভাবে অন্ন সময়েব মধ্যেই পরম্পর-সংলগন এলপ ভনেকগ্ুলি ঈদ কোষের 
শষ্ট হয়। এর নাম কোরকোদ্গম ; 3900719 ) | 

হাইড়। এই পদ্ধতিতেও বশ-বিজ্তাব করুতে পার । 

(গ) স্পোর বারেণুর সাহায্যে-কয়েক একার উদ্গিদ এবং গুণী বশ 
বিস্তারের উদ্ষেশ্তটে শ্পোর (50916 ) অণবা দিদি? 1050) উত্পন্ন করে! এদ্ধাক। 
অত্যন্ত প্রতিক্ল অবস্থার মধ্যে বংশবিস্তার স্বনিশ্চিত হয়া উদ্ভিদ জগতের 
মিউকর, হস্‌ ও কান এব” প্রাণা জগতের মনোধিসটিস্‌ এবং শান। প্রকার প্রোটো- 
জোয়। এইবূপ অযে'ন-পদ্ধতিতে বংশবিস্তার ক'রে থাকে । 

(ঘ) অঙগজ-জনন- এমন 'অনেক উদ্চিদ আত যাদের বীজ হদ না, অথবা 
বাজ হলেও সেষ্ট বাঁজ থেকে গাছ জন্মে না। এবকম উদ্ভিদ নিজের ভীবনকালে 
অন্থভাবে বংশ রক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে । এব নাষ অঙজ-জনন । ৬6:০1207%০ 


£90০919০61090 ) | 


জীবের ক্রমবিকাশ ১৪১ 


অনেক জাতের কলাগাছের বীজ হয় না। আবার কোন কোন জাতের কলার 
বীজ হলে৪ সেই বীজ থেকে গাছ হয় না। কলাগাছের ভূ-নিরস্থ কাণ্ড থেকে 
কয়েকটি ছোট চারাগাছ গজায়। এরপর কলাগাছের ছড়া বেরোয়। কল! 
পাকলে গাছটি মরে ঘায়। কিন্ক তার আগেই কলাগাছ তার বং রেখে যায়। 

ওল, আদা, প্রভৃতি গাছের ভূ-নিয়স্থ কাণ্ডের মধ্যে চাপ বা মুকুল (8৫) 
থাকে । এগুলি কেটে পুথক্‌ করে বোপণ কবলে আবার তা থেকে নুন গাছ জল়্ায়। 

আলুগ ভূ-নিয়স্থ কাণ্ড। আলুন গায়ে কোন কোন স্থানে কুটি বা মুকুল লুকানো 


থাকে । মাটিতে পুতে লেঃ যদাপময়ে এ বডি ছেকে শভন গাছের কি 


হেরি তেয়। 


1 
শা 


ডালিয়।, চগ্রমল্িকা, ক্যাণা ব। কলাবতী প্রভৃতি গাঙ্ছেব ভুশিয়স্থ কা খেকে 
শতুন চারা? জগ্া হয়। 

অ+., , অনেক গাছে কাণ্ড বা শাখা ককে কলম করে গাছের বংশ-বিস্থার 
কবা সম্ভব হয়। সাধাবণতঃ ধর্ধাকালে নানাভাবে কলম কর। হয়ে খাতকে যেমন 
শথা-কলম । 0001110 ", জাঢচ কলদ 1 01010117300, দাবা! কলম (12১217311) 


2৬৪ 


চর 


ত্যাদ, সা "শতঃ গোলাপ, সাম, জাম, [লচু, লেবু প্রভীত গাছের কলম করা 
হয়ে থাকে 
(২) যৌন-জনন, 

উদ্ভিদের বেলায়, বংখ বিস্তারের উদ্দেগ্ঠে বিশেষভাবে রচিত উদ্ভিদের শ্ুত্যঙ্গকে 
ফুল (1১৯/০7) বলা হয়। অনেক গাঙে বোটার উপর শুধু একটি করে ফুল 
কোটে । আবার কোনো কোনো গাছে দেখা যায়, একটি দণ্ডের উপব অনেকগুলি 
ফুল সাজানো রয়েছে, এর নাম মঞ্জরী (101915307০6 )। বিভিন্ন গাছের 
মঞ্জরীতে পুষ্পবিস্তান বিভিন্ন বকম হয়ে থাকে । প্রথমে ফুলের কুঁভি বেরোয়, এবং 
নীচের দিকের কুঁড়ি আগে ফুলে পরিণত হয়: 

বিভিন্ন খতুতে বিভিন্ন গাছে নানারকম ফুল ফোটে। বসন্তকালে পলাশ, 
শিরীষ, কৃষ্ণচূড়। প্রভৃতি ফুল ফোটে । বেল, সুই, রজনীগন্ধ। প্রভাতি ফুল ফোটে 
গীক্মকালে। বকুল ফুল ফোটে বধাকালে । শেধল্লী, চামেলী গ্রত।ত ফুল ফোটে 
শ্র্কালে । আবার গাঁদা ও নানাপ্রকাব বিলাতী ফুল ফোটে শীতকালে । 

ফুলের প্রধান কাজ উত্ভিদ্ের বংশ-বিস্তারে সাহায্য করা । ফুল ফোটে ফল ও 
বীজ উত্পাদনের জন্য ; বীজ থেকেই নৃতন চাবার জন্ম হয়। ফুলের শোভা অথব! 


টা জীবের ক্রমবিকাশ 





চিত্র ৬৬। কায়ক প্রকার সাদ| ফু₹--1. রক্ষনীগন্ধও 2. বেল 3. গঙ্গরাজ, 4. উগর১ 5. খেত-কান। 
6. ফুকন। [ আলোকচিত্র-শিলী-_ডাঃ প্রদপ বৃম।র রাহ! ] 


সুমিষ্ট গন্ধে আকৃষ্ট হ'য়ে কীট-পত্তঙ্গ বীজ উৎপাদনের সাহায্য করে। এজন্য দিনের 
বেল] ঘে-সন ফুল ফোটে, সে-সব প্রায়ই হয় উজ্জর্স বর্ণের ; দেমন--গোলাপ, গাদ1, 


জীবের ক্রমবিকাশ মর 


সুযমুখী, জবা, অপরাজিতা, প্রভৃতি । আবার রাত্রিবেল! ঘে-সব ফুল ফোটে, সে-সবই 
প্রায় সাদা হয়। কিন্ত কীট-পতঙ্গ আকুষ্ট করার জন্ত তাতে থাকে ভমিষ্ট গন্ধ । যেমন 
খাকে- রজনীগন্ধা, বেল, জুই, গন্ধরাঁজ ইত্যাদি ফুলে । 

ফুলের প্রধানত: চারটি স্তবক আছে । কৌঁটার উপবে যেখানে এই স্তবক চারটি 
যু্ত থাকে, তাকে পুস্পাপার (11781010789 ) বলা হয়। নীচে এই স্তবক চাবটির 
বিবরণ দেওয়া হ'ল-_ 

কুলের সবচেয়ে শীচের স্তবককে বৃন্তি (00155) এব” তাব অ+গুলি 
প্রত্যেকটিকে বৃভ্যংশ (56091) বলে। কুটি অবস্থায় লেক কোমল অংশকে 
বর করাই এব কাজ। 

পতির ভিতরের স্থবককে দল 
মণ্ডল (0010117 ) এবং ভার 
প্রতোকটি অংখকে জল বাপাপড়ি 
। [০1৪1 ) বলে। পাপডির উজ্জল 
রং এবং সুমিষ্ট গন্ধ কীট-পতচ্গকে 
নুর্ধী করে এ পরোক্ষভাবে 
পবাগ-সংধোগে সাহায্য করে। 

ফুলের তৃতীয় স্তবককে বল! 
হয় পুং-কেশর-চক্র (£010- 





একটি সম্পূর্ণ ফুলেন গহন 
০1010), এর প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র চেত্রে ৬৭ | 


অংশের নাম পুং-কেশর ($0810610)। যে-কোনো একটি পুং-কেশরে একটি 
সুত্রের (701801670) উপর একটি পরাগধানী (01067) এবং তাতে পরাগ 
বা ?রণু (৮০৩০) থাকে । 

ফুলের চতুর্থ স্তবকের নাম গর্ভ-কেশর-চক্রে ( 9১9:01ম]0 ), এর প্রত্যেকটি 
অংশের নাম গর্ভকেশর ( 02176])।| গুতোকট  গভকশরের গর্ভ-মুণ্ড 
(811809 ), গর্ভ-দণ্ড (51510) এবং গর্ভ-কোৌষ (0৮৪15) থাকে । গভ-* 
কোষের মধ্যে ছোট ছোট অনেক দানা বা ডিম্বক (081৩ ) থাকে । 

যে ফুলে পরে বণিত চারটি স্তবকই থাকে, তাকে সম্পূর্ণ ফুল (00011 
10767) বল] হয়। এর যে-কোন একটি অংশ ন1 থাকল, তাকে বলে অসম্পূর্ণ 
ফুল (110009101)1616 00৬/67 )। 


১৪৪ জীবের ক্রমবিকাশ 


ষে ফুলে পুং-কেশর ও গর্ত-কেশর ছুই-ই থাকে, তাকে উন্ভয়ুলিঙগ ফুল 
(815502] 009০1) বলে। সম্পূর্ণ ফুল সব সময়ই উভয়লিক্গ। যেমন- জবা, 





চিত্র ৬৮ | মিষ্টিকুমডার ফুল 
( অসম্পূর্ণ ফুল) ব! একলিঙ্গ ফু 


অপরাজিত ইত্যাদি। কিন্তু 
শশা, কুমড়া প্রভৃতির ফুল নিয়ে 
পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, 
কোনো ফুলে হয় পুং-কেশর 
নয়তো গত-কেশর আছে। 
এরূপ অসম্পূর্ণ ফুলকে একলি 
ফুল ( 101595%001 109৬৬61) 
বল! হয়। অসম্পূর্ণ ফুলেব 
যেটাতে শুধু পুংকেশব থাকে, 
তাকে বলে পুরুষ-ফুল (১1916 
1911১ আর “খঢাতে শুণু 
গত-কেশুবর থাকে, তাকে বলে 
স্্রীফুল ( [-8107910 10৮61) | 

ফলের প্রধান কাজ উদ্ভিদের 


বংশ-বিস্তারে সাহাষ্য কবা। পুংকেশর থেকে পবাগ বা রেণু কোনো প্রকারে 
গুর্তকেশরে স্থানান্তরিত হ€য়ার নাম পরাগ-সংযোগ । 20111751101 01 একপ 





চিত্র ৬»। পরাগের ক্রম-পরিবর্তন__পরিপুষ্ট 
পরাগে পুং-জনন-কোবের উতৎ্পত্তি। 


চিত্র ৭*| ডিদ্বকের ক্রম-পরিবর্তন-_চিস্বকে 
্রীজনন-কোষের উৎপন্তি। 


জীবের ক্রমবিকাশ ১৪৫ 


হ'লে ফল ও বীজের স্থষ্টি হয়। পরাগ-সংঘোগ না হ'লে ফল ও বীজ হয় না, ফুলটা 
শুকিয়ে ঝরে ঘায়। আবার এক-জাতীয় ফুলের পরাগ অন্য জাতীয় ফুলের গর্ভ-মুণ্ডে 
লাগলেও ফল পাওয় ঘায় না। কাট-পতঙ্গ ব1 জীব-জন্তর সাহায্যে এবং আরও 
নানাভাবে পরাগ-সংযোগ হ'তে পাবে । 
পরাগ বা রেণুর মধ্যে একটিমাত্র 
কোষ এবং তাতে একটিমাত্র নিউক্রিপ্াস 
থাকে | এই কোষের বাইবে ছুটি আববণ 
খাকে । পরাগ পরিপুষ্ঠ হ'লে এই নিউ- 
ক্রিয়াস ঢু" ভাগে বিউক্ত হয়-_-এপ একটিকে 
উত্পপাদক-নিউক্রিষ্ীস (0০1701201৮৩ 
10101905) এনং অন্য টি কে নালী- 
নিউক্লিয়াস "705৩ 17001005 । ব, 
হয়। এবপ পরিপুষ্ট পা" ।গই গভতকেশলে 
গর্ভ মুণ্ডে স্ানাশ্পেত হিয়া প্রয়োজন । 
ডিগকের মপো 0 ভ্রণস্থলা 
( 17170709-580 ) থাকে, তান হন্যেও 





একটিমাত্র কান এবং একটিমাত্র নিউ 
ক্রিস খাকে। এট নিউক্লিয়াশ প্রথমে ছু ভাগে বিভক্ত হায়ে কাষেক দুই প্রান্তে 
চলে যায়। সেখানে এবা আরও বিভক্ত হ'য়ে চাল্টি কবে দোট আটটি নিউক্লিয়াস 
উৎপন্ন কবে! এরপর গুত্যেক প্রান্থ ছেকে একটি কবে নিউক্লিয়াস কোষের 
মাঝখানে এসে পরম্পরেব সঙ্গে মিলিত হয়ে শৌণ-নিউক্রিয়াস ( 9০০০০৫81% 
0110169 )-এর সৃষ্টি করে। ডিম্বকেক ছিডের (১11০:9]916) দিকে যে তিনটি 
নিউক্লিয়াস থাকে, তাঁদের মধ্য একটি একট বড় একে বলেক্ত্রীজনন-কোষ 
ব1 ডিম্বাণু ( [6100919 £217161৩, 01 6৪৪-0০11), অন্য দু'টি এর সহায়ক । 

পরিপুষ্ট পরাগ গর-কেশবে স্থানান্তরিত হ'লে, তাব বাইবের আবরণটি ফেটে 
যায় এবং ভিতরের আবরণটি একটি নলেব মতো লঙ্ষা হয়ে ক্রমশ ডিহ্বশ্ষেব দিকে 
এগিয়ে যাঁয়। এর নাম পরাগ-নল (69116 (9১০1! এই নলের অগ্রভাগে 
থাকে প্রথমে নাঁপা-নিউক্রিয়াস এবং তার পিছনে উতৎপাদক-নিউক্রিয়াস। এদের 
মধ্যে প্রথমটি ধীরে ধীরে নষ্ট হ'য়ে ঘায় এবং দ্বিতীয়টি আবার বিভক্ত হ'য়ে দু'টি 
পুং-জনন-কোষে (14219 89006059 ) পরিণত হয়! পরাগ-নলটি এগিয়ে ঘেতে 

১০ 


১৪৩৬ জীবের ক্রযধিকাশ 


যেতে শেষে ডিম্বকের ছিদ্রের (711010016 ) ভিতর দিয়ে ভ্রণস্থলীর মধ্যে প্রবেশ 
করে। এখানে এসে নলের অগ্রভাগ ফেটে যায় এবং মুখ্য পুং-জনন-কোষ এলে 
যুখ্য আ্ী-জনন-কোষের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভ্রণে (81099 ) পরিণত হয়। এরই 





চিত্র ৭। আমগাছের জীপন-চক্র-1. আমের আাঠি (শীজ) 2. আমের চারা) 3. আমগাছ। 
4. আমের মণ্ররী, 5. কাঁচ] আম১ 6. পাকা আম। 


জীবের ক্রমবিকাশ ১৪৭ 


নাম নিষিস্তকরণ (76611159000 ) বা নিষেক । এব ফলে ভিঙ্বক একটি বীজে 
পরিণত হয়। এভাবে ফুল তার সবপ্রধান কাজটি সম্পাদন করে। এরপর ফুলের 
বৃতি, পাপড়ি ইত্যাদি শুকিয়ে ঝরে যায় এবং ফুল থেকে ফলের সৃষ্টি হয়। ফলের 
মধ্যে বীজটি সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে । 

শিমিক্তকব্ণের সময় গৌণ পুং-জনন-কোঁমটি ভীণস্থলীব মাঝখানে গৌণ নিউ- 
ক্নিয়াসেব সঙ্গে মিলিত হ'য়ে একটি সম্য-নিউক্রিয়াসের (87000326170 00001603) 
হট্টি কবে। ইহাই ক্রগাগত রিভন্ত হায়ে াজেল সন্ত 11049506110 ) উৎপন্ন 
কবে। বীজের অঙ্ীকোল্ামের ময় যে খাছ শ্ুগেছন হয় 
সঞ্চিত থাকে । 

১৮৭৯ সালে “হতউইগ এবং কল নামক ঢাজন শ্ামীন গা্ষক ভালীক বেলায় 
শিনিক্তকবণেন পদ্ধতি সপগ্রহা শাতলঈঙগত-যের নিচে বেল লবেন। ইরান 


পপি ও 


টি রি 
০৬ 5৮৮ ৮৮2)-০5- স্কা +77 1 হিলি? ৭৯17 সত 
সবসভ তেরে এতে তিলন যেও সাহহাািল । ১িচহ আট] রি ইউজাণ 





চিত 5) জাল মধো ঠাবফিন (51070১0 ) বা হাব মাছের হ্বকোধের (ক, হিহতুৰ । নিষেক। 


চি 


প্রতিটি চি্বকায জলের মদ এন একটু রদ্রন্য ছডিয়ে দেয়, যা ছবা অসংখ। শত "(5০017 ) 


€ 


ভাব প্রতি আঃ হয। কিন্তু গবটিম!। শুরা] ডিগ্রকোতের প্রাচীর ভদ করে চকতে গাবে। জে 
১ শ্বাণ তান লেডছি ভান! আর ল্তে চ্তে ডি্ংকে দের চারিদিক এমন একটি হাববণ সষ্টি 


্ 2৯ 


য মা, ন'্য ঘা অব (কোন শন্াণ এসযাতন প্রি£িশ লরাতি পাবে না। ওএবপব দি নি্টক্রিং'স 
শ" নিষ্টনি-দেব সাজ সিলিত আ়। 


১৪৮ জীবের ক্রমবিকাশ 


এই প্রসঙ্গে হগবেন বলেছেন,-4৪ ৩ 00৬7 056 0116 1610055 80. 801019) 
(1720 10100010655 9825 15 2. 7517/216. 417 20110021 01020 [01090110995 810610) 
16 2 7/216..7015 5585 216 10:09৫0০90 11) 17799899১ ৮1191) 816 ০৪116 
0027565১ ড/101)11) 01)6 ০০৫ ০01 0175 165170810. 111)6 50910) 216 [01000০6৫ 
11 2 51110 5601501017১ 0106 59100110981 1010) 099 0188105 101)0%/1) 85 165163. 
0091160015519 0%21165 2100 (55165 219 16161150 £0 ৪5 £017205. 

হা 90109 211110915 9101) 25 5109,11$, 101117791) 0911)05 2100 01105, 1176 
56119110721 11110 15 11100000080 11000 1176 ০৮1৫0০01006 [610919 2104 
(79 626 15 10610111290 105106 110 11012.19 ০০9৫৮* 1119 10818 06 1721 
18170 211110815 1125 2 90০018] 91090, €1)0 1091015, ড/1)101) 15 2138৫ 


[0 11001090006 1110 501011)8] 01110 11710 (16 100 91 (110 (০101010. 





চিত্র ৭৪। ডিম্ব-কোনের নিনেক এবং প্রথম দুই দদার বেনলিভাভন | | উল্লেখ এই প্রজাভিন 

কোষে চারটি কর ক্রোতমাসোম থাকে দুটি পাওয়া বায পু নন-কায থেকেঃ আর ছশ্টি পারা 

যায় ভ্রী-জনন-কোন থেকে ।)]1 একটি শক্রাণ ভি্ব-কোব প্রাচীর ভেদ কারে ঢুকে পডলঃ 

এবং সঙ্গে দলে এমন. একটি আবরণ ভষ্টি হাল) লা ছেদ বরা আর কোন শর ।খুর পাক্ষে সম্থন নয়, 

23. পুশনিউরিয়ার ক্রদণ শ্ীতিকায় ভয় । 45 পুণানিউদ্লিঘান এবং স্ী-নিউকয়ছিনর মিলন ঘটল, 
6--10. গিলনের পর প্রথঃ ছুই দার কে বিড।জন সশ্নটিত হাল । 


জীবের ক্রমবিকাশ ১৪৯ 


০ রহ? হি হা 
কী 7১//৭ তিস্বনাদত 
৪7 ১21- 





( পুকম্-ন্াা ডি) ফী-কা৪) 


চত্র ৭৫ | বা, শেচন-ভানন তন্ধ 
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রী পপর ৯৩, 

হা ৯ -৯ গা ৫ পরা শি পট ৯» - গড 

-/ ৬৯ 3. ২২৬ ৯ ৯৮ সে ৪ 

চির ৯৬ ৬ (সোন। ব্যাডের জীবন-কথা ০ টু 
8৪. সপ পপ ০০০ ০০ 5২০ ৬ ৯ ৫৯ 17০৩ 


1. নিষিক্ত ডিম ; 2, 3১ 42 5, ব্যডাচির বিভিন্ন রূপ* 6. পৃাঙ্গ বাড 
[ উল্লেখাঃ এক্ষেত্রে বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে জীবরদেহের বাইরে ( জলের মধ্যে )।] 
চিত্র ৭৬ 


১৫, জীবের ক্রমবিকাশ 





চিত্র ৭৭। কেক প্রক।ব স্থী-জনন-কোস (0 ০০113 )/ স্ষেলমত নয় )। 
১. মুরগির টিম (শ্রী-জনন-কো'ম )-- 
1, চুনময় খোলক (08108790909 51511), 


2. খোলক-নংলগ্র ঝিল্রী (917611-10500172176 1) 

3. সাদ] অংশ, বা আল্বুমেন (৯1090177010, 

4, হলুদ অংশ, বা কুহান (০1৮), 

5. বিকাতশানুখ চাকতি (0001091 015৩১ 

6. বানপূর্ণ স্থান (4১10 502০9 )। 

8- ব্যাঙের ডিন্ব-কোজও বা ডিম্বাণু | 0. নাগুষের ডিম্ব-কম। ব। দ্িহ্বাণু। 


[ উল্লেগ্য ষে, ডিম্বাণু বৃহনূম কোষ পক্ষান্থরে শুক্রাণু ক্ষদ্রহন কোষ। দৃগস্ত সপ বল| বায় যে, 
সাবের বেলায় একটি ডিম্ব!ণু শুক্রাণুর চেয়ে ৮০১০০ গুণ বড়) আর মুরগির ডিম (এ ক্ষেত্রে গ্রীজনন- 
ফোঁধ, ব ডিদ্বাণু) পৃং-জনন-কোন থেকে প্রায় এক লক্ষ গুণ বু] 


জীবের ক্রমবিকাশ ১৫১ 


্ টে 





চিত্র ৭৯। মুরগির ডিম_নিষেকের পাচদিন পরে। 
1. ব|বুপূর্ণ স্থান / £1: 50909 ১ 2. ৰিলী (71610101806 )৪ 3. খোলক বা খোল (9611 )৪ 
4. আ।লানটইস (411900919 )১ 5. জ্রণ (160001909 )9 6. আম্নিয়ন (/000$01) )১ 7. কুহ্ছম থেকে 
থাচ্য আহরণে সক্ষম রক্তবহ নালী-সমৃদ্ধ অংশ (155 1100 10 01900 ৬853619 ৫8৮/108 
[019 9০10 )১ 8. খ্েতাঁংশঃ বা আলৃবুমেন (/১1000960 )১ 9. হলুদ অংশঃ বা! কুহ্থম (০1 )1 


৯ ৩০ শি 


০০ ১২ ৮ 


১৫২ জীবের ক্রমবিকাশ 





(সী) 


- আড়িন্ত!ল-গ্রন্থি (01602181214 রি 
* জক্ধ (10069 ), 

, ডিম্বাশয় (0৬৪19 5 

. ডিন্বাণু-বাহক নল (চ9811919187 1:0৮০) 


07 ০0৮101701), 


* জরাষু (0105), 


মুত্রাশয় (0110819 915001)) 


. মন্্রনালী (00150715 ), 
, যোনি (৬৪108), 


( পনন্য ) 
1 আড়িন্ত।ল-গ্রশ্থি ( 4১৫10001 £1010 0১ 
এ. পুরু । 10৩৮ ), 
3. গবিশ১ বা তক (001৩1 ১১ 
4. শুত্রাবাহক নল (25 00101171159 
এ. শুক্র য় (005165 )১ 
6. হত্রাশহ (0701170110104407 5 
7. হতরনালঃ ( 001911ম8 
বি. শিশু (1১001১ ) 
9. চুদ লা অর্রাকান (50109101011 


নিত ককিচল ভুলা 





৮৪০০) 2 
[চত্র ৮১। মানুষের কয়েকটি গুক্র।পু। 
(বিবধিত ), 


জীবের ক্রমবিকাশ ১৫৩ 


175 208 910 016 00%/] 00 1701 70955955 0119. 1721) 1721116 20110215 


(6.৪. 9/51615, 5621-?51)95, 11911176 %/010155 592-217017)01065) 51160 0০0৫1) 


555 8110 5691011781 10110 11700 1116 598, 1111910 15170 ৪০ 01 56091 


01101017 0615/০01) 1110 (৮/0 138161715 (1)91156195.” 





চিত্র ৮২। কালোবের বেচন-দনন-হন্থ (লহ্বচ্ছদ_এক পাশ খেক বেনন দরদ মস) 


1. চম্বাণ-ণাহক শল 


». হ্গাবায (01601051) 
1, খানি । ৮৫108 0, 


দিন-- 


ফতু-ন্্র 


/ 7৮161151102] 
[109৬ ) 


4. 


/ 


10 


রে 


1 


(22911010101) (8096, 


01: ০0৮100100)) 2. ডিম্ব শষ 10১81), 


হ্।শয (07002019011, 5. মত্রনালা ৬ ঢি6005 0, 


ডু 


শি 


ক্ষ 


তবু ।4 


৭" ([২০0০011]) 


14 16 
|| _| 


নিমেকের 
উপ্যক্ত 


সময় 





18 28 2 4 
|. 111 
নিধিক্ত ডিম্বা- ধারণের  নিচষক না হলেঃ 
উদ্দেগ্ে জবায্র পুনরায় 
প্রস্থৃতি ধ্তু-স্থাব 
/ 
নিষেক গর্ভাবস্থা 
০টি 
হলে (নয মাস সাত দিন ) 


চিত্র ৮৩। স্ত্রীলোকের ধাঁতু-চত্ত ( ঢ06517807585]1 ০5০1৩) 


১৫৪ জীবের ক্রমবিকাশ 


উল্লেখ্য যে, যৌন-জননের জন্যে স্ত্রী ও পুরুষের নিকট সান্লিধ্য প্রয়োজন । তাতেই 
ভিম্বাণুর সঙ্গে শুক্রাণুর মিলন স্থনিশ্চিত হয়। একটি ডিম্বাণুকে একটিমাত্র শুক্রাণু 
বিদ্ধ করে। সেই মুহূর্তে শুক্রাণু তার লেজটি হারায় । কেবলমাত্র নিউক্লিয়াস নিয়ে 
তা ডিম্বাণুর ভিভরে প্রবিষ্ট হয়। এইভাবে শুক্রাণুর এবং ভিম্বাণুর মিলনের ফলে 
যে নিউরক্রিয়াসযুক্ত কোষের উদ্ভব হয় তাকে ভ্রণাণু (28০15 ) বলে । 





চিত্র ৮৪। স্ত্রীলোকের জরাধূতে ডিম্বা৫ুব নিবেক ৷ 1. ভবাদ (010185)9 2. ভ কাব্ব শীলা (001৮), 
3, যোনি (৬৪108 )১ 4. কয়েকটি শুক্রাণু (90110960920% ), 5 ডিম্বাশ্য (0৮815), 6. ক্দি"ণ 
প্রাফিয়ান ফলিকল্‌ (090016৫ 0182680 1011101৩ )_ ডিম্বাগুর নিক্রমণড 7. একটি পবিপু্ক ডিন্ব এ 
(0৮810), ৪. ডিম্বাগুবাহক নল (1691)90120 (0১৩, 0 0৬10801)১ 9. এই স্থানে নিনেক সম্প হলঃ 
অর্থাৎ শুক্রাণু এসে ডিম্বাণুর সঙ্গে দিলিত হয়। নিষিক্ত ডিহ্থান ( বাঁ, জণাণু) জরাসাতে এনে আশ্রয় নেম । 


ফুল বা অমর 


18 $1 | 
৬১৬৯ 
ও 


৬7 
ও 
8 










সি 





অমনি এটিক 
তাভেলা 


জণ-আাচ্ছাদনকারী ঝিলী 
চিত্র ৮৫। মাতৃগর্ভে, জরাযুর মধোঃ করণের অনস্থন-্নিষেকের প্রায় দু'মাস পরে। 


জীবের ক্রমবিকাশ ১৫% 


এই প্রসজে ম্র্ভব্যয যে, শুক্রাণু এবং ডিঙ্বাণু এদের প্রত্যেকের ক্রোযোসোম- 
সংখ্যা ম্বাভাবিক দ্বিগুণ সংখ্যা ( অর্থাৎ 2*-এব ) টিক আপ্দেক । অর্থাৎ, &) থাকে । 
স্তরাং, উপরিউকু নিউক্লিয়াস দু'টি যখন পরুম্পরের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন শ্রাবাব 
দ্বিগুণ সংখ্যক (অর্থাৎ, %+%-2%) [্রোমোমসোমধারী একটি স্বাভাবিক কোস 
উৎপন্ন হয়। নবজাত এই “কোনা একে সাপার্ণতত জাইগোটি 2 525996) বা 
ক্রণাঁণু বলা হয় , বহুবান বিভক্রু হয়। এর 
ফলে একটি ভ্রূণ জন, এব কাঁলরে তি 
একটি পূর্ণাঙ্গ জীবদেছে পরেণত হয়| 

এঞ্ঠ প্রসঙ্গে মনে পাপা নব মে একস 
শগীবেণ প্রতিটি কোদ্ষের ক্রামোতোম সখ্য 
অভিন্ন । সন্তানের জগ্নকালে এর অকুধক 
পিতপক্ষ :.. ৮. এব" বাক অর্ধেক মাড়পক্ষ 
থেকে, পাওয়া যায়| এজন্য সন্তানের “কামের 
ক্লামোসোমসংখাওি পিতা ব' মাতাঁব 
সমান বাকে। 
বৃদ্ধি ও বিকাশ £ 

পরিস্ফবণ ব: বিকাশ দে গ্সানতঃ 





দু'বকম ভাবে-1১) প্রাণিদেহেব বাইবে 
চির -৬। মভগাহতেও জবাধুর মধো, জণেন 


এব” (২ প্রাণিদেহেব মধ্যে । 
মন্গান _প্রনবের সুরিভাল পৃ । 


মাঃ ব্যাঙ, প্রভৃতি জলেব মধ্যে হাহাঁব  এলেখটি মাতিষের বেলায় আপের বন্ধ ও 
এ 2 1 জজ নে আত জি বাত ট্রি 
হাতার ডিম পাডে। নিষিক্ত হগয়া? বিক'* ঘতে মতেগডে। লরাধুব মধ | | 


পরবে, এইট ভ্রণ প্রাণিদেহের বাইরে শুলেক মন্দ্যে বড হয়। এসব ক্ষেত্রে অসংখ্য 
প্রাণীর হ্ুন্ম হালেও টশশবেই 'অনেকেই ধ্বংসগ্চাপ্রু হয়, পৃনাজ প্রাণীতে পরিণত হওয়ার 
স্থযোগ পায় না। তবু৪ ঘতগুলি শেন পযন্ত নেচে থাকে তাই প্রাণীটির বংশবক্ষার 
পক্ষে যথেষ্ট । এক্ষেত্রে জনিতৃ-যত্রের কোনো প্রশ্নই এঠে না! 

সরীশ্থপ ডাঙ্গায় অল্প-সংখ্যক ডিম পাড়ে । এরূপ ডিমে শক্ত খোলস থাকে । 
নিষিক্ত ডিম হলে, নিদিষ্ট সময় পরে, সেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয় । এক্ষেত্রেও 
বুদ্ধি ও বিকাশ ঘঃট প্রাণির্দেহেব বাইরে । এদের বেলায়ও জনির্ভ-ঘত্বের বিশেষ 


কোনো ভূমিকা নেই । প্ররুতিই তাদের একমাত্র সহায়। 


১৫৬ জীবের ক্রমবিকাশ 


পাখিও অল্প-সংখ্যক ডিম পাড়ে। নিধিক্ত ডিম হ'লে, সেই ডিম ফুটে বাচ্চা 
বেরোয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ডিমগুলি নিদ্দি্ই সময় ধরে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখা 
প্রয়োজন। এজন্য নিদিষ্ট সময় ধরে ডিমে তা' দিতে হয় (1009৪0101.), তবেই 
ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। তাছাড়া মাঁপাখি বাচ্চাদের শৈশবে আহার যোগায় । 
এক্ষেত্রে জনিতৃ-্যত্বের (81610681 ০816 ) বিশেষ ভূমিকা আছে। 


রর 


৯৬, 
২. ০০০ 
সত 





চিত্র ৮৭ । নে উটকব ভবান্ব মার্ধ পাণর অনস্থ।ন | 
। উত্ধা থেও এক্ষেত্রেও নুদ্ধি ও বিকাশ পট দাতৃখানে, তরাধির মা | 

কিন্তু স্তন্পায়ী প্রাণীদের বেলায় ভ্রণ মাতৃগর্ভে (জরাযুর মধ্যে ) ধীরে ধীবে বড 
হুয়, এবং নিদিষ্ট সময় পরে, একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণীরূপে ভৃমিষ্ঠ হয়। এর কলে তা 
বুদ্ধি ও বিকাশ স্থনিশ্চিত হয়। তবে শ্ধু সন্তানের জন্ম হলেই তো চলবে শা। 
শৈশবে তাকে লালন-পালন করতে হয়, আপদে-বিপদে রক্ষা করতে হয়। সুতরাং, 
এসব ক্ষেত্রেও জনিতৃ-যত্রের বিশেষ ভূমিকা আছে | 

এইভাবে নানাদেশের বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত সাধনার ফলে জীবের জন্ম ও বিকাশ 
সম্পর্কে অনেক তথ্য এবং তত্ব ক্রমশঃ জান। গেছে ।, ক্রমবিকাশের ধারায় মাছ, ব্যাজ 
সরীস্থপ, পাখি ও স্তন্তপায়ীদের মধ্যে সন্তানের জন্ম এবং স্থরক্ষার যে ক্রমোন্নতি 
ঘটেছে, তা উপলদ্ধি ক'রে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয় 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 

বংশগতি 

ংশগতি সম্পর্কে মেণ্ডেলের মতবাদ £ 
ংশগতি | বা) বংশান্তক্তি ; (61611 ' সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে 
্থমেই বলতে হয়, একটি ভীব তাব নিজের মত জীবেবই, কী করে। ঘেমন_ কুকুর 
কুকুবেন এবং বিাল বিডালেব্ই জগ দেয় অন্য কি নয়। কিন্ত একটি বুকুরেন 
ঘদি চারটি বাচ্চী হয়, গুলি সই কুণুবেব বাস! হলেএ তাদের মধ্যে আকৃতি ৪ 
গ্রকতগত পাথক্য কিছু 


ছু থাকেই! চারটি 


জাব-বৃভাক্ণব এই অন্যারু 





সম্পর্বে বিজ্ঞানসম্মত আলো- 
চন শুরু করেন অন্বয়ান 
বর্মধাজক মেগ্ডেল (499 
[61100] | ১৮৬৫-৬৪ 
সালব মনে এ বিষিয়ে 
অনেক মৃলাবান তথ্য তিনি 
লিপিবদ্ধ কবেন। 


শি 


আ্াবে মেত্ডেল বংখগাত 
সম্পর্ক গবেষণার হ্ত্রপাত 
করেন মটবরগাছ নিয়ে। 
বিজ্ঞানী মেত্ডেন ধা? তার 


১৮৬১ 
চি৮৮। অধীঘ|ন দম্যাছক গ্রেগর খাহান মেন । গবেষণার ফলাফল 


এ টি রি ্ট হয় 
সালের মদ্যেই প্রচার করেন, তবু তথন পথন্ত এদিকে কারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হ 
গায় 





নি। কারণ, বংশগতি সম্পকে তখন কার€ কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। 
1১৫ কাল কোরেছস 
পয়ত্রিশ বছর পরে, হিউগে। গ ত্রিগ্‌ (8৪০ ০ ২01৩3 কাল”কোরেনস, 
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( 091] 0019105 ) এবং এরিক ৎসেরম]াক (21101) 15010911080) প্রমুখ 
বিজ্ঞানীরা শ্বাধীনভাবে বিভিন্ন গবেষণা ক'রে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, ঘ৷ 
মেগ্ডেল ইতিপূর্বেই বলেছিলেন। খুবই আশ্্যের বিষয় এই যে, এরা সকলেই 
গবেষণা শেষ করার পরে মেগেলের নিবন্ধ পাঠ করেছিলেন। যাই হোক, 
এদের গবেষণার বিবরণ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হ'ল। তণন এ বিষয়ে 
আরও অনুসন্ধানের জন্যে পুঁখিপত্র ঘাটতে গিয়ে মেগ্ডেলের গবেষণার বিষয় সব 
জানা গেল। তাই এই মুল্যবান আবিষ্কাবের কৃতিত্ব এবং শ্বীকৃতি মিললো বিশ 
বছর আগে লোকান্থরিত বিজ্ঞানী মেগডল-এর । আর এই নতুন তত্র নাম ওয়। 
হ'ল মেগ্ডেলবাপ (51610061150 ) |৭" 

এখানে মেগেলের মতবাদ সম্পকে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল । 

মেডেল পরীক্ষা শুরু করেন ছু'জাতেব মটরগাছ নিয়ে_ একটি লঙ্গ।! 0111 
এবং অন্টি বেটে । 195210)1 তিনি কিছু লক্বা এবং কিছু বেটে গাছেক ফল “তে, 
কুড়ি অবস্থায়ই, তান্রে পরাগধানীগুলি কেটে বাদ ছিলেন। পরে লঙ্গা গ্রাছের পথাগ 
(বাঁ, রেণু) বেটে গাছের গর্ভকেশরে, অপব্দিকে বেঁটে গাছের পরাগ বান তকিন। 
লঙ্কা গাছের গভ-কেশরে লাগিয়ে পরাগ-সংযোগ (৮9111098000 1 ঘটালেন । ২৭ 
কলে ছু'রকম গাছেই মটরশুটি হুল। এই ছু'রকম গাছেক মউরশ্বুটি দেকে বীজ 
সংগ্রহ ক'রে যখন মাটিতে কোনা হ'ল, তখন দেখ! গেল, সব গাছই লঙ্কা হয়েছে । 
মেণ্ডেল এই সব লম্বা গাছকে বললেন, প্রথম জনির ( 06109180100. ) (বা, প্রজন্সেব ) 
গাছ (1 )। 

এবার প্রথম ভনির (বাঃ প্রজন্মের )। ছু) ) ছুটি লঙ্কা গাছের মধ্যে একই উপায়ে 
পরাগ-সংযোগ ঘটানো হল। কিন্ত এবারে আরও আশ্চবধজনক ফল পাওয়া গেল। 
এবারের গাছকে বলা হ'ল, দ্বিতীয় জনির (বাঁ, প্রজন্মের ) গাছ (7. )1 মেগ্ডেল 
দেখলেন, দ্বিতীয় জনির (বা, প্রন্মের ৷ গাছের মধ্যে লম্বা ও বেটে এই দ্ুবকম গাই 
আছে। শুধু যে আছে, তাই নয়, তারা একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে আছে। ধার 
বার পরীক্ষ। ক'রে তিনি দেখলেন, এই অনুপাত নিম্নরূপ _ 


লম্বা: বেটে লু ৩১ 








সা পপ পপ ৯ ৯৯ 


1 মগান বলেছেন_-'মেগেল মঠেছ্যানে দশ বছর উত্ভিন নিয়ে গবেষণ] ক'রে যে সাফল। ৬ 
ক্ছিলেন) ভীব-দিজ্ভানের বিগত ৫** বছবের উত্িহাসে ত প্রেছতম আবিফার।' 
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মটর গাছ 


ঞল্ | 





1 
4 
॥ চু রঃ রি 
ঘন রি ৮ ৫ 
১/ 
ত্রী9), - বই ৯৬ ভর এ চেক গ্রাম? ) 
এরূপ ফল পেয়ে তনি প্রথম জানব । ব, প্রজন্মের ) (75) গাছকে বর্-সংকব 


[701 ) বললেন । তার মতে, এদের মধ্যে লঙ্কা এবং বেটে উভয় প্রকার গুণ 

। বা» উৎপাদক ) ( £৪০6০])-ই আছে ।* কিন্ত লম্বা হওয়ার হন্যে ঘে গুণটি দায়ী 

তা প্রকট (10092711910) এবং সহজেই বেটেব গুণকে প্রভাবাধীন ক'রে রাখে, তাই 

গাছটি লম্বা হয়। এর মধ্যে যে বেটের গুণ আছে তা প্রচ্ছন্ন ( £০9551৮6)| তবে 
্যোগ পেলেই তা আবার প্রকাশ হয়ে পড়তে পাবে, তার উত্তর পুরুষের মধ্যে । 

এই তথ্যটি বোঝাবার জন্যে তিনি বলেন, প্রতিটি গুণ প্রকাশ করার জন্তে 

*. এই গুণের জন্তে যে (£60)-ই দায়ী) ত| তখন কেউই জানতেন স1। মেওেল এই গণের নাম 


“দন “ফ্যক্টর" (8০$০) বা উত্পাদক। পরবত"কালে জানা গেংছ॥ এক-এক রবনম জিন এক-এক রকৃম 
ধ./ক্টর' (০৫01) ব| উত্পাদক-এর জন্য দাহী। 
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জীবদেহে ছু'টি, করে নির্ধারক (19809120109) থাকে |” তিনি লম্বা ও বেঁটে 
গাছের নির্ধারকের নাম দিলেন যথাক্রমে এ ও &. জীবদেছে যে জনন-কোষ 
( 8৪:19/০ ) তৈরি হয়, তাতে এই নির্ধারক পৃথক হয়ে যায় (5০8:০890101)- 
অন্তরণ), আর প্রতিটি জনন-কোষে তখন একটিমাত্র নির্ধারক থাকে । যেমন, 
গু বিধারকধারী গাছের জনন-কোষে থাকে কেবল 1, আর 1 নিধধণারকধারী 
গাছের বেলায় থাকে শুধু ৮" মেগেলের গবেষণার ফলাফল ৮৯নং চিত্রের সাহাঘ্যে 
প্রকাশ করা হয়েছে । 

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায়, দ্বিতীয় জনির ( বা, প্রজন্মের ) 
(০) গাছের মধ্যে শতকরা ৭৫টি লম্বা এবং ২৫টি বেটে । তবে এদের মধ্যে 
শতকরা ২৫টি প্রকৃত লক্বা, ৫০টি লম্বা কিন্তু বণ-সংকর, আর ২৫টি প্রকৃত বেটে । 
এই মেগডেলবাদের উপব ভিত্তি কবেই বর্তমানকালের বংশগতি সম্পকিত বিজ্ঞান 
গে উঠেছে। 

[এখানে আর একট বিষ্বয়ের উল্ল্রথ করা বিশেষ গ্ুয়োজন। একটি জীবেক 
( উদ্ভিদের বা প্রাণীর ' আকুতিগত টৈিষ্ট্য বলতে বোঝায় তার বাহাস । 7১10170- 
(06 11! আর যে-সব জিন । 0606 ' বা বংশ দ্বাবা বংখ-পরম্প্রায় এসব 
বাহ্সত্তার প্রকাশ এব পরিবহণ নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে বল। হয জিনসন্তা (06701519৩11 

মেগ্ডেলের পরীক্ষায়, প্রথম জনির | বা, ঞরজনোর ) (1) বিষমন্রণাণুজ্গাত 
(176167958০4 ) গাছের জিনসন্তা [৮ সুতরাং, জিনসন্তার নিরীখে, এই গাছ 
সমজণাণুজাত (70100928093) গাছ (যার জিনসন্তা ) থেকে পৃথক ছিল, 
যদ্দিও বাহ্‌সত্ত! অনুযায়ী তাদের মধ্যে সাদৃশ্য ছিল, অর্থাৎ এগুলি সবই ছিল লম্বা । 

বল] বাহুল্য, এক্ষেত্রে গ-নির্ধারকটি প্রকট (00923179100) এবং €নির্ধারকটি 
প্রচ্ছন্ন (1609831৬6 )। ] 

বংশগতি সম্পর্কে আধুনিক ধারণ! £ 

প্রতিটি প্রাণী-বিজ্ঞানীই এখন একথা বিশ্বাস করেন যে, সন্তান তার লিঙ্গ (অর্থাৎ, 
সে স্ত্রী বা পুরুষ-_কি হবে?) এবং অন্যান্য গুণাগুণ সবই উত্তরাধিকার সুত্রে সে 
পিতামাতার কাছ থেকেই অর্জন করে । এব কারণ কি? 








1 নিধাঁরক এখন জিন (890০) বা বংশাণ ন|সে পরিচিত । কতকণ্চলি জিন সমন্বয়ে তেরি হ" 
ক্রোমটিড (0০101010800 ). আবার দুটি ক'রে ক্রোমাটিড (01)10108010 ) একত্রিত হযে ক্রোমোসোল 
(011101009501)6) স্্টি করে। ক্রোমোনমোম-ই হল ন'শগতির ধাবক ও বাহক। এজন্যে প্রতিটি 
ক্ষেত্রেই অন্তত দু'টি ক'রে জিন বাঁ নির্ধারক থাবে। ৃ 
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এ সম্পর্কে গবেষণার স্থত্রপাত করেন নিউইয়র্কের কলাশ্বিয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন 
বিজ্ঞানী--মরগ্যান, মূলার এবং ব্রিজেস, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে । এজন্যে তারা ডুসোফিলা 
নামক একপ্রকার মাছি বেছে নেন। 

শক্তিশালী ণুবীক্ষণাযন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, স্ত্ীড্ুসোফিলার 
কোন-মধ্য্থ পিউক্লিয়াসে থাকে চার জোড়! ক্রোমোসোম। এদের মধ্যে তিন 

'জোড: আকারে ৭, কিন্ত সে তুলনায় চতুর্থ জোড়া অনেক ছোট। প্রত্যেক 





চর 
রং 
+0 


চিজ ৯* 1 ডাসাফিলা ১।ছির কোন-মধা নিউক্রিম্গ্ন থাকে চার জেডা ক্রোমোসোম। যেটিতে 
(১, ৮)-কাযোসেোম খাকেও সেটি পুরুষ । আর বটি (৯৯১) "মাসে,ম থাকেও সেটি শত্রী। 
জোতা'র ক্রোমোসোম ছু'টির মখ্] সাদ্ৃষ্ট এতো। বেশী যে, তাদের মধ্যে পার্থক্য বোঝা 
ঝুবই কঠিন। কিন্ত পুংহ্রসোফিলার বেলায় তা নয়। এক্ষেজ্জে তিন জোড়া 
বক্ষামোসোম এরকম। কিন্ত ষাঝারি আকারের ছু'টি ক্রোমোসোমের মধ্যে পার্থক্য 
খুৰ স্পষ্ট । একটি অন্তটির চেয়ে একটু লম্বা, এবং মাথার দিকে একটু বাকানো। স্তর 
ও পুরুষের মধে] এরকম পার্থক্য সবসময়ই লক্ষ্য কর] যায়। আর বলা বাহ্ল্য যে, 
এই ক্রোমোসোমই স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে নিধ্ধারক (19605107108 )- 
এর কাজ করে। সোজা! ক্রোযোসোমটিকে %-অক্ষর দিয়ে এমং বাকাটিকে 
অক্ষর দিয়ে চিহিত কর! হয়েছে । স্থতরাং, যেটিতে সযক্রোমোসোম থাকবে, 
সেটি স্ত্রী হবে । আর ষেটিতে %%-ক্রোমোমোম থাকবে, সেটি পুরুষ হবে। 
১১ 


১৬২ জীবের ক্রমবিকাশ 


এখন ধরা যাঁক, মাতার স্-ক্রোমোসোমে এমন কোন নিধারক (৬) আছে, ঘা 
প্রকট (092010806), এবং ওই মাছির চোখের রং শির্য়ে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। 
বলা বাহুল্য, পিতার ১-ক্রোমোৌপলোমে এই শির্পারকটি € %) প্রচ্ছন্ন ( [9999$10 ) | 


(স্্া) ( পুরুষ) 
চোখ চোখ 


নান []0 






নি 
( পম 
গজন্যু ) 
( দ্বিতীয় 
প্রজন্ম ) 
লাল-তে খ সাদা-চোখ 
লাল চোখ স্ত্রী) (পুরুষ । (পুরুষ) 


চিত্র ৯১। ড্রসো ফল! মাছির বেলায় বংশগতির নিয়ম | 


জীবের ক্রমবিকাশ ১৬৩ 


লাল-চোখ স্ত্রী এবং সাদা-চোখ পুরুষ মাছির মিলনের ফলে উদ্ভুত গথম জনিতে 
( খা, গ্রজন্বে ) ( নি ) বর্ণ-মংকর ছু'রকম মাছিই (ভ্ত্রী 9 পুরুষ) লাল-চোখ হবে । 
কারণ, প্রত্যেকেই লাল-চোখ মাতার নিকট থেকে প্রকট (%/) নিধ্ণরক-সম্প্ 
ধক্রোমোসোম পেয়েছে। এদের মিলনের ফলে উদ্ভৃত দ্বিতীয় জনিতে (বা, গ্রজনে) 
(£5) চার রকম মাছি পাওয়া যাবে, তাদের মধ্যে তিনটির চোথ লাল এবং একটির 
সাদা। এদের মধ্যে আবার ছু'টি স্ত্রী এবং ছু'টি পুরুষ হবে। আর শুধু পুরুষের 
মধ্যেই পাওয়। যাবে সাদাচোখ মাছি। কারণ, কেবলমাত্র এইটিই প্রকট (/ 
নিধারক-সম্পন্ন সক্রোমোসোম পায় নি। 

এই ভাবে মেগ্ডেলবাঁদ পুরোপুরি সমর্থিত হ'ল আধুনিক প্রজনবিছ্াব (091786108 
সাহাযো। এ থেকেই আন্দাজ করা যায়, কোন জীবের মধ্যে হঠাং নতুন কোন 
বিশেষত্বের অ:.এ-/1 হালে, বংশগতি অন্থযায়ী তা কিভাবে উত্তর জনিতে। বা, 
প্রজন্মে) সঞ্চালিত হয়, এবং তাদের আকুতি ও প্রক্কছি প্রভাবিত কৰে। 

মানুষের বংশগতি-সংক্কান্ত তখযাদি ঃ 

মান্তষের বেলা 
কোমোসোমেব সংখা 1 9 | ॥ 7 ॥॥ 
৪৬7 ভাথাৎ, আমাদের 
দ্েহেব প্রতিটি কোষের | ও ] | | 
নিউফিয়াসে ২৩ জোড়া 7! ৰ 8 11 
করে ক্রোমোসোম সু 4 ঠ / 1 রা 
থাকে । এই ২৩ জোভার ৃ ও 
মধ্যে ২২ জোড়ার 81 &1 1 +৮ 87 ৪8 

(3 [১ [০ - 


ক্ষেত্রেই স্ত্রী ও পুরুষে *. ঢা 


মোটামুটি একই প্রকার। 8 &॥ নি ৰ 
এদের বল। হয় অটো- 19 ঞ 21 রে 
, সোমস (40195010958) | 


চিত্র ৯২। মানুষের ক্রেমোসে।মসমূহ-মানুষের কোষ-মধস্ত 
স্ত্রীলোকের ২৩তম নিউর্রিয়াসে থাকে ২৩ জেড! কোমোসোম। এক্ষেত্রে স্বজ।তী, 
জোড়ার ক্ষেত্রেও ছু" |ক্রোমোসোম-জোড়াগুলি পরপর সাজিয়ে দেখছে! হযেছে। উল্লেখ। 
ৰ যেঃ ২৩তম জৌড়াকে বলা হয় লিশ্র-নিধ্ধারক ফ্রোমোদোম। 
ক্রোমোমোমই একই পুরুষের বেলায় এই জোড়ার একটি একটু বড় (9) এবং অপরটি 


প্রকার, কিন্তু পুরুষের একটু ছোট (8)। কিন্ত স্ত্রীলোকের বেলা দ্'টাই মমান 00৯)। 


১৬৪ জীবের ক্রমবিকাশ 


জনক ( পুরুষ 





কন্যা! (স্ত্রী) পুত্র ( পুরুষ ) 
চিত্র ৯৩) মানুষের সন্তানের বেলায় লিঙ্গ-নিধধারক ক্রোমোসে'স-ছার এইভাবে লিঙ্গ (ত্্ী ব 
পুরুষ ) নধারিত হয়। 


জীবের ক্রমবিকাশ ১৬৫ 


বেলায় তা নয়। পুরুষের বেলায় এই জোড়ার একটি বড়, এবং অনেকটা স্ত্রীলোকের 
মতই, কিন্তু এর সঙ্গীটি অপেক্ষাকৃত ছোট। এজন্যে উভয় ক্ষেত্রে এই ২৩তম 
জোড়াকেই জিজ-নির্ধারক ক্রোমোসোম (562-01)709100502069 ) বলা হয়। 
বিভগানীর দৃিতে, ভ্্রীলোকের বেলায় তা 30, এবং পুরুষের বেলায় %%, 

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এক-এক রকম জিন (060৪ ) বা বংশাণু এক-এক রকম 
চরিত্র ব| ধর্ম নিধণারণ করে, এবং এগুলি অটোদোমে এবং লিঙ-নিধণরক ক্োমো- 
মোমে পর পর সাক্সানে। থাকে । সাধারণ ভাঁবে বল] ষায়, যে-কোন একটি ধর্ম 
এক জোডা জিন ( বা, বংশাণু ) দারা (এক জোড়া ক্রোমোসোষের প্রত্যেকটিতে 
একটি ক'রে অবস্থিত) নিপণঞিত হয়। প্রত্যেক জোড়ায় আবার একটি প্রকট 
(10070717917) এবং অন্থটি প্রচ্ছন্ন (ছ২০০6৪91৬০) হওয়া সম্ভব | এবপ এক জোড়া 
ক্রোমোসোমের'এবটি দেয় পিতা! এবং অন্যটি মাতা1। এজন্যে ছুটি জিন (বাঁ, বংশাণু) 
প্রকট হতে পারে, অথব। একটি প্রকট এবং অন্থটি প্রচ্ছন্ন হতে পারে, অথবা ছু'টিই 
প্রচ্ছন্ন হতে পারে । * থম ছু'টি ক্ষেত্রে প্রকট জিন (বা, বংশীণু ) বংশগত ধর্ম নির্ধারণ 
করে। কিন্তু তৃতীয় ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন ভিন (বা, বংশাণু )-জনিত ধর্মই প্রকাশিত হয়| * 

স্বীলোকের বেল+। দু'টি স.ক্রোমোসোম থাকে । এক্ষেত্রে প্রকট । 19020108770) 
জেন (বা, বংশাণু) চরিত্র বাদর্ম নির্ধারণ করে। এক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন ( 7২6০6351%6 ) 
জিন (বা, বংশাণু) তার নিজন্ব ধর্ম প্রকাশ করতে অক্ষম । কারণ, প্রকট জিন প্রচ্ছন্ন 
জিনের ধর্ম যেন দাবিয়ে রাখে। কিন্তু পুরুষের বেলায় ব্যাপারটি অন্যরকম হয়। 
এক্ষেত্রে সক্রোমোসোমে কোনপ্রকার ক্রটিঘুক্ত জিন (বাঁ, বংশাণু) থাকলে, তার 
ক্রিয়া প্রতিরোব করারমতো। জিন (বা, বংশাথু) ৬-ক্রোমোমসোমে থাকে না। 
এজন্যে তার সববকম ধর্মই প্রকাশিত হয়ে পডে। এর ফল কিরূপ হতে পারে, তাই 
এখন পরীক্ষা ক'রে দেখা ঘাক। 

স্ী-পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই -ক্রোমোসোমে একপ্রকার জিন ( বা, বংশাণু) থাকে, 
তা এমন একপ্রকার পদার্থ উৎপন্ন করে যা রক্ত জমাট বাধতে সহায়তা করে । কোন 
কোন সময় এই জিন পরিবন্তিত হয়ে যায় ( ?/0690101-পরিব্যক্তি | তখন ওই 
প্রয়োজনীয় উৎপাদক (5৪০%০1-]]] ) উৎপাদনে বিশ্ব ঘটে । এরকম হ'লে, রক্ত- 
পাতের ফলে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । এই রোগের নাম হিমোফিলিয়া 
(7210010101118 )। স্ত্রীলোকের একটি ক্রোমোসোমের জিনে (বা, বংশাুতে ) 
কোনপ্রকার ত্রটি থাকলেও ওই স্ত্রীলোকের কোন ক্ষতি হয় না। কারণ, ওই 


১৬৬ জীবের ক্রমবিকাশ 


জোড়ার অপর ক্রোমোমোমে অবস্থিত ক্রটিমুক্ত জিন (বা, বংশাণু) এর ক্রিয়া 
প্রতিরোধ করে । তবে এই স্ত্রীলোকটি (১0) এই ক্রটি বহন করে (01161 )। 

এরূপ স্ত্রীলোকের সঙ্গে একজন স্বাভাবিক পুরুষের (১: ) বিবাহ হ'লে, চার 
রকম সন্তান হতে পারে ; যেমন--১৫১০ থে, ৯৫০, ০, এদের মধ্ো প্রথমটি হবে 
ক্রিমুক্ত স্ত্রীলোক, দ্বিতীয়টি হবে ক্রটিমুক্ত পুরুষ, তৃতীয়টি হবে ক্রটিবহনকারী 
স্ীলোক, আর চতুর্থট হরে হিমোফিলিয়! রোগগ্রস্ত পুরুষ । 

টা ১ ১ 
৮, ই পু 
টড সি ১ খু 

এই রোগ পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, একথ! সতিযি। কিন্তু ক্রটিবহনকারী 
সীলোৌকের মাধ্যমে তা তৃতীয় জনিতে (বাঁ, প্রজন্মে) [ অর্থাৎ, নাতির (01810৫- 
৪0 ) মধ্যে | সধ্ালিত হয়ে থাকে । উল্লেখ্য যে, রোগগ্রস্ত পিতার পুত্র) এই ক্রি 
ৰহন করে না। তাই তার পুত্র বা কন্তার এব্ধপ রোগ হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে 
না। কিন্তু কন্যার] রোগগ্রন্ত না হলেও, এই ক্রটি বহন করতে পারে (001001)। 
স্থতরাং, তাদের সন্তানদের মধ্যে এই রোগ দেখা দিতে পারে। 

ধর] যাক, এরূপ ক্রটিবহনকারী একটি কন্যার সঙ্গে একজন স্বাভাবিক পুকষের 
বিবাহ হয়েছে । এক্ষেত্রে তাদের যদি ছু'টি পুত্রসন্তান হয়, তাহলে তাদের একজন 
রোগগ্রন্ত হবে, কিন্তু অপরজন রোগমুক্ত থাকবে । আর ছুটি কন্টা হলে, তাদের 
একজন এই ক্রটি বহন করবে (0811167), কিন্ত অপরজন ক্রটিমুক্ত থাকবে (চ5)। 








টি ৮ টি (5 
| 
টি হা কি 7 
২০ ৫ ১% ২ (ছ. 
| +%% 
সি $ রী 
টব ১ ৫ ১৯৮06) 


আরও অদ্ভুত ফল পাওয়। যায়, যদি একজন ক্রটিবহনকারী (08£116£ ) স্ত্রী 
লোকের সঙ্গে একজন হিমোফিলিয়া রোগগ্রস্ত পুরুষের বিবাহ হয় (যদিও তার 
বম্ভাবন! খুবই কম )। এক্ষেত্রে যদি ছু'টি পুত্র-সম্তান হয়, তাহলে তাদের একটি হবে 
রোগগ্রস্ত এবং অপরটি রোগমুক্ত । কিন্তু এক্ষেত্রে যদি ছু'টি কন্তা-সম্তান হয়, তাহলে 
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তাদের একটি হবে রাগগ্রন্ত (17017092990705 ) এবং আন্যুটি হবে ক্রটিবহনকারণ 
(0০811191)| 
১ ৮৫ ১ 
এ টি স্ব ৫ 

১৮১১ সালে সর্বপ্রথম আর এক প্রকার ত্রটি-যুক্ত শিশুর কথা বলা হয়। একরপ 
শির কপাল বড়, হাকরা মুখ, বধিত ঠোট, বৃহৎ জিহবা গ্রভূতি বৈশিষ্ট্য দেগা যাঁয়। 
এরূপ শিশু পাধারণত জদ্ডবুদ্ধিসম্পন্ম হয়। এর নাম দেওয়। হয়েছে মঞজ্জোলিজম 
(10109011517), ব1 13)০9৮175 9010100 )| এর সঠিক কারণ জানা গেছে 
অন্পদিন আগে, ১৯৫৯ সালে। পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হয়েছে, এবপ ত্রুটিযুক্ত 
শিশুর কোষে ৪৬-টির পরিবতে ৪৭-টি কবে ক্রোমোসোম থাকে । আর এজন্েই 
শিশুটির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। কিন্ত এব কারণ কি? 

এন শিশ্চিতকপে জানা গেছে যে, মাই ওসিস-প্রক্রিয়ায় ভিপ্-কোষ (288-0611 ) 
গঠিত হওয়াব সময়, কোন কোন শেত্রে একশতম ক্রোঘাসোম জোড়! পৃথক হয়ে 
(হতে ব্যর্থ হগ (*910-015101:001010 ) 1 আব সেই কারণেই তখন ভিঙ্গ-কোষে 
"াকে ১৩ টিব পরিবর্তে ২৪টি ক্রোমোসোৌমধ। (কারণ, একুশতমটির বেলায় 
একটিমাত্র (ভ্রামোসোম থাবার কথা, বিস্ক গকৃতপক্ষে খাকে একজোড়া বাঁ ছু'টি 
'প্ামোসোম |) 

একপ ভিশ্ব কোম্ থেকে যে শিশুর জদ হয়, তার কোষে ৪৬-টির পরিবর্তে ৪৭-টি 
ক্রোমোসোম (২৪+4২৩-১৭)াঁকে । অর্থাৎ, একুশতমটির ক্ষেত্রে যেখানে এক- 
জোড়া ক্রোমোসোম খাকাব কথা, সেখানে এরূপ শিশুব বেলায় থাকে তিনটি 
ব্রেমোসোম ( 050] 11 আর এই লারণেই শিশুটি জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে থাকে । 
সাণান্ণত বয়ঙ্ক। আ্ীলোকরের (ত৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সের মধ্যে) এরপ সন্তান 
হওয়ার সম্ভীবণ| বেশী থাকে । সুতরাং, বেশী বয়সে সন্তান ন। হওয়াই বাঞ্চনীয় । 
নিপুণ নির্বাচন এবং পরনিযেখ-পদ্ধশি £ 

যার] কৃষিকাজ করেশ, বহুকাল ধরেই তীল্া বিভিন্ন জাতের উহু ও গৃহপালিত 
প্শ্রপাখি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এদের মধ্যে যে-সব পরিবতন ঘটে তা-ও 
তারা জানতেন। এর নির্বাচন (56160601)) এবং পরনিষেক (০955108 )- 


পদ্ধতি দ্বার! ইচ্ছান্ুমায়ী নিজেদের জন্য উপকারী নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভিদ ও 
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চিত্র ৯৪। ননাপ্রকার পোষা পায়রা (1260925) | এদের চধা গুকল গথুকক। দেখ| যাষ। কিন্তু 
উল্লেখা যে, একই বুনো! পায়রা থেকে প্রাকৃতিক নির্বচিনের ফ.ল এদর উদ্তব হয়.ছ। 
[ 1. 2২০০-৫০৮%৩ (106 01181 01 00150108660 ১1:6০16১), 2. €0110101010| 0০9$৫০915 
7018990, 3. 17281709114. 38009610, 5. 31000 7200101, €. 11010106601, 7, 31801 ০011101, 
8, ৮111098100৮], 9. 310৩ 001011. 
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চি ৯৮। উন্নত মানের পেপে গাছ |  [ ইউ. এস্‌. আই. এস-এর সৌজান্যে প্রাপ্ত । ] 





চিত্র »৯৯। ভাল ভাতের মেরিনো ভেড়া ।  [ ইউ. এস্‌. আই. এস-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত । ] 
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45. 81 এর 985৬ 
রিনি ডিজি 


পেশ 
বৃ 
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ত্র১০০। ভালজাঁতেব ধাড়। স্থপ্রজননেব উদ্দেঠ্যে সুইজ|রল।গু দেকে আমদ না বরা হলেছছে | 
[ ইউ. এস আত. এস্‌-এর সীজন্তে প্রাপ্ত ।] 

প্রাণী শ্ষ্টি করবার চেষ্টা করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে সাকল্য ও অজন করেছেন। এর 
কলে নানা অভিনব জাতের সংকর (75010) উদ্ভিদ, পশর ও পাখি আমব। £পয়েছি। 
এর নাম সঙ্করণ (107১01101220190) | 

প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য গুলির নিপুণ নিবাচন, পা বাছাই কনে নেয়ার পদ্ধতি, 
কষিকাজে এখনও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ কর। হয়ে খাকে । মানুষ একদিকে ফেমশ 
বাঞ্ছনীয় পরিবঙনগ্তলি বজায় রেখে পোক্ত কৰাৰ চষ্টী করে, অপরদিকে তেমনি 
অবাঞ্ছনীয় পরিবর্তনগ্ুলির অপমারণে প্রয়াসী হয়। গ্রজনবিদ্ার ১ & প্রয়োগে, 


৮] 


ফলে এইভাবে পাওয়া যায় নতুন নতুন প্রক্তাতি, যেগুলি সবদিক দিয়েই আমাদের 
কাম্য। যেমন, মাকিন উদ্ান-বিছা। বিশারদ লুথার বুরবান্ক (১৮৪৯--১৯২৬) জেলিবং 
শস-বিশিষ্ট আঠিহীন ফল উৎপন্ন করতে সক্ষম হন। শুধু তাই নয়, নানাপ্রকার 
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চিত্র ১*১। ভাল ভাতের সংকর-গাঁত 
[ ইউ. এস্‌, আই. এস্‌-এর সৌছন্তে প্রাপ্ত | ] 


আস-কল । [)০৬-০০9 ), গোরী-কল (2851-0911% ), সংকর-জাম, পাটাহীন 
ক্যাক্টাস্‌ (08085) বা যনসাঁ (বা, সিজ) প্রভৃতি গাছ উৎপন্ন ক'রে সবাইকে 
তাক লাগিয়েছেন । 

এবিষয়ে সোভিয়েত বিজ্ঞানী ঈভান ভূশদিমিরোভিচ মিচুরিন ( ১৮৫৫--১৯৩৫)- 
এর নামও বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য। তিনি বলতেন,-_-“প্রকৃতির কপার জন্য মামরা 
বসে থাকতে পারি না প্রকৃতির নিকট থেকে আদায় ক'রে নেওয়াই আমাদের 
কাজ।” স্ুদীর্ঘকালের অক্লান্ত সাধনার ফলে তিনি নিজেই প্রায় তিনশ" রকমের কল 
ও জাম উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এদের মধ্যে ছিল--উত্তরের শীত প্রধান 
দেশের উপযোগী আঙুর, উত্তরদেশীয় খুবানী, নতুন ধরনের আপেল, ঠাসপাতি, 
জাম প্রতৃতি। 

এইভাবে নিপুণ নির্বাচনের দ্বারা বর্তমান উদ্ভিদের ও প্রাণীর জাতই একেবারে 
আক্ষরিক অর্থেই পরিবর্তন কর সম্ভব হুয়, এবং তার ফলে মানব সমাজের অশেষ 
কল্যাণ লাধিত হয় । বলা বাহুল্য যে, অনুরূপ নীতি,অঙ্গলরণ ক'রেই বর্তমানে অধিক 
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ভর সন্দব গঠিত পালাল 0৫0 
|. এম এব দোভগ্গে পাপ্ত। 


৯১৮ সপ 


কলনশীল পংকর-জাতের ধান, গম, ভুট্টা এবং ইক্ষুর উদ্ভাবন স্তন হযেছে াছাড়া 
নান। প্রকার উন্নত জাতের হাস-মুরগি, পায়রা, গরু, মোষ, ভেড়া, শুয়োর প্রভতিব সৃষ্টি 
করাও সম্ভব হয়েছে । এইভাবে দেশ-বিদেশের কৃষি-খামারে বিপ্রবের সুচনা হয়েছে । 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 
ভি. এন, এ. এবঃ আর. এন, *, 

নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ফলে বিজ্ঞানীর! এখন নি রূপে বুঝতে পেরেছেন 

যে, জীব-কোষের উপাদান প্রধানতঃ তিন প্রকার-.. ভেসক্সিরাইবো-নিউক্লিক আসিভ, 
ক্ষেপে ভি এন. এ. (10...) রাইবোনিউকর্লিক আযাসিড, সংক্ষেপে 

আর. এন. এ, ( িশব,৬.)। এবং প্রোটিন। ডি. এন. এ. সর্বদাই পাওয়! যায় 
জীব-কোষের নিউক্লিয়াসে। কিন্তু আর. এন. এ. থাকে প্রপ্ানতঃ নিউর্লিয়াসেব 
বাইরে, সাইটোপ্রাজমে | 

বিভিন্ন রকম নিউক্লিক আমিড এবং প্রোটিনের মধ্যে অন্ততঃ একটি বিষয়ে খুব 
মিল আছে । যেমন, এরা প্রতোকেই এক-একটি মহাণু (01810 7701000119 )| 
উৎসবের সময় ছেলের বরঙবেরঙ্র কাগজ জুড়ে জুড়ে কেমন সুন্দর শিকল বানায়! 
এসব অণুর গঠন অনেকটা সেই রকম । উল্লেখ্য যে, প্রতোকেরই সাধারণভাবে একটি 
শিরর্ধাড়া (738০-১০০ ) থাকে, তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম উপাদান দিয়ে 
এই শিরদাড়া গঠিত হয়। তাছাড়া এই শিরক্দাডার সঙ্গে নানাপ্রকার পাশ পুণ্ত 
(5109-87087)8) যুক্ত থাকে । ' নিউক্লিক আমিভের বেলায় এরূপ পার্খব-পুঞ্জ মাত্র 
চার রকমের হয়। 

ডি. এন. এ, (10...) ক্রোযোমোমে থাকে, এবং কেবলমাত্র ক্রোমোসোমেই 
তা পাওয়া যাক, অন্য কোথাও নয়। প্রত্যেক প্রজাতির (979016$) বেলায় 
'ক্রোমোসোম-প্রতি ডি. এন. এর পরিমাণ একেবারে নিদ্ি্। এটিই বংশগত 
গুণাবলীর ধারক ও বাহক, অর্থাৎ এদিয়েই জিন (0606) বা বংশাণু গঠিত হয়। 
আবার, অনেকগুলি জিন নিদিষ্ট পর্ধায়ে পরপর সঞ্চিত হয়ে তৈরি করে এক-একটি 
ক্রোমোমোম । 

আণবিক জীব-বিজ্ঞানীর! (170160০8181 31091981865 ) মনে করেন, প্রতিটি 
জীবের নিজন্ব গুণাবলী ভি. এন. এর মধ্যে যেন এক বিশ্ময়কর লাংকেতিক ভাষায় 
(990৩6০ ০০৫৩--জনি-সংকেত ) লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। যেন অনংখ্য শব্ধ-সমনথয়ে 
গঠিত হয়েছে এই ভাষা। এরূপ এক-একটি শব্ধ হ'ল এক-একটি নিউক্লিওটাইড 


জীবের ক্রমবিকাশ ১৭৫ 


( 0০15০116)। আর মাত্র তিশটি ক'রে শক্ষর দিয়ে তৈরী হয়েছে এরকম 
এক-একটি শব্দ, অর্থাৎ শিউাপ্রএটাহড এক (00116 11 

১৯১৪ সালে শিজ্ঞানী নিরেনবার্গ সবপ্রথম গোবণ1 বরেন ঘে, তিনি এবং ভার 
সহকমীর। মিলে এইরূপ তিন অঙ্গর-দিশিষ্ট সাণকেতিক শব্দগুলি (1076 16167 
০96 ৬০919 ) সংশ্রেণ করতে সঙ্গম হয়েছেন, «ব্* প্রতিটি একাডন? ,0০90০917)-ক 
ভাষান্তরিত ক'রে প্রতিসঙ্গ ( ০০11৩819701 ) শযামিনো-আযাসিড তৈরি করতেও 
সক্ষম হয়েছেন । জন বিদ্য| ( ব। ব"শাণু বছ্য। ) (09010761105 )-সংগ্গান্থ সাংকেতিক 
ভাবার পাঠোদ্ধারে প্রথম স্থত্রের সন্ধান এই ভাবে পাওয়া! গেল। 





রঙ 
ধু ঙ্ 
ডি 
ভাল ৯৫ এ টে লি 
চা ঠ ৭: ॥ ং্‌ 
নং 
এ আর্ত পি? 


চিত্র ১০৩। হরগোবিন্দ খে।র।ন। 
[ ইউ. এন. আই. এস্‌-এর সৌভ্ে প্রাপ্ত ।] 

এদ্দিকে তখন বিজ্ঞানী খোবানা (ভারতীয় বংশোজ্ভব, কিন্তু বর্তমানে মাফিন 
দেশের নাগরিক ) এখং তার সহকমীর। নিদিষ্ট পর্যায়ক্রমে নিউক্রিওটাইড অণুগুলি 
জুড়ে জুড়ে সুরৃহৎ শৃঙ্খল গড়ার কাজে মনোনিবেশ করেছেন। এই ভাবে ১৯৬৮ 
সালের মধোই তার! এইসব নিউক্লিওটাইড অণুগুলি জুড়ে জুড়ে, ঘত কষ শ্রঙ্খল 
গড়া সম্ভব, অর্থাৎ ৬৪ রকম শৃঙ্খলের, সবগুলিই সংশ্লেষণ করতে সক্ষম হন। 

অপরদিকে আর একজন মাফ্িন বিজ্ঞানী রবার্ট হোলি ১৯৬৫ সালে ঘোষণা 
করেন যে, ঈন্টের বেলায্র ডি, এন, এ.-র বার্ডাবহ আর. এন. এ. (116556108৩1 
২.4, )-অণুর গঠন-রহস্তের সমাধান তিমি ক'রে ফেলেছেন। অর্থাৎ, আর. এন, এ. 


১৭৬ জীবের ক্রমবিকাশ 

র্‌ ড় 
শৃঙ্খলের অন্ততূক্তি নিউক্লিওটাইডগুলি পর্যায়ক্রমে কিভাবে পরস্পরের সঙ্গে জু 
জুড়ে আর. এন. এ. শৃঙ্খল গড়ে তোলে, সেই তথ্য তিশি লোকসমক্ষে প্রকাশ 
করলেন । এজন্য সুদীর্ঘ নয় বছর ধ'রে কঠোর পরিশ্রম ক'বে তিনি ঈ্ট-এর অন্তর্গত 
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| এনএ. 
চিত্র ১৪ । ক্ষারক, শর্কর1 এবং ফস্‌ফোরিক আযসিড পরম্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে এইভাবে ডি.এ 
শঙ্ঘল গঠন করে। 


জীবের ক্রমবিকাশ ১৭৭ 


৭৭-একক (98৬০176%-$8৬০1)-01)10 ) আর. এন. এ. অণু বিশ্লেষণ ক'রে তা থেকে 
সব রকমের নিউক্রিওটাইভ বিশুদ্ধ অবস্থায় তৈরি করেন। তারপর সেগুলি পরম্পরের 
সঙ্গে জুড়ে জুডে গড়ে তোলেন আর. এন. এ. শৃঙ্খল । এ হু'ল ৭৭-টি শব সাজিয়ে 
একটি বাক্য গড়ার সামিল। এইভাবে ঈস্-এর অন্তর্গত আর. এন. এ-র গঠন- 
রহস্সেব সমাধান তিনি ক'রে ফ্ষেলেছেন। 
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চিত্র ১*৫। ক্ষারক, শর্কর1, এবং ফস্ফোরিক আযাসিভ পরস্পরের সঙ্গে মাল5 হয়ে এইভাবে ডি.এন.এ 
শৃঙ্খল গঠন করে। 


১৭ 


টি জীবের ক্রমবিকাশ 


এই তিনজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে প্রজনবিদ্ভার ( বা, বংশাণু- 
বিগার) অনেক রহশ্তাই এখন আমরা বুঝতে পেরেছি । এজন্য ১৯৬৮ সালে এই 
তিন জনকেই বিশ্ববিখ্যাত নোবেল-পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। 

এখন সুস্পষ্টভাবে জানা গেছে যে, বহুসংখ্যক ভেসঝ্সিরাইবোঁজ (995০১. 
£10056 )৭ ( শকরা) এবং কস্ফৌরিক আসিড (711950179110 ৪০14) পরপর 
সজ্জিত হয়ে, এবং পরস্পরের সঙ্গে যু হয়ে, একটি স্্বৃহৎ শ্খল গড়ে তোলে, 
এবং তাঁই ডি. এন. এ.র শিরদাভার কাজ করে। আর প্রতিটি শর্করা অংশেধ 
সঙ্গে যুক্ত থাকে একটি ক'রে ক্ষারক (13255 )। এইরূপ শৃঙ্খলের অন্তর্গত, শকবা 
ফস্ফেট এবং ক্ষারক-দ্বারা গঠিত, প্রতিটি একক ([071)-এর নাম নিউক্রিওট1ইড 
( ট্বিএ০16০11০০ )। 





চিত্র ১,৬। প্রতিটি ডি. এন. এ. অণুতে আছেন প্রবৃতপাক্ষ টি কবে নিন হাতও শ্রথল | হব 
পরম্পরকে জড়িয়ে রয়েছে ঘোবানো মহয়ের মুহা ॥ অথবও দু'টি লহ যেন পরস্পরকে জড়িয়ে জাডখে 
উপর্দিকে উঠে গেছে (70০9919 1)6]1% ₹দ্বি-নপিল।কাঁর )। 


এখানে উল্লেখ্য যে, শর্করা-ফস্ফেট শঙ্খলটি বেশ নিয়মিতভাবে গড়ে ওঠে, কিন 
সমগ্র অণুট সেরকম স্থশ্ঙ্খলভাবে গড়ে ওঠে না। তার কারণ, পার্খব-পুপ্ত হিসেবে 
থাকে চার রুকমেবধ ক্ষারক--এদের ছু'টি পিউরিন-জাতীয়, ফ্মেশ--আযাডেনিন 
(£4610106 ) এবং গুয়ানিন (0880106)) আর দু'টি পিবিমিডিন-জাতীয়, 
যেষন--সাইটো (সন (0১695100) এবং থাইমিন (11757017611 যতদুর জানা 
গেছে, ওই স্থবুহৎ শৃঙ্খলে এই ক্ষারকগুলি পরপর ঠিক ণিয়মিতভাবে সঙ্জিত থাকে 
না। আর এজগ্রই এক রকম ডি. এন.এ-র সঙ্গে আর এক রকম ডি এন. এ. 
বেশ পার্থক্য হতে দেখা যায়। বিজ্ঞানীর! এখন বিশ্বাস করেন ধে, এইসব ক্ষারকের 
পর্ধীয়ন্রমের উপরেই ভি এন. এব বৈশিষ্ট্য শির্ভর করে। 


ও পপি উট ১১১ 


1 এাক অনেক সময় ডিআক্সরাহবে।জ (1)69%113956) বল! হয়। 


জীবের ক্রমবিকাশ ১৭৯ 


এ-থেকেই বোঝা যায়, যে-কোনরূপ ডি. এন. এ. অণুর গঠন অত্যন্ত জটিল । 
যেহেতু প্রতিটি ক্ষেত্রে এইসব ক্ষারকের পর্যায়ক্রম এখনও সঠিকভাবে নির্ণয় করা 
সম্ভব হয়নি, সেহেতু কে।নো এক প্রকার ডি. এন- এর গঠন সঠিকভাবে জানা 
গেছে, এমন কথা বলার সময় এখনও আসেনি । তবে ডি. এন. এ.-ব গঠন-পদ্ধতি 
কিরূপ সে-বিষয়ে বিজ্ঞানীর। এখন অনেকখানি আন্দাজ ক'রে ফেলেছেন । 
ক্রিক, ওয়াটসন এবং উইলকিন্স-এর কষ্টসাপ্য গবেষণার ফলে ভানা গেছে থে, 
তিটি ভি. এন. এ. অণুতে আছে, দু'টি ক'রে নিউক্লিছটাইন্ড শ্রচ্ছল, একটি মাত্র 
শঙ্খ নয়। এর। পরস্পরকে জড়িয়ে বয়েছে ঘোবানো মইয়ের মতো! 1 অথবাও টি 
লত। যেন পবম্প?ুকে জডিযে জডিয়ে উপরদিকে উঠে গেছে (09091010118 
দ্বিসপিলাকাব ))। একপ ঘইয়ের প্রত্যেক ধাপে কযেছে ছুটি করে ক্ষাবক 13886) 
উল্লেপ্য ঘে,একদিকের শ*খখলে অবস্থিত কারকটি অপরক্দিকের শাহলে অবস্থিত কগারকেব 
সঙ্গে হাইডে৮৮* ্ধ 11015৫109260-920 1 দ্বার ঘুক্ত থাকে: এভন একদিকেস 
ক্ষারক '্পবদিকের ক্ষাবশটিব পলিপুরক ।০002019117001712191 হতে বাধ্য: “ঘমন- 
একদিকে আডেশিন থাকলে» অপরদিকে থাকবে খাইমিন , আবাক একদিকে প্রয়ানিন 
“কলে, অপরদিকে কবে সাইট্টোসিন, এইন্কম । ভ্রুতিকা , একুদিলেক লতাটিক 
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১৮০ জীবের ক্রমবিকাশ 
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চিত্র ১০৮। * একদিকের ক্ষারক অপবদিকের ক্ষারকটির পরিপূরক (09110110)00081 ), ঘেখন- 
একদিকে আডেনিন থাকলে অপরদিকে থাকে থাউদন | উল্লেখা হ|উড্রজেন বন্ধ ([15019800- 
9০2৫) দ্বারা এরা পরস্পর মুক্ত থাকে । 

গঠনের উপরেই নির্ভর করে অপরদিকের লতাটির গঠন কিরূপ হবে। ডি. এন. এ.-র 
গঠন-রহস্ত সমাধানে অপূর্ব সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে, উপরিউ্ত' তিন বিজ্ঞানীকে 
১৯৬২ সালের নোবেল-পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত কর] হয়েছে । 

বংশ-বিস্তারের মূল কথাই হ'ল নতুন ভি. এন. এ. স্থজন। ভি" এন* এ 
ত্বপ্রজননক্ষম | কিন্তু প্রশ্ন, ডি. এন. এ. কিভাবে ঠিক নিজেব মতই আর একটি 
ডি. এন. এর সৃষ্টি করতে পারে? এজন্য প্রথমেই ডি, এন. এ-র ছু'টি নিউক্লিগ 
টাইভ শৃঙ্খল প্যাচ খুলে আলাদ! হয়ে যায়। তারপর প্রত্যেকটি শৃঙ্খল নিজের 
পরিপূরক ( 50201111760687% ) আর একটি শৃঙ্খল গড়ার কাজ শুরু ক'রে দেয়। 

যে-কোন একটি শৃঙ্খলের কথা এখন বিবেচনা করা ধাক। এর চারিদিকে নানা 
প্রকার নিউক্লিওটাইড অণু ভেসে বেড়াচ্ছে। এখন ওই শৃঙ্খলের েকোন একটি 
ক্ষারকের কাছে পরিপূরক অপর একটি ক্ষারক আসামাত্র হাইড্রোজেন-বন্ধ 
( ম/৫:9867-৮০৫ ) দ্বারা তারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঘায়। এইভাবে 
যথোপযুক্ত নিউক্লিওটাইভ অণুগুলি পরপর ওই শৃঙ্খলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরিপূরক 
শৃহ্খলটি গড়ে তুলতে থাকে । এইভাবে শেষ পর্যস্ত আধখান। থেকেই তৈরি হয় একটি 
সম্পূর্ণ ডি. এন. এ. অু। | 
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চত্র ১০৯ একাদকেব এগরক অপগরবেৰ মাবক্চটব পারপুদক্ক 009000100000001 ) 5 অিশন 
একদিকে গুয়ানিন থ।কলে) অপরদিকে, থাকে স।উটোদসিন । উল্লেখ, হাইক্রোজেন-বন্ধ (175919£68- 
9014 ) থাব] এস! পবন্দব তন্তু থাকে । 


পুক্‌ হয়ে ঘা য়া অপর শ্ঙ্থলটিব ক্ষেত্রেও একই ঘটনার পুনবাবৃত্তি ঘটে, এবং তাব 
কলে পায় যায় আব একটি স্বয়'সম্পূরণ ভি. এন. এ. অণু। অথাৎ, আগে যেখানে 
ছিল একটি মাত্র তি এন. এ. অণু, সেগানে এখন পাওয়া গেল একই প্রকার ছু'টি 
ডি. এন. এ. অশু। অন্গুকল পরিবেশে একটি ভি, এন. এ" অণু এইভাবে ঠিক নিজেব 
মতই দু'টি অণু তরি করতে সক্ষম হয়, অর্থাৎ এটি বংশ-বিস্তার করতে পারে। 

ধরা ঘাক, একজন ভাস্কর একটি মৃত্তি গড়ে তার একটি ছাচ (10081 ) তৈবি 
করেছেন। এক্ষেত্রেও একটি আর একটির পরিপূরক। এখন ওই ছাচ থেকে যে 
মুত্তি গড়া হবে, তা যেমন ঠিক আগের মৃতির মতই হবে ॥ তেমনি ওই মৃতি থেকে 
নতুন ক'রে আর একটি ছাচ তৈরি করলে, তা-ও সবদিক দিয়েঠিক আগেব ছাচটির 
মতই হবে। এইভাবে একটির পর একটি ক'রে ছাচ অথবা মৃতি অনায়াসে তৈরি 
করা যাবে। ডি. এন. এ. অণুব বংশ-বিস্তার করার পদ্ধতি ও অনেকটা এইরকম । 

রাইবো-নিউক্রিক আদিভ থা আর. এন. এর গঠন-পদ্ধতিও অনেকাংশে ভি. এন. 
এ.র মতো । তবে এক্ষেত্রে শকরা হিসেবে থাকে রাইবোজ (ডেসক্সিরাইবোজ নয়) | 
এক্ষেতেও চার-রকম শীরক থাকে, তবে এতে থাইমিন থাকে না, তার বদলে থাকে 
ইউরাসিল ([018-1)| আর একটি কথা। এক্ষেত্রে এক জোড়া শৃঙ্খল (19০1০ 
11611%.)-এর বদলে থাকে একটি মাত্র শৃঙ্খল (9171816 90811000 ০1081] )। 

বিজ্ঞানীর এখন নিশ্চিত বুঝতে পেরেছেন ষে, একটি বিচ্ছিন্ন ভি. এন. এ, শৃঙ্খলের 
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চিত্ত ১১*। ডি. এন. এ. শপ্রজননক্ষন | এজন্য প্রথমেই ভি. এন. এ.ব ছু'টি শৃগ্বল প্যাচ খুলে 
[লাদা হয়ে যায়। ত|রপর প্রতোকটি শঙ্গল নিজের পরিপৃবক আর একটি শৃঙ্গল গঠন কর।র কাছ 
র' ক'রে দেয়। 

ওই শৃছালের যে-কে।ন একটি ক্ষারকেব কাছে পরিপুবক অপর একটি ক্ষারক আসা-ম।ত্র হাইড্রোজেন- 
£ দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এহ্গবে যথোপযুক্ত নিউক্লিওটাউড অণুগ্ুলি পৰপর ই 
লালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পবিপূরক শৃঙ্ঘলটি গছে তুলতে থাকে । এইভাবে আধখানা থেকেই তৈরি হয় 
ক₹টি সম্পূর্ণ ডি. এন. এ. অথু। অর্থাৎ, আগে যেখান ছিল একটি মাত্র ডি. এন. এ. অণু) এখন 
[খ'নে পাওয়া যাবে একই প্রক।র ছুট ডি. এন. এ. অথু। 





| ইউ. এস্‌. আআ এসএব সোজন্তে আপ্ব ) 

চিত্র ১১১। নিভিন্ন রকম টি. এন, এর ভশ্িতেত আব, এন, এ. স্বারা» বিভিন্ন বকম টিন 

সংগেধিত হযে থাকে । 

1. প্রতিটি ডি. এন. £ অণুতে আছে দু'টি করে নিউর্িওটাইড শৃঙ্খল । এরা পরস্পরকে জড়িয়ে 
রয়েছে থেরানো মইযের মতো! (1009819 1)৩11%--দ্বি-নপিল।ক।ব )1 উল্লেখা যেও প্রতিটি 
শৃঙ্খলে নিউক্রিওট।ইডগুলি নিদিষ্ট পয ক্রমে সাজানো খাকে। 

2, প্রথমে ডি, এন. এ.-র ছু'টি নিউক্লিওটইড-শৃঙ্খল প্যাচ খলে আলা দ1 হয়ে যাষ। 


১৮৪ জীবের ক্রমবিকাশ 


3. বিচ্ছিন্ন ডি. এন. এ.-শৃখলের সংস্পর্শে আর. এন. এ--নিউরিওটাইডগুলি নিদিষ্ট পধায়ক্রমে 
পরম্পরের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে । 

4. আর. এন. এ.-নিউক্লিওটাইডগুলি এইভাবে পরস্পরের সঙ্গে মূক্ত হয়ে একটি বার্তাবহ আর. 
এন, এ. শৃঙ্খল গন্ডে তোলে। 

5. এরপর বার্তাবহ আর. এন, এ-শৃঙ্খসটি ডি. এন. এ.শৃঙ্বাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং নিউক্লিয়াম 
থেকে বেরিয়ে সাইটো প্লাক মের রাইবোসোমের সঙ্গে যুক্ত হয়। 
তখন পরিবাহী আর. এন. এ. এক-একটি বিশেষ আমিনো-অ'দিডকে (7) ধরে আনে । 

8, তারপর ওই আমিনো-আযপিড (7)-সহ পরিব।হী আর. এন. এ.টি «এসে বাতাবহ আর. এন. 
এ.-র সঙ্গে যুক্ত হয়। 

9. এইভাবে আমিনে1-আ (নিডগুলি) জনি-সংকেত অনুযায়ী, নাদি& দ'বামত্রামে পরস্পরের সঙ্গে যত্ত 
হয়ে এক-একটি বিশেষ ধরনের প্রোটিন-অণু গঠন করে। 

10. সবশেষে সংশ্লিষ্ট প্রোটিন-অণুটি পবিবাহী এবং বাশবহ আ।র.এন..এ. সংঘ খেকে পথক হযে যায় । 
সংস্পর্শে একটি আর. এন. এ. শঙ্খল গঠিত হয়। এ ঘেন এক ভাষা থেকে অন্ত 
ভাষায় রূপান্তরিত হওয়ার সামিল। আর. এন. এ. গ্রক্ক্তপক্ষে ডি. এন. এ.-র 
বার্তাবহের (1 ০556175০91 ) কাজ করে, এবং ভি. এন. এ-ব হাঙ্গতৈই, আর. এন. এ. 
নানাপ্রকার আমিনো-আামিভ দিয়ে মালা গেথে নানা প্রকাব প্রোটিন-অণু সংঙলেষণ 
ক'রে থাকে । বলা বাহুলা, প্রোটিনে বিভিন্ন আমিনো আমিডেব পধায়ক্রম কিরূপ 
হবে, ত1 নির্ভর করে আর. এন. £.-বু, তথা ভি, এন. «-৭) প্ুকঁতির উপর । € জন্য 
বিভিন্ন রকম ভি. এন. এ-র ইঙ্গিতে, আর. এন. এ. দ্বাব', বিভিন্ন রকম প্রোটিন 
সংশ্লেষিত হয়ে থাকে। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যেঃ মোটামুটিভাবে তিনপ্রকাব 'আার, এন, এ পাওয়া যায়, 
ঠ 
যেমন-__ 
(১) বার্তাবহ আর. এন. এ. (1 6$5617891 তি. খ. 4৯.) 
(২) পরিবাহী আর. এন, এ, (12105061 0, টি. &-)১ এবং 
(৩) বাইবোসোম-সশশ্রিষ্ট আর. “ন, এ, (0২199501091 1২, বি. &.)। 
কোষের মধ্যে মাইটোপ্রাজমে একরকম জিনিস থাকে, তাব নাম রাইবোসোম 
(19350106 )। এখানেই কোষের প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈক্ হয়। ক্ন্য প্রথমে 
ডি. এন. «. থেকে তৈরি হয় বার্তাবহ আর. এন. এ. | এটি নিউক্লিয়াস থেকে বেশিয়ে 
সাইটোপ্লাজমের রাইবোসোমের সঙ্গে যুক্ত হয়। তগন পরিবাহী মার, এন. এ) 
বার্তাবহ আর এন. এর সংকেত অনুযায়ী, এক-একটি বিশেষ আমিনো-আযাসিড 
(/0110-201 ,-কে ধরে এনে, এ আর. এন. এব সাহায্যেই, পরপর গেঁথে ছেলে । 
এইভাবেই গঠিত হয় এক-একটি োটিন অণু ([9106611) 1001908110 )। 


পঞ্চম পর্ব 
অভিবাক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ 


শশা পপ শি ৩১ পপিশশিশীলি। শশী শশাশীকশীা শা শত িশিশাীপ্পী সী জপ 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 
টা্দিাডিরান 


ভিন বর্মগ্র্থে শইবহস্তা সম্পকে বল! হয়েছে ৮, করত বা উশ্বরেক ইচ্জাতেহ 


? 


সপ টি 
তি 


সকল উদ্ভিদ" গ্রণণা প্রায় একই সময়ে পবস্পবে সঙ্গে সম্পকশ্ন্যভাবে ৯ 
হয়েছিল। "আব যে আকৃতিতে তারা হই হয়েছিল, অনন্তকাল ধব্ইে তাবা 
'সইকপই আছে এবং খাঁকবে। কিছ বর্তমানে কোন জীববিজ্ঞানীহ একথা মেনে 
'নতে রাজী শন । ছাদের মতে উদ্ডিদ ৬. প্রাণী নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং 
ঞমবিকাশী। হগ ঘগ দরে এক বিকামহীন মন্থব ক্রমপর্ববর্তন-প্রক্রিয়ায় সরল 
4 নিয়ন্তবের জীব থেকে অপেক্ষাূুত জটিল ও উচ্চ স্তবের জীবের উৎপত্তি হয়েছে । 
এবই নাম অভিব্যক্তি বাক্রমবিকাশ | 1৬৩10600) 1 

অভিব্যত্তি প। ক্রমবিকাশ সম্পকিত এই পাবণা একেবারে নতুন নয়। থরীষ্টের 
জনোর কয়েক *ও বছর পবেও গ্রীশ দাশনিকগণ ' বিষয়ে চিন্তা কবেছিলেন | তা 
ছাঁড়। এরি, টল, বৃফো, ইবাস্মাস্‌ ডাবউইন ( চাঁবউইনের পিতামহ ", লামাক প্রমুখ 
প্রখাত নিসর্গবিধগণ (ি9(81011905 আভিব্যক্তিবাদের সমথক দি .লন' তবে 


সি ৩ পি 


এই মতবাদে চডান্ত প্রতিদীভ হলেন বিশ্ববিখ্যাত িসগাদ গুলস ভাকউইন | 


লামার্ক-এর মতবাদ : 
অভিব্যক্তি মম্পূকে সবপ্রথম বৈজ্ঞানিক ব্যাথ্যা দেন ফরাসী বিজ্ঞানী লামাক, 





১৮৬ জীবের ক্রমবিকাশ 


১৮০৯ ্রীঙ্টাবধে।ণ তিনি বলেন যে, প্রতিবেশের ক্রিয়াতেই জীবের পরিবর্তন হয় ! 
তার মতে, জীবন ধারণের অবস্থা অনুসারে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহাঁর, অথবা অব্যবহার, 
নির্ধারিত হয়। ক্রমাগত বাবহারের ফলে 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আরও পুষ্ট এবং আরও 
উন্নত হয়। আবার অব্যহারের ফলে তা 
অপুষ্ট হতে হতে শেষে একেবারে লোপ 
পায়। এই ভাবে অজিত পরিবর্তনটি বংশ- 
গতি অনুসারে উত্তব পুরুষে সঞ্চালিত হয়! 
আব কয়েক পুণ্ধ ধরে এইরূপ হওয়াব 


পরবে একটি শতুন প্রজাতির 1 81501৩5) 


লামা পলেছেশ পিবিহনের প্রনাণ কাকি৭ 





হভা ৮54. ভাজ বর ভববহ কি 


24 নও 4 
চি ১১৯ | লাগাল আব্যবহাঁপ, এপ ৮২) উন্গতকামা অন্তল। 


3 


ববাল কহ কমাগত চেঙগাব 
ফলেই আরপুশিক লীদগ্রাণ 
ভিলা ছেবু উর ভয়েডে। 


তেমন ক্রমাগত আবালঠ17৫৮ 


চে 





[ ) ॥ ৪ ৩ 
রর ৩ ৮০০ এ রর ০ দি 
রি র 1) ৃ । 1 ২ 
১7101 4-72 )) 1 
| রর নে //17:4% পা, 


পর পর বাইশ প্রজগ্ম পলে পুরুষ চিত্র ১১১। লামার্কের মতে ভিরাফের পুব-পুধষের খাবা 
ছে।ট ছিল, কিন্থ উল, বুলের পাচা সংগ্রহ করার জান্যে 
ক্রমাগত চেষ্টার ফলে আধুনিক দা্ধগ্রান জিরাফের 
পরীক্ষ। ক'রে প্রমাণ করেন, উদ্ভন হয়েছে। 


ীশশ ৯ পর 
শপ পাশস্পাত্ীপাাশাট শ্পীপ পিশাপটিশ্প শপে শসপিপাশী শপ সা সপ সা পা পদ জা অপ আপা লা মি পপীপপাসসস্সস৯পল 


কন্ধ বিজ্ঞানী ওয়াইজম্যন 
ও স্ত্রীহদুরের লেজ একটে 


1 ১৮*৯ নাছ দুই গে প্রকাশিত গ্রন্থের নাম প্রোণীবিদ্যা দর্শন? | 


জীবের ক্রমবিকাশ চপ 


এই পদ্ধতিতে কখনও লেজহীন ইছুর জন্মায় না। এজন্যে তিনি লামার্কের 
সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। 
যাই হোক, লামার্ক তার এই মতবাদে: 

সমর্থনে বিশ্বাস উত্পাদনের উপঘোগী 
তথ) যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করতে পা 
পাবায়, তাপ এই মত বিজ্ঞানীরা গ্রহণ 
করেন নি! 
ডারউইনের মতবাদ £ 

-৮৩১ গ্রাষ্টান্দের ২৭শে ডিসেপব ইংল্যা্ডের 
"াজ্বীয় নৌবহতের একটি জাহাজ বীগল্‌ 

12810 1 হপপর্ষিণ কাবে শানাপগ্বাণ 
পেওগাশিব ৫ সুদানের কাজ চালাবাল 
উদ বানা বকবল, 


বব চাল 7 চাবউহল 


! 
] 
৯ 


৫ তো ০ ঠা ৮ ? ০ লিও 7 
মি ১৭. ৯21 2৬ 7৮15 [লিসা এভন 





ডাউন প্রদূদ। দাগণআমেবিকায় চি ১০৭1 ওসভহ দন 
তি ব্রেঠিলের আন্তগত [ছি ছ%। জেনেরি রে পেছে হননি ইবজ্ঞানির 


হথ্যাশ্ুপঙ্ধানের কাজ শ্রক্ত করলেন, 


তু 
তি শ্চিি 
রি এগ তনে [তি 


4 
সি ১ উর লি 

রঃ ক » পি 

, দি 2 


সা, চু রন 
৮- কু তঃলক কম বা, 


জেোশাক, আতলাক-প্র লান কালা 


গিবব- পোকা, সবুজ তোতা, কান, 


তাহদ€ কাষকলাস পবেক্ষণ করেন 
পস্মিণ আদোঁপকায় তিনি মোট ২০ 
বুকম ইদুব এবং নানা ধ হনব হরিণ 
ও পাখির আচার-ব্যবহার পযবেক্ষণ 
করেন। বাহিয়া ব্রাঙ্কায় গিয়ে তিনি 
চিত্র ১১৫) চাল'স ডারউঠন অতীতের অতিকায় প্রাণীদের অসংখ্য 


ফমিল (509551]) বা অশ্বীভৃত কঙ্কালের সন্ধান পেলেন। এই অঞ্চলের পাখি 





১৮৮. জীবের ক্রমবিকাশ 


এবং সরীহ্পদের (যেমন, কচ্ছপদের ) সম্পর্কেও তিনি অনেক তথ্য আহরণ 
করলেন । 


$ 

€ ১. 
রি ৬: 
॥ ক 


1৭ 


উজ 





চিত্র ১১৬। দুবক ডারউঠন রিও দ্য ভেনেগিওতে গেছে দিঞ্াশিক হি সিনপানেণ কাজ হি 
ক'রলেন। এখানে তিনি সবুজ স্থোতাঃ টকান প্রভৃতির বহু নমুনা সংগ্রহ কবেন এবং তাদের 
ক।যকলাপ পযবেক্ষণ করেন। 
বীগলে-ক'রে সমুদ্র ভ্রমণের সময় তিনি জাল ফেলে সামুদ্রিন প্রাণীর বহু নমুনা 
গ্রহ করেন এবং তাদের বৈশিষ্ট্য গুলি পর্যবেক্ষণ কবেন। পাটাগোনিয়ায় গিয়ে 
রম্য লামার আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করেন। এই অঞ্চলে তিনি অতীতের অতিকায় 
প্রাণীদের অনেক প্রস্তরীভূত কক্গাল (বা, জীবাশ্ম) দেখতে পাণ। “দের বো 
ছিল অতিকায় শ্রথ, লুপ্ঝ ধ্রিপটোডন ( আর্নাডিলোর আকুতিবিশিষ্ট প্রাণী) এবং লুপ 
প্যাকাইভার্াটা। 
অতীতের প্রাণীগুলি সব লুপ্ত হয়ে গেল কেন? এই প্রশ্থটি ডারউইনের চিন্তাকে 
আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে, এবং এই প্রশ্নের মীমাংসাকল্পেই তিনি পরবর্তী জীবনের 
অধিকাংশ লময় ব্যয় করেন। নই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন_-“0011217]9 0০ গি০ 
17) 0116 1006 1)19101% 01 1176 ৮/0110 15 509 5681011176 25 (179 100 2100 


£50098050. 65691001098 01005 01 105 1101:8010917052, 


জীবের ক্রমবিকাঁশ ১৮৯ 





চিত্র ১১৭। একটি নুপ্ত প্রাণী--অতিকাধ এর 
একটানা! পাচ বছর ধরে পৃথিবী পরিক্রমণ ও তথ্যান্গসদ্ধানের কাজ শেষ ক'রে 
বীগল জাহাজ দেশের দিকে যাত্রা করল, এবং ১৮৩৬ সালের ২রা অক্টোবর 
ইংল্যাণ্ডের ফল্মাউথ বন্দরে নোঙর ক'রল। 
প্রখ্যাত জীবনীকার গিবসন ডারউইনের এই অভিযান সম্পকে আলোচনা 
প্রসঙ্গে লিখেছেন_-4199106 00 %95886 ০01 1৩ 3০21৩) [021৮/11) ০০০2109 


11010155500 ৮/111. ০6101] 9065 ৯২1710]) 56010160 (০ 111) 01910111 (0 
19০017011৩1. 019 1062 02৮ 0০৫ 1780 ০1৫60 ০৩৪” । 3090163 
960812061)- 49 1116 ৮০০৪০ 0:9০6০060 2170 1063 2:০০0110118160, 
[19/11, %/25 ০00%10060 (020 01১6 014 00981000, ০০০] 0 09 001)10. 
726 585 91105 ০1211) 0026 21] 11510 01085 1080. 6961) ০৮০1৮০৫ 


€0:০9081) 10108 855 10128 9101]161 10110)5 01 1119.” 


হি জীবের ক্রমবিকাশ 


সাতাঁশ বছর বয়লে ডারউইন দেশে ফিরলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ থেকে 
বিদায় নিলেন। সুদীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে এলেন, 





চিত্র ১১৮। আর একটি লুপ্ত প্রাণী_গ্রিপটাডন 


তারই বিবরণ লিপিবদ্ধ কবতে 
আরও দু'বছর কেটে গেল। ১৮৩৯ 
সালে তার প্রথম গ্রন্থ “4 
20011011515 ৬০০০০ 11) (116 
[0219” প্রকাশিত হল । আগ 
এরই উপব ভিভ্তি করে তাপ 
ভবিষৎ গবেষক জীবনের তপাত 
হল। 


প্রায় বিশ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে এবং অসীম ধৈঘ সহকারে তিনি 
তংকালীন বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস উত্পাদনের উপঝধোগী আরও অনেক তথ্য স'গ্রহ 
করলেন এবং তাদেরই সাহায্যে ১৮৫৮ সালের মণোই তিনি অভিব্যক্তিবাদ সম্পনে 


ন্থনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। 
কিন্ত আরও তথ্যান্গসন্ধান দ্বারা এ- 
বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় না হওয়া পর্যন্ত তার 
এই মতবাদ বিজ্ঞানীমহলে প্রচার করা! 
সমাচীন মনে করলেন না। এই সময় 
আল্ফ্রেড রাসেল ওয়ালেস, তার 
মতামতের জন্যে তার কাছে একটি 
গবেষণাপত্র পাঠালেন। এ-থেকেই 
ডারউইন সর্বপ্রথম জানতে পারলেন 
ষে, ওয়ালেস হ্বতন্ত্রভাবে গবেষণা ক'রে 
তারই মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন । 
এজন্যে ভারডউইন আর অপেক্ষা করা 
সঙ্গত মনে করলেন ন1। 

লিনিয়ান সোসাইটির একটি সভায় 
ডারউইন প্রথমে এয়ালেসের গবেষণ- 
পত্রটি পাঠ করলেন, তারপর এ বিষয়ে 





চিত্র ১১৯! আনুরেড বানেল ওযালেম 


তার নিজ্ম্ব মতবাদ সকলের কাছে ব্যাখ্যা! করলেন। 


জীবের ক্রমবিকাশ ১৯১ 


উভয়ের মতবাদের মধ্যে সাদৃগ্তের কথা যখন ওয়ালেস জানতে পারলেন, তখন 
ডারউইনের প্রতিভার কাছে নতি ত্বীকার ক'রে সর্বপ্রকার বাদান্সবাদ থেকে সরে 
দাড়িয়ে তিনি নিজের মহান্তীভবতারই পরিচয় দিলেন। এদিকে ডারউইন আর 


কালবিলম্ব না ক'রে, ১৮৫৯ সালের নভেঙগগর মাসে, “প্রজাতির উদ্চুবঃ (00 0112117 
01 ১199০199 ) নামক গ্রন্থে ভাব শিল্তম্ব মবাঁদ জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত 


করলেন। 
ডারউইনেনু নতে। বিভিন্ন বকম জাবের উদ্ভব পরস্পব থেকে স্বাদীন ভাবে হয নি। 
এপ বিরামহীন মস্থব ক্রম পরিবর্তন প্রক্রিয়ার জ্দীঘ কাল বাহে তারা এ হয়েত 


) 


ধা 


একেই বলা হয় অভিনাক্কি বা ক্রমবিকাশ (%০10000 )1 এই কালগ্রবাহ করেল, 
লক্ষ, কয়েক কোটি, অণব “কান কেনে ক্ষেখে শতকোটি বড কলে হিসেব কবা 
হয়েছে । 

চারতহনের গভিব্যক্তিবাদেক প্রধান বৃনিয়াদ হল চয়টি। 

(1) অত্যধিক বংশবিস্তার । 0961 1১100001101) '-_-"য জল স্টর্ভিদ 
প্রাণা বিবাঁজ ক্পল৩ তাদ্েধ ভনেকেবুই অপ গা বংশ্সল দেখা খায় । একনম্থ সকল 
বশপব শেষ পধজ্জ পাঁচে না। 

(1) প্রতিযোগিতা (00170601001 )-এর প্রধান কারণ, “ঘ স্ব সন্থান- 
সন্ভতি জন্মায় তাদের মধ্যে থাছয ও বাসস্থান সংগ্রহের প্রতিযোগিতা দেখা দেয়; এব 
কলে অনেকেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 

(111) জীবন-সংগ্রাম ( 90170158109 101 981506106 )--জন্ম থেকেই জীব তার 
অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্গে যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়, তাকেই বলা হয় জীবন-সঃগ্রাম। 
'এই স"গ্রাম তিন রকমের হতে পারে। 

(ক) আস্তঃগ্রজাতি সংগ্রাম । 1100-5])00150 ১০৪16 )-_খাছ্ি ও বাস- 
স্থান সংগ্রহের জন্যে, একই প্রজাতিতুক্ত জীবের মধ্যে যে পতিযোগিতা, তাকেই 
অন্তরঃপ্রজাতি সংগ্রাম বল] হয়। 

(খ) আজ্ত? প্রজাতি সংগ্রাম | 17601-51760150 ১%্£। _-উপঘুং 
খান্ধ ও বাসস্থান সংগ্রহের উদ্দেশে বিন প্রজাতিব ধণো যে প্রতিযোগিতা, রেট 


্ঢ 


আন্তঃপজাতি গ্রাম বলা হয়। পেমন, বিড়াল শু খায়, কিন্ত 5 দু পালিয়ে 
শচে; কিংবা বাথ হরিণ থায়, আর হরিণ ছুটে পালায়। একা বি"হনু গ্রজাতিভুক্ত 
প্রাণী, কিগ্ত এদের মধ্যে খাছ্ধ-খাদক সম্পক বিছ্ভমান। 
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(গ) প্রতিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম (705119107610081 900£815 )-_প্রথর 
রৌদ্র, অত্যধিক শীত, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্ট প্রভৃতি নানা প্রকার প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে 
নিজেকে খাপ খাইয়ে নিজ অন্তিত্ব বজায় রাখার সংঘাতকেই প্রতিবেশের সঙ্গে 
সংগ্রাম বুঝায় । প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে বেচে থাকাও 
এক কঠিন সমস্তা। । ৃ 

(৮) প্রকারণ বা পরিবর্তনশীলত ( ৮৪118010/. )--একই পিতামাতার 
সন্তান সকলে একই রকম হয় না, তাঁদের মধ্যে পার্থক্য থাকে । এই পার্ষক্যকে 
প্রকারণ ( ৬1120100 ) বলে। কিন্তু পার্থক্য থাকা সত্বেও তাদের প্রজাতি যে এক 
_-একথা বুঝতে একটিও কষ্ট হয় না। কেন না, তাদের মধ্যে পাথক্য যেমন আছে, 
সাদৃশ্যও ঠিক তেযনিই আছে। অনুকুল প্রকারণ জীবন-সংগ্রামে টি'কে থাকার 
বাপারে জীবকে সহায়তা করে। 

(৮) প্রাকৃতিক নির্বাচন ( ৪265121 99160110171-- প্রকৃতিতে টিকে 
থাকবার জন্যে অবিরত সংগ্রাম চলেছে (5181৩ 10181506100 )1 প্রকৃতি 
উপযুক্তকেই বেছে নেয়, অর্থাৎ যোগ্যতঘেরই উদ্বর্তন ঘটে ( 58712] 0108৩ 
[7106550)। অনুকুল গ্রকারণের কল্যাণে উপঘুন্তরা নেচে দাকতে পারে, কিন্তু 
অনুপযুক্তরা জীবন-সংগ্রামে হেরে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে এবং অবলুপ্ত হয় । 

(91) বংশগতি (76৫15 )- কোন একটি পরিবর্তন, বা প্রকারণ, এক 
পুরুষ থেকে উত্তর পুরুষে সঞ্চালিত হয়। ক্রমে তা একটি বংশগত গুণে পরিণত 
হয়, এবং বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হয় । 

বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত বুঝতে পেরেছেন যে, এই পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব 
হওয়ার পর থেকে (প্রায় শতকোটি বছর) আজ পর্যস্ত ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে 
জীবন-ধারণের অবস্থা বারংবার পরিবর্তিত হয়েছে । যে-সব জীব জীবন-ধারণের 
নতুন অবস্থার সঙ্গে অভিষোজিত (%081009৫ ) হতে পারে নি, তারা'লুপ্ু হয়ে 
গেছে। আর যারা! অভিষোজিত হতে পেরেছে, তারাই টিকে রয়েছে । বর্তমানে 
জীবিত যে-সব প্রজাতি দেখা যায়, তার! সকলেই সুদূর অতীতে এই পৃথিধীতে যে-সব 
উদ্ভিদ ব। প্রাণী ছিল, তাদেরই পরিবন্তিত ও রূপান্তরিত বংশধর ছাড়া কিছুই নয় । 

ল্ীবদেহে পরিব্তন ন। হলে অভিব্যক্তি কখনই সম্ভব হ'ত না। কোন একটি 
পরিবর্তন বংশগতি অনুসারে উত্তর পুরুষের মধ্যে সঞ্চালিত হতে পারে। কিন্ত তা- 
বলে প্রত্যেকটি পরিবর্নই ষে এইভাবে উত্তর পুরুষে সঞ্চালিত হবে তার কোন 
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নিশ্চয়ত। নেই । জীব-জগতে কোন প্রজাতির মধ্যে একটি পরিবর্তন বংশ-পরম্পরায় 
স্থায়ী হলে তবেই বলা যায় যে, অভিব্যক্তি হয়েছে । কোন পরিবর্তন, তা ঘত 
কার্ধকরী বা হিতকরই হোঁক পাকেন, যপি বংশগতি অন্থসানে উত্ত শর-পুরুষে সঞ্চালিত 
না হয়, তবে অভিব্যক্তি হয়েছে একথা বল। বায় না। 

কোন্‌ পরিবর্তন হিতকর বলে স্থায়ী হবে, অথবা অহিতকর বলে বজিত হবে, 
তা প্রাকৃতিক নির্বাচন অন্তসারে নিপাত হয়। কোন একটি জীবের মধ্যে তার 
পক্ষে অহিতকপ কোন নতুন বিশেধস্থ দেখা দিলে, জীবটি অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় । 
কিন্ত £ই বিণ্ষহটি বপি ছিতকর হয়, তত জণটি পুর্ণবয়স অবধি বেচে থাকতে 
বং বংশ বিস্থাব করতে সঙ্গম হয় তি** এই নুন বিশেনত্বটি বংশগতি অনুসারে 
উত্তর-পুধ্ণসে সঞ্চালিত হয় । 'ইঙাদে পশ্বেজটি প্াঙ্জাতিটির পরিবর্তনে এবং 
তার ফলে ভীদ্র ক্রঘবিকাশে উল্লেখখোগা ২ মন্থা গ্রহণ করছে পারে। 
এউ কস এল্রগা যে, ডারউহতহ ইথম দিজ্ছুনী যিনি জীব-জ্গতের সাধারণ 
নিয়ম রূপে *াকিতিক নিবাচনেক অস্থি হই নাত বছেশ।। £টিই জীব-বিজ্বানে আবিষ্কৃত 
প্রথম সর্নণাাপু :প” সপিশেষ তাতপদ্পন সাত শিয় 

উপপিউ* আছে 1 থেকে বারি এল, লহ পাবুপাশ্ক অবস্থার পরিবর্তনের 
সঙ্গে দে সব জপ সহজেই অভিযোদ্িত হত, তাতে [তিক নিবীচনের অধ দিয়ে 
ক্রমবিকাশ গুক্রিগাটি স্বততন্দুহ ৪ কয় এয়ভ তু? ঘতে থাকে) এটাই প্রকৃতির 
নিয়ম: এই ন্যাপারে অলোৌকবঝ, লহশ্াদগ় ব। এশ্ববিক বলে কিছু নেই । কাজেই 
ভারউইনের এ5 মতবাদ প্রকাশের সঙ্ষে সাঙ্গ জীবের উচ্ভবসম্পর্কিত কল্পনাশ্রিত 
বসীয় মতগুলি সম্পণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে "গল 


১১ 


বিংশ পরিচ্ছেদ 


অনিব্যক্তিবাদের স্বপক্ষে প্রমাণসমূহ 

অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশের এই কাহিনী কি শুধুই কল্পনাশ্রিত? তা ণয়। 
এর সমর্থনে এতে। তূরি তূরি প্রমাণ পাওয়া গেল যে, এই মতথাদ গ্রহণ করতে কার? 
মনে আর কোনো সংশয় রইল না। এইসব প্রমাণের মধ্যে নিযলিখিত প্রমাণ গুলি 
বিশেষভাবে গ্রণিধানষোগ্য। 
(১) ফন্সিল ব৷ জীবাশ্ম সম্পকিত গরমাণ ঃ 

এই পৃথিবীর বুকে যুগ যুগ ধরে যে-সব পলি-পাথরের সব সৃষ্টি হয়েছে, .সগুলি 
যেন অতীত ইতিহাসের এক-একটি পৃষ্টা । আর তার মধ্যে যে-সব ফমিল ( [0551] 1 
বা জীবাশ্ম তৈরি হয়ে আছে, তাদের সাহাঘোই এক সাংকেতিক ভাষায় লিখিত 
হয়ে আছে, অতাঁতের জীবদের সম্পর্কে এক বিশ্ময়কব কাহিনী । স্্দব অতীতেব 
নান] প্রকার উদ্ভিদের অথবা প্রাণীর প্রস্তবীভূত দেহাবশেষকেই সাধারণভাবে ফসিল 
( 8০551] ) বা জীবাশ্ম বল! হয়। 

পৃথিবীতে যা কিছু ঘটেছে, তারই ছাপ রয়ে গেছে অতীতের এক-একটি তৃদি- 
স্তরে। বই পড়ে যেমন ইতিহাসের কথা জানা যায়, আমাদের এই মাটির পৃথিবী 
ইতিহাস জানতে হলেও তেমনি এইসব ভূমিত্তর অধ্যয়ন করতে হয়। পথিবীব 
ইতিহাসের বিরাট বইখানি পড়তে হলে এইসব এঁতিহাপিক চিহ্ৃগুলি সংগ্রহ কব! 
দরকার, সেগুলি অধ্যয়ন করা দরকার | তবে এইসব চিহ্ন খুজে বের করা যেমন 
কঠিন, তেমনি কঠিন এইসব চিহ্ছের মর্ম উপলব্ধি করা। আরও সুস্কিলের কথা এই 
যে, বইখান৷ আর আস্ত নেই । ছাড়া ছাড়া ভাবে এখানে ৪খানে হয়তো ছু-একধানা 
ছেড়া-খোড়া পাতা পাওয়া গেছে, নয়তো পা€য়। গেছে ছাড়। ছাড়া ছু একটি অক্ষর। 
কিন্তু বিজ্ঞানীর বহু আরম ও সময় বায় ক'রে এত্হাসিক দলিলপত্র এই খল্যবান 
ট্রকরোগুলি একত্র ক'রে গড়ে তুলেছেন এই পৃথিবীর এক বিচিত্র ইতিহাস । এই 
ইতিহাস "যমন বহশ্তময়, তেমনি রোমাঞ্চকর | 

এক যুগ ধরে যে-সব পলিমাটির স্তর জম! হয়, তাই পরবতী যুগে কঠিন পাথরে 
পরিণত হয়। অদূর অতীতে নদী, হদ বা অগভার সমুদ্রের গলায় যে-সব জীবদেহ 
সত হয়, তাদের দেহের কোমল অংশ (মাংস ) তাড়াতাড়ি পচে গলে নষ্ট হয়ে 


জীবের ক্রমবিকাশ ১৯৫ 
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চিত্র ১২০ । কষ্ছলা!র স্তরে পপ্ত কঘেক প্রকার জব'শ্বু-টাভ্ুদব নমনও। 
যায়, কিন্ত দেহের কঠিন অংশ, যেমন -খোক্স, কঙ্কাল, ঈাত ইত্যাদি বছুকাল ধরে 
অবিরৃত থাকে । এইসবের উপরে ধীরে বীবে বালি ও মাটির স্বর সঞ্চিত হয়। এই 
স্তরগুলি সদীপকঃন ধরে নপাস্তরিত হয়ে শেষে নানাপ্রকার পলি-পাথরের স্তরে 
পরিণত হয়েছে, আর তারই মধ্যে হয়তো সংরক্ষিত হয়ে আছে এক-একটি জীবের 
প্রন্তশীভৃত কঙ্কাল | বিজ্ঞানী এরই নাম দিয়েছেন ফমিল (1295511) ব জীবাশ্ব ! 


১৯৬ জীবের ক্রমবিকাশ 


কোন কোন ক্ষেত্রে এসব পলি-পাথর খনিজরূপে আহরণ করা হয়। তাই 
মাঝে মাঝে এইবূপ কোন খনি থেকে হঠাৎ হয়তো! এক একটি জীবাশ্ম বেরিয়ে পড়ে । 
আবার কোথাও হয়তো! জল-বাতাসের ক্রিয়ায় এইসব পলি-পাথরের স্তর ক্ষয়ে যায়ঃ 
আর তাঁরই ফলে হঠাৎ হয়তো এক-একটি জীবাশ্ম অনাবৃত হয়ে পড়ে । তখন 
মেই জীবাশ্ম দেখেই বিজ্ঞানীরা অতীতের প্রাণীটির দেহের আকৃতি এবং তার 
আচার-ব্যবহার সম্পকে খানিকটা আন্দা করতে পারেন। আর বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে এ জীবাশ্মের বয়স নির্ধারণ করে তারা৷ বুঝতে পারেন, কোন্‌ যুগে এ 
গীবটি পৃথিবীতে বিচরণ ক'রত। ইংরেজীতে বলে, “86517 15 66115৬1178”. 
এসব ক্ষেত্রে কল্পনা অথবা অনুমানের কোন স্থান নেই । প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসেবে 
সকলেই এগুলি মনে নিতে বাধ্য হন 
ফিল বা জীবাশ্রের 
নিদর্শন অ বস্তা খুব 
বেশী পরিমা ণে 
পাঁওয়। যায় নি। 
রর কাজেই ক্রমবিকাশেব 
27 টি | রর বৃ ধারাগ্ুলি সব সময় 


(85 


“সং 0187 চারা, নু ূ সংশয়াতীতরূপে 


.. 5 ডি... এ জাবের লো 
বিজ্ঞানীদের নির্ভর 
করতে হয়েছে শু ধু 
টি এ অন্ধমানের উপর। 
চিত্র ১২১। ট্রাইলোবাইটের জীবাশ্ন । প্রাচীন পৃথিবীর 
অধিকাংশ জীবের দেহই ষে জীবাশ্মে পরিণত হতে পাঁরে নি, তার কারণ ছু'টি। 
প্রধান কারণ, তাদের অনেকের দেহেই কঠিন অংশ (ঘেমন, খোলস, বা, হাড়) ছিল 
না। দ্বিতীয় কারণ, দেহে কঠিন অংশ থাকলেও সেগুলি হয়তো মাটি বা পাথরের 
নীচে ঠিক মতে ঢাকা পড়ে নি।- তাই বহুকাল ধরে ভূ-পৃষ্ঠে অনাবৃত অবস্থায় পড়ে 
থেকে, জলবাদুর ক্রিয়ায়, ধারে ধীরে সেগুলি নষ্ট হয়ে গেছে । 
কতকগুলি অমেরুদণ্ডী কঙ্দোজের (শানুক-ক্গাতী।য় প্রাণীর ) চিহ্ন সংরক্ষিত হয়ে 





জীবের ক্রমবিকাশ ১৯৭ 


আছে এক অদ্ভুত উপায়ে । প্রাণীটি দেহের কোমল অংশ নষ্ট হয়ে গেলেও তার 
শক্ত খোলসটি হয়তো পলিমাটি বা বালিদ্বার] পূর্ণ হয়। তারপর গোলসের উপরে 





এ ্ টনের রাহ রান 
চর ১৯২ | তি হাবা রি আশ 0৯101010106)-2র ভাল) ৮৫22 বিলি হি দর্টি তি 
40010000110 (89091091031 00116115501 11) 171,0৯২ ১০1) 


5 4 তি ক্ ক বনি 
প্রা দিক পশনু দিত 


পলি জমতে খাকে | এই অবগ্চায় সবাকছু একসময় জমাট এসে যায় এরপর 


প্রাকৃতিক কোনে আসিডের ক্রিয়ায় হয়তো থোলসটি৪ একনি হয়ঙান্ত হয়েছে, 


স্তর 


কিন্তু পাথরের ঘধো তাৰ সুন্দর একটি 
ছাঁচ (৮০এ]৭) বয়ে গেছে । ঠিক এইভাবে 
অনেকরক্ম গাছেব পাতা, ট্রাইলোবাইট, 
ক্ুস্টেসিয়ান, সামুদ্রিক মাছ ভীতির চিহ্ন 
সংরক্ষিত হয়ে আছে পাথরের বুকে। 
আবার অতীতে কাদামাটির বুকে পাখি 
এবং ডাইনোসরের যেসব পায়ের ছাপ জর্য্ররার 





4 


লাশ! 
পড়েছিল, কিংবা অতিকায় জল-কড়িংয়ের ভানার ছাপ পড়েছিল, মে-সবও অনেক 


১৯৮ জীবের ক্রমবিকাশ 





চিত্র ১২৪। হ"্স-চঞ্চু ডাইনোসর (790০-511160 191005207)-এর জীব।খু। প্র।গতিহ!সিক ফগে 
এরা এই পৃথিবীতে বিচরণ ক'রভ5। 
[ আমেরিকান মিউজিয়াম অব স্যাঁচারা।ল হিষ্টরিতে সংরক্ষিত। ] 
সংরক্ষিত হয়ে রয়েছে ল্লেট বা কাদা-পাথরের ম্তরে। এসবের মধ্যে জীবদেহের 
কোনে। অংশ নেই, একথা সত্যি, তবুও এদের ফসিল ব1 জীবাশ্ম বল! হয়। 


১৪৪ 
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২৯৩ জীবের ক্রমবিকাশ 





চিত ১১১। মশাল তবম চহানাঃতবর তত হাহ শা দি * ৪ তল বশ 
ঠিন স চি ৫৬০ ৩21 এব ছিল রিতা রা ই 28. 1.4858 রে 
“সপ পত্বনাম পয ওত শিবা 7৮011011105 10171, 


| (নত তযাবব * ছিল ১৮ ২875 


কাবণ, এইসব চিহ [দেখেই জীণ্টিব পনি 57৮ তারা হালকা ন হান্শাভা কল 
যায়। এজন্য এগুলি বিজ্ঞা*ুদেখ কাত খুবই হল্যবান। 

আব একটি পিশ্মঘকল সবীণ এই ১৮5 জাহক্পিসার এল ভখারাদত আধলে 
স্থদূব অতীতেব একটি ম)াদথেব দেহ আন্দিত হযেছে | খল আন্চযের বিষয় এহ 
যে, প্রাণীটি সম্পরশ অবিকৃতভাবে সংপ্নিত হযোভিল বব ক্রপের মলে) | কপ সপে 
যাওয়ায়, এটি মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়। “ই ম]ামতটিল গাষের চাম ডা, মাস, এমন 


ছি 
ভি 


কি লোঘঞ্ছলি পযন্ব, গর্ত বয়েছে । এটি কি ঠিক ফাল পয) « ধেন গ্ুকুতিব 
হিমঘরে সত্রক্ষিত “পটি অবিকুত প্রাণী। .মণানকানল প্রচণ্ড 2াগ্ডা ত্য এব দেহের 
কোনো অংশ পচে গলে প্র হতে পাবে নে পিজ্ঞানাদে। বাতে “হ আবিষধাপের 
মূল্য অত্যন্ত বেশ | কারণ, ক্রমপিকাশের খাশায় « পেষ্ট অতঃন্থ আল্যবান 
সংযোজন । ১ 

ভূ-পৃষ্ঠেব বিভিন্ন শুলে প্রাপূু জীবান ওলি পরী! কপলে সপ্ বোঝা যায়, ষে 
নমুন। যত প্রাচীন সেই নমুণা তত বেশী আদিম (01071010150), অর্থাৎ কম বৈশিষ্ট্য- 
ময়। উদাহবণ ম্বরূপ বলা ঘায়, উন্তর আামেবিকায় কয়েক রা গ ই শিলাস্তবের 


জীবের ক্রমবিকাশ তত 





১ ৪ 1 চা নত সী ৰা এ ৮ চপ রস্প 8৬7 
[চিত্র ২৭7 ব্গতত বত বি আগত তে েনতান খু ১, চু (51215 5ত ₹র25 


আদি পথে আবি অপ হিয়া এ হ্ কুশ 


নীচে অবস্থিত হরোনিয়ান শিলান্তরে ( লুআাণা2) নিাএ11৩)। পাহয়। গচ্ছেও 
' শুধু কয়েক প্রকা€ সরল এককোনী সামতিক প্রান পাকাল শন, আদ কিছুই 
প্যু। এর পববতীপালের শিলাশ্ততবে আছে েকপও্ ছাড়া অন্তান্ধ প্রায় সবরকম 
প্রাণীর নমুন। | এন মধ্য সবচেয়ে উল্লেঘযোগা হাল াইলোবাইট (00190715), 
ব। একদিকে কাট (বা, পোকা) এবং 'মন্থুদিকে রাঁজকাকডার ( 8৩105-089) 
মধ্যে সেতুবন্ধন করেছে । 

আরও পববতীকালের শিলান্তরে সবপ্রথম ডাঙ্গার উডিন্র নমুনা পাওয়া .গছে । 
অপরদিকে প্রবাল ও শন্বক-জাতীয় প্রাণীর নমুনাব সংখা ক্রমশঃ “বড়েছে। 


প্রাইস্টোসিন 
(আধুনিক) 


প্লাইওসিন 
(মতি-নৃত্তন) 


চ 


মাই ওমিন 
(যধ্য-নৃতন) 


গলিগোপিন 


প্রাগাধুনিক! স্বর-নৃতন। 


ইওসিন 





* 
শি 


| 1 


সা শশী শা শশী লিলি শশী 7টি াশী শি 








কুট পিচ্ধনেব সামনের 
প্‌] পা 





চিত্র ১২৮। ঘোড়ার ক্রমবিকাশ । [বিভিন্ন পষায়ে প্রাপ্ত জীবাশ্ম অভ্য!ষী। ] 
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চির ১২৯ "খাড়ার ক্রমবিক।শ । প্রাপ্ত ভাবার অন্ষাযী পুনাটিভ )1 ভয় শিষালের আকারের 
পূর্ব-পুরুষ থেকে আর্ট কারে আবধনিক ঘোড়ার উদ্ভব এখানে দেখানো হয়েছে । 

1. ইওসিন পধাকেব ঘোড়া ঈএওহিমাস্‌ (601010005) 1 উচ্চতা প্রায় এক যুটি। এর সামনের 
পাষে চারটি ক'রে এবং পিষ্টনের পায়ে তিনটি ক'রে পদাঙ্গুলি ((06) ঠিল। 


২০৪ জীবের ক্রমবিকাশ 


2. ওলিগোসিন পযায়ের ঘোড়া_-মেসোহিগ্লাস্‌ (1950171085)। উচ্চতা প্রায় ছু'যুট। এর 
প্রত্যেক পায়ে তিনটি ক'রে পদাহুলি (1০০) ছিল, আর পাশের অঙুুলি ছু'টিও ভূমি স্পর্শ ক'রে থাকতো । 

3. মাইওনিন পযায়ের ঘোড়া-_মেরিচহিপ্লাস্‌ (116159010145)। উচ্চতা প্রায় ৪* ইঞ্চি বা 
সাড়ে তিন ফুট। এরও প্রতোক পায়ে তিনটি ক'রে পদাঙ্ুলি (1০০) ছিল১কিস্ত পাশের অঙ্গুলি ছুটি 
ভূমি স্পশ ক'রত না। 

4. প্লাইওসিন পধাযের ঘোড়া-প্লাইওহিয্স।স্‌ (79161911101005 ) | উচ০তা প্রা চাব ফুট। এব 
প্রতে)ক পাযে মাত্র একা? কবে পদাশু।(ল (6০০) ছিল ! এই অঙ্গুলি খুরে পারণত হয়েছিল । 

হ. প্রাইস্টোপসিন পধাযের খোড়া-ইকুয়।স্‌ হ্কটি (14805 5০০০0) ! উচ্চতা প্রাদ পাঁচ ৮ । 
এনও প্রহেক পায়ে দা একটি কারে পদাঙ্গুলি (09০) (ডল, এবাং তা এনে গাঁধশত হয়েছিল । 


(0. সমকাল,ন খেঢা (10095 10009৩11 ) | 


মেরুদণ্ডী এাণার সবচেয়ে প্রাচীন যে-সব নদুশ। পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে আছে, 
প্রাচীন নংশ্থ; এবং হার । আরও চার রকম যে-সব মেক্পণ্ডী আাণা বওমানে খ! 
যায়, তাঁদের দধ্যে উভচরের আবিভাব হয়েছে সরীহপের আগে । তেননি সরীক্প 
এসেছে পাখির আগে । আর পাখি প্ন্ভপায়ীর আগে। এসব বিষদ়ে বিজ্ঞানীদেও 
মনে এখন আব কোনো সংশয় নেই । 

সেভাগ্যবশতঃ অল্প হলেও যে কয়টি ভাবাশ আঙ অবধি উদ্ধাণ কর স্টপ 
হয়েছে, তাদের সাহাযোই ভদ্র 'অতীত কাল থেকে আঙ্গ পযন্ত ত্রমবিবাশে 
ইতিহাস সম্পকে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হয়েছে । শুধু তাই নয়, অন্ততঃ 
ঘোড়। এবং হাতির ক্ষেত্রে ক্রমবধিকাশের ধারাটি সম্পূণরূপে «বং শিভুলভাবে ঘরা 
পড়েছে বিজ্ঞানীদের কাছে । 


রর 
০১:৫ 


অতীতের জীবাশ্মগুলির সাহায্যে উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে অনেক ক 
জানা গেছে । শেগলা থেকে সপুষ্পক উত্ভিদ্‌ পযন্ত ক্রমবিকাশের চিত্টিও 
বিজ্ঞানীদের কাছে সুম্পন্ট হয়ে উঠেছে । 

(২) অন্যান্য প্রমাণ 2 

অভিব্যক্তিবাদের স্বপক্ষে সবচেয়ে বড গ্রমাণ হুল ভূমিস্তরে প্রাপ্ত সু 
একথা সত্যি। কিন্ত এসব ছাড়া আরও কতকগুলি গমাণ আছে, যেগুলি মো? 
উপেক্ষণীয় নয়। এদের কখা ও সংক্ষেপে আলোচন। কর] হ'ল। 

(ক) অজ-সংস্থান সম্পকিত প্রমাণ ( 71০779170198155] ০%1067)0 ) £ 
বেশীর ভাগ জীবেরই এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে, যার ফলে তাদের সহজেই 
এক-একটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন, কিছু উদ্ভিদ্‌ গোঠা আছে, যাদের মুল, 
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কাণ্ড পাতা ও ফুলের আকৃতিতে অনেক সাদৃশ্ত আছে। আবার কতকণ্চলি সপুষ্পক 
উদ্ভিদের মধ্য কতকগুলি ধর্মের অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাঁয়; যেমন--মটর, শিম 
ইত্যাদি। তেমনি স্তন্তপায়ী মাত্রই কততক- 
গুলি বিশিষ্ট ধর্মের অধিকারী , ঘেমন-_ 
কুকুর, বিভাল, গরু, ঘোড়া, মাগুস 
ঈতাঁদি। আবাব উভচবের 'আঁরুতি ও 
গ$তিগত ধর্ম সম্পূর্ণ শ্বতন্ত্র। এসব দেখে 
এনে হয় যে, ক্রমবিকাশেব ফলে এক 
জ্গাতাঁঘ বিভিন্ন জীবের মধ ও হয়তে। 
পিচ কিছু পরবিলর্ভন দেখা দিয়েচ্ডে, কিন্তু 


হবাব' একই মুল থেকে উদ্ভুত প লে তাঁদেল 


খ্গ 


“ধ্যে একটি মূল এক্য বলায় আইচ 
তই তানের একটি পরিবধাতল ভাগ 
কত সন্ত হয়েছ 

বিভিন্ন গাতীয় গাণার তদৈভিল। গঠন 
ভি লুল ৮৮21 ১১৮ ডা সম্পরন দিও 
ওলনা শু কতলে রা 41 এ ॥ ১ স্‌ ৩ 11:18 5 শা 
পুকমের গাণা হলে প তানের মনো কিছুটা 
সাদৃশ্য আছে, বাঁদাতি কোনাল এত 


সাপৃশ্ত প্রকটশাবেহ বিদ্যমান, আবাক 


চিন ১৩০ তব পুর পুকষনেৰ কারোটিও 
শদলকাশ (প্রাপ্ত জালশ্প অনমায়ী)! 

/&. মেবিখোবযান, 

8. গম্ফাণেবদাম, 

0০. ডাইনোথেরিয়ামও 

[)0. েগোমাগ!ডন। 

1. নাগাল । 
কোথাও কোথাও প্রচ্ছন্বভাবে আছে। ছু'এ্কটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটি 
বোঝা ধাবে। 

মাছ থেকে মারস্ত কবে মানুষ পধন্ত প্রত্যেক প্রাণীরই মেরুদণ্ড ( 119ট12% 
০6০9101]1 ) আছে । এই মেরুণগু তৈরি হয়েছে কতকগুলি কশেকুকা (৬ 819015 ) 


দিয়ে। কশেক্ষকাগ্তলি মোটামুটিভাবে একই রকম। আবার সমস্ত মেরুদণ্ডী 





ছি জীবের ক্রমবিকাশ 


প্রাণীরই চোখ আছে। আর এই চোখের গঠনও অবিকল একরকম । একটি মাছের 
চোখের গঠন ভালভাবে জান। থাকলে দেখ! যাবে যে, মানুষের চোখের গঠনও জানা 





চিত্র ১৩১। হাতির সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পৃব-পুক্াম_মেরিদেবিয়াদ। (810000)90180)- ২ নিন 
পর্যায় । এব আকৃতি হিল একট নিবাট নরাহের তো | এব শুড় হিল না, প্রন্থ ও টিল না) 


গেছে । একটি পাখির ভান। আর মানজষের হত, কিংবা তিমির পাখনী, পবীক্ষ। 
করলে দেখা যাবে, সব কির মধ্যে একই রকমের অস্থি আছে, আর এসব শশ্ছির 
পংস্থানও একরকম । তবে তাদের আয়তন বিভিন্ন রকদ। একপ সাদৃশ্ত কি কে 
সম্ভব হল? জীব-বিজ্ঞানীর মতে, এর] সবাই একই পূর্ব-পুরুষ থেকে উদ্ভূত | জীবন 





৮৮২২. নে 

২ টা ২. 

চু শি 

২৬১২ ১৩০ উদ 

স২২৯২১-২২২ পু 

৮.০, / 
-৯ 


তা 





২ ০ 
০৬. 
চি 
২১, ২৭ 





(চত্র ১৩২। ডাইনে'থেবিক্যম (06175000110) (প্রায় আডলাহই কো বত্দব পুবে)। এব 
আকার ছিল প্রায় সমক।লীন হা।তর মতো । কিস্ত এর প্রধান বৈশিঞঠা ছিল 'গই যে, এক 
নীচের পাটির সামনের দু'টি দাত বৃহৎ প্রদত্তে (0088) পরিণত হয়েছিল। এগুলি 
স্ভাল লগচন দিক ঈমনৎ সাকানে1। 
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ধারণের প্রয়োজনে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করার ফলেই তাদের চেহার। বিভিন্ন 
রকম হয়ে গেছে। 
অভিব্যক্তিবাদের স্বপক্ষে 
মার একটি প্রমাণ দেওয়া হম 
পুষ্ট অঙ্গ (৬9961512] 01290) 
থকে । একটি বিশেষ অঙ্গ 
হয়তো! একটি প্রাণীর দেহে 
আছে, একটি পিশেষ কাজের 
চ্য। সেই একই অঙ্গ অপুষ্ট 
ভাবে বিরাজ করছে আব 
কটি প্রাণার দেহে, কিন্তু 


/* 


থানে তার কোনে কাজহ 
"নই | উদাহরণস্বরূপ বল' যান, 
উটপাখি, এমু ইত্যাদির ডাপাৰ 
কখা। এদের ডালা এত্ছো 21 


চিত্র ১৩৩। হাতির অ্নিব।শ 
: প্রাপ্ত জীবাশ্ অনুযায়ী পুনর্গঠিত) । 

1. গামবোখেরিঘ দ (090100170- 
111011000) (এক থেক ছে কাট 
বসব পাবে )। এর উপরের পাতে 
2টি এবং নীচের পাছিতে ছু) মোড 
চারটি, ওদস্ত (10১15) ছল । 

2. গগোম।ঠোডন (505107785- 
(9492) ( মাইওপিন পরায়) এর 
হপরের পার্টিতে ভাট পুহৎ প্রদন্তু 
10585) ছিল । 

3, মাষ্টোডন (17155009001) ) 
( প্রাইস্টোসিন পধায)। এর আকুতি 
এনেকাংশে আপুনিক হাঠির 


5] 
হয়ে উঠেছিল । 
ন. লোমশ মামণ (৮০11১ 


112110110017)-- ৭3 ছিল অনেক'ংশে 
ম।ধুণিক হ|তিব মতো! 





যে, নেই বললেই চলে। এর] পাখির স্থগোত্র, কিন্তু অন্যান্ত পাখির মতো। এরা 


৬ঠতে পারে ণা। আর ওড়ার প্রয়োজনও নেই । কারণ, এডাঁক বদলে এরা খুব 


২০৮ জীবের ক্রমবিকাশ 





চর ১৩৪ 1 'তবোরযার এক তুধার(কুত অঞ্চলে প্রপ্ত ম্যানদের ফসিল বাজ লাশ ।॥ প্র।ণটি 
পে পে [০০৮০০ টি চর ক সী কি কিন সক ৬ 
এম্পুর্ণ অ্বিভ্ুতভাবে সংবক্ষিত হাযে দিল | একটি কিছ ক ফদিল ব| জীবান্য নয় 


জোরে নৌডতে পারে । তাই ডানার বদলে এদের পা স্থগিত | তবু পৃবপুকষের 
দেওয়া ডান: ভু'টি রয়ে গেছে, ধদিত 'অকেছজ। হয়ে । কাবণ, এগুলি অপু । এই 
রকম আব একটি প্রাণী হ'ল নিউজিল্যাপ্ডের কিউই পাখি । এর ডানা এতো অপুষ্ট 
ষে দেপাই বায় না, পালকেব নীচে ঢাকা থাকে । এ উড়তে পারে না। এর সরল 
পালক দেখতে মোটা ও কর্কশ লোমের মতো! । স্ত্রীপাখি একবারে একটি করে 
ডিম পা়ে। মুবগির আকারের পাখির তুলনায় ডিমের আকার (৫১৮৩ ইঞ্চি) 
কিন্তু বেশ বড়। আবার মান্ষের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ-অস্ত্রের সংঘোগস্থলে আছে নিক্ষিয় 
'আযাপেন্ডিকৃস' (4১1096241% ), আর অন্থান্য তৃণভোজী প্রাণীর দেহে আছে সক্রিয় 
সিকাম? (0০০০9) | কুকুর, বিড়াল, গর” ঘোড়া, ছাগল প্রভৃতি প্রাণীরা সহজেই 
তাদের কান নাড়াতে পারে। এটা সম্ভব হয় কতকগুলি মাংসপেশী থাকার ফলে। 
এই মাংসপেশগুলি মানুষের কাঁনের সঙগে৪ আছে, তবে অত্যান্ত অপুষ্ট অবস্থায়। 
তাই আমরা এইসব পেশীর সাহায্যে আমাদের কান নাড়াতে পারি না। মানুষের 
দেহে এইরূপ অপুগ অঙ্গ আরও আছে। এইসব অপুষ্ট অঙ্গের উপস্থিতি কিভাবে সম্ভব 
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হ'ল? এর উত্তরে বলা যায় ঘে, এই প্রাণীগুলি একই পূর্ব-পুরুষের সন্তান-সম্ততি। 
উত্তরাধিকার সুত্রে এইসব অঙ্গ লাভ করেছে, কিন্তু ক্রমাগত অবাবহারের ফলে 
সেগুলি পুষ্ট রয়ে গেছে । 
(খ) জ্বণ-সম্পকিত প্রমাণ ( 77010 5 ০01081051] ৪৮10610:5 ) 5 

বিভিন্ন মেরুদণ্তী প্রাণীর ভ্রণগুলির মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য ক'রে বিজ্ঞানীর! 


শ্রিতি, 
্‌ 
দল 1070156 
আক 2 


শে 






চিল ১৪০ | বিভিন্ন আাওার ৭, এব” ভ1.দব দ্রমবিক1ত 


বিদ্ময়ে অভিভূত হয়ে গেছেন । এই সাদৃশ্ত এতো বেশী যে, অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীর পক্ষে 
একটি হণ দেখে তাঁকে সনাক্ত করা একরূপ অসম্ভব বললেই চলে । £কব্লমাত্ 
সাদৃশ্যই ন::, আরো বিস্বয়কর সংবাদ জান। যায় জণ সপ্নন্ধে বিশদ আলোচন। করলে। 
ষেমন, প্রতিটি অঙ্গ "একইভাবে গড়ে ওঠে । আবার জণের স্থচনা থেকে পবিণতি 
পর্যন্ত লক্ষ্য করলে দেখা ঘায় ধে, উন্নততর প্রাণীর ভণ, পরিণতির পথে, নিম়শ্রেণীর 
প্রাণীর ভ্রণেণ বিশেষত্ব প্রকাশ করে। ধেমন, মাভষের ভ্রণাবস্থায় মাছের মতো 
ফুল্ক দেখা ঘায়, 'অবশ্ঠ বৃদ্ধির সঙ্জে সঙ্গে তা ক্রমশঃ অদৃঙ হয়ে খাঁয়। ভ্রণগত 
সাদৃষ্ঠ লক্ষ্য ক'রে গত শতাব্দীতে হেকেল এক মতবাদ প্রচার করেন (13198679110 
19 )। সংক্ষেপে তা এইরূপ-_ব্যক্তিজণি জাতিজনির পুনরাবুত্তি মাত্র (097198917) 
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1619865 [011/10891% )। অর্থাৎ, কোনে একটি প্রাণীর গড়ে ৪ঠার ইতিহাস, সেই 
শ্রেণীর প্রাণীর গড়ে ওঠার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি মাত্র । 
(গ) হৃদযন্ত্রের ক্রমবিকাশ (2৮০1০৪১০7৪0 1)6517৮) 

আম্ফিওক্সাসএর যতো আদিম কর্ডাটায় রক্ত-সবহনের যন্ু খুবই আদিম 
এক্ষেত্রে একটি সঙ্কোচনশীল রন্তবহ! নালী রক্তকে সামনের দিকে ঠেলে দিতে 
পারে। এই সামান্য শচচনা থেকেই বিভিন্ন গ্রাণীর দেহে 'গবস্থিত গ্রদ্যন্ত্র ক্রমশ 
জটিল হয়ে উঠেছে, এবং এইভাবে শেষ পর্যন্ত স্তন্যপায়ীদের চার-কুঠরি-বিশি্ 
হংপিগ্ডের উগ্তব হয়েছে । এ থেকেই গীবের ক্রমবিকাশ সম্পকে একটি স্পষ্ট 
ধারণ! করা যায়। 





-৮-০কাশ হাতপগ প্রধানত ছুবকম কুফ্ধপি ছ্াকা গঠিত-পাতলা-নেএয়ালযুক 
বঙ্গ, যেখানে দেহের বিভিন্ন স্থান থেকে গত্যাগত পক্ত গুহীতি হয়, এবং মোটা 
পশীণহুল কক্ষ যেখান খেকে বক্ত হগ্ররিত হয়: £গুলি ভাল্ভ (৬৪1৮০) ব. 
কপাটিকা দ্বারা এমনভাবে পৃথক কব, ঘাকে। যাতে পেশহকু কক্ষ সঙ্গচিত হপ্রয়াব 
সময় রক্ত পিছনদিকে ফিবে যেতে না পারে! পাখি এবং স্ুভুপায়ীদের হৃংপিত্তে 
ছুরকম পাম্প কাত কবে একবকম পাম্পের ক্রিয়ায় পান্ত ফুসছসে গিয়ে বাঘর 
অক্সিজেন গ্রহণ কপ, আর একবকম পাম্পের ক্রিয়ায় অকিড়েন বুল বন্ত দেহেব 
বিভিন্ন স্থানে গিয়ে পৌছায়, যাতে কোষে কোষে মৃদু-দহনক্রিয়; সম্পাদিত হতে 
পারে। 

আদিম মেরুদণ্ডীর হৃংপিণ্ডে তিনটি কুঠুরি দেখা যায়--একটি সাইনাস ভেনোসাস 
(37:75 69595 ), একটি অলিন্দ (4১17016 ) এবং একটি নিলয় (৮:0111016)। 
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প্রথম কুঠরির সাহাঁধ্যে রক্ত গৃহীত হয়, দ্বিতীয়টির সাহায্যে ত1 নিলয়ে পাঠানো হয়, 
আর নিলয়ের সাহায্যে এ রক্ত সামনের দিকে পাম্প ক'রে পাঠানে হয় । 

মাছের হৃৎপিণ্ডের ভিতর দিয়ে শুধু শিরার রক্ত প্রবাহিত হয়। তার কারণ, 
হৃৎপিণ্ড থেকে যে দূষিত রক্ত পাম্প ক'রে ফুলকায় পাঠানে। হয়, তা অক্মিজেনযুক্ত 
হয়ে সেখান থেকেই সারা দেহে প্রবাহিত হয় এবং তারপর (দূষিত রক্ত ) শিরার 
ভিতর দিয়ে হাংপিণ্ডে ফিরে আসে । সেখান থেকে আবার ফুল্কায় যায়। 

এরপর উডচর দরাণীব দেহে ফুনফুসের আবিতাব হওয়ায় আর একটি লতুন এবং 
সংক্ষিপ্ত পথের সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে অক্সিজেন-বনহুল রক্ত, সমগ্র দেহে প্রবাহিত 
হওয়ার পূর্বে, সোজাস্থজি আবার ধংপিণ্ডেই কিরে আসে । এক্ষেত্রে অলিন্দ একটি 
দেওয়াল দ্বারা ছু'টি কক্ষে বিভক্ত । ভান অলিন্দ শিরার দূষিত রক্ত গ্রহণ করে, 
আর বাম অলিন্দ গ্রহণ করে ফুসফুন থেকে আগত অক্সিজেন-বহুল রক্ত । এক্ষেত্রে 
অলিন্দের মাঝের দেওয়ালটি সম্পূর্ণ, তা সত্বেও একটি মাত্র নিলয় থাকায় সেখানে 
গিয়ে ছু'রকম রক্ত বেশ খানিকট। মিশে যায়| 

সরীক্পের বেলায় নিলয়কে ভাগ করে মাঝথানে একটি দেওয়াল দেখা ঘায়। 
এর ফলে অক্সিজেনহীন এবং অক্সিজেন-বহুল রক্ত পৃথকৃভাবে থাকতে পাবে। কিন্ধু 
অধিকাংশ সরীহ্থপের হৃংপিণ্ডেই নিলয়ের এই দেওয়াঁলটি অসম্পূর্ণ! এন্ড এক্ষেত্রে 
ছু'রকম রক্ত খানিকট। মিশে যায় । 

পাখি ও স্তন্তপায়ীর ক্ষেত্রে অলিন্দ «নিলয়েন মন্যেকার ছু'টি দেণয়ালই সম্পূর্ণ । 
এর ফলে স্থষ্টি হয়েছে পৃথক ছু'টি অলিন্দ এবং পৃথক ছু'টি নিলয়। এজন্য ছু' রকম 
রক্ত মিশে যাওয়ার কোনো সম্ভবন। খাকে না । জীবের ক্রমবিকাঁশেব দিক দিয়ে 
এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । কারণ, এর ফলে পাখি ও শ্রম্পায়ীদের কোষে কোষে বেশী 
ক'রে অক্সিজেন সরবরাহ কর] সম্ভবপর হয়েছে । 

অন্থরূপভাবে, মাছ, ব্যা, গিরগিটি (সরীহ্প) * গিনিপিগেন ( বা» স্তন্তপ।য়ীর 
মন্তিকের গঠনে বিবর্তনের ছাপ স্ুম্পষ্ট। 
(ঘ) তৌশগলিক প্রমাণ ( 0১০০81512151051 ৪1057705 ) ? 

বর্তমান পৃথিবীতে ছ'টি মহাদেশ আছে, আণ্টার্কটিক। ব| কুমের-মহাদেশকে 
ধরলে সাতটি । এদের মধ্যে আছে সীমাহীন সমুদ্রের দুস্তর ব্যবধান । একটি ভূখণ্ড 
তার গাছপাল। ও প্রাণীসমূহ নিয়ে আর একটি ভূখণ্ড থেকে বিশাল সমুদ্র, পরতশ্রেণী 
বা! মরুভূমি দ্বার! বিচ্ছিন্প। তবুও সময় সময় একফ.দেশের গাছপাল। বা প্রাণীর সঙ্গে 


২১৫ 


জখবের ক্রমবিকাশ 





উঠ, 7 
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৬২ স্ 
্ ্ হর ক 

রত নু 
টি ইনরাি 
এটি 





(ঘ। গিনিপিগ (জু ঘপায়ী 


(গ) সবাীশ্প 


চর ১৬৯। কয়েকটি মেরুদর্তী গ্রাণাৰ মাস্ক 
2. ভক-মন্তিত (0616090007, 


4. লঘ-ম শুধ (0160611011)5 5, সুযুয়ামীৰ 
সুযুম্ন। কও (5010981০919) । 


1. ওখু্চ।বুটাব লোন (01901019 10০০)১ বা স্রাগহক | 


7. অপটিক লব (9০11৩ 199০১ বা দৃষ্টিকে, 
(১10৫৮110 0019178919)5 ০. 


২১৬ 


জীবের ক্রমবিকাশ 





০ 27444 
“পধশ। ক ৪ পতি তল শা 41, বর গছগাল।, 


নম বলন মেও বত কোটি 


পি ১০) ৮ ॥ ৮:৮৯ ০ 
সাতটি । এ্ুদব দাদ আছ নমাতত মতা চন 


জীবসন্য প্রভতি নেক জায়গায় এত প্ুকছদ ॥ এপকম ছিল কেপে এান হাুলাপিস ও 
র্ ৬,৬5৮ এগ এবং 


বছর আগে এহ মহ্তাদেশগুল পব্স্পলের সান বক্ত ছিল । কোন এক সমল ছেটি খ 


তারপর খগুগুলি একে অন্যের কছ পেকে কঃ 
অতান্ত মন্থর । এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা হুলন জামান নিজ্ঞ!ন' 0গেন।র (৬৮০৮০7০1) | 


[শ দর সার যো লাগল ॥ ভিনে তন্ন এত গতিংলগ 


জাবের ক্রমবিকাশ ২১৭ 


(১) বিজ্ঞানীরাঞঈীমনে করেনঃ পাশ ২* কোটি বছর আগে পৃথিবীর সন স্থলভগ একলজে দন্ত হে 
একটি মাত্র মহাদেশের স্থাষ্টি করেছিল। এর নান দেওয়| হয়েছে «প্যানজিয়] (১817069) 1 এখানে 
লর্মাণায় যে, তখন অষ্ট্রেলিয়া আ।টটা্বটিকন সঙ্গে যুক্ত চিল, আর ভ!রতের অবস্থান ছিছা আদিকা এল 
অ. প্টার্কটিকার মাঝে । 

(২) প্রাম গাড়ে তেরো কেটি বন আগে,পান্জিযা নিরক্ষরেগ।র ঠিক উপলে পু পশ্চিম রি 


একটি শ্র'দ (68010) ধরে বিভক্ত হলে বমু। সেও নঙ্গে রর আমেরিকা উউরেপ ছক বিক্চিন্ত হাতি 
এ]ক১ আব দঙ্দিণ আদেরিকা নিচ্ছিন্ন হতে থাকে আহি ব 1 থেপে। এদিক ভাবত উিরদিতকি লা দাবি 


র্‌ 

যেতে থাকে, কিন্তু হখনও অষ্ট্রেলিয়া যুক্ত ছিল আপ্টাকটিকার ম 

(৩) ণতম[ন পূণিন। লও শিভি ভন হচভাদেশের অপশন 2 «কুট 1 এ৩ হকচ।। হুঠ আংমদবিক| পাঁন্চন: ০ বব 
পরে পরস্পাবের সঙ্গে বও্ত ভষঃ আব পূব ও ডি গোলাদেবি মালা বচিত হয় নি আদিল টিক বেডিন 


একে আবক]1 উপরদিকে নর যাষ্। আর ভরত ঢু হায়ে এশিলাব নিয়ভাবো ধর] হন আষ্টেছিহ! 


$ 
এ,|টকটিক] থেকে বিচ্ছিন্ন হছে বর্তলন অনস্নে বে আসে) আর হেড নঙ্গে নিনিনিকো আও 
দপবদিকে ঠেলে দে । 


রণ টা খা তত ৩ চ ন্ ০:7৮ ৩ এ সপ পপ ক 5 
এত প্রসঙ্গে ছলেগ। বে তিথিন সমুজ হস লগ পাপে সর্িচত হদ হ হেন উইশ হত শাবি স্রাব তি ও 


[শল।বাশিত) আভা ক আন নিব, 2751৭ বু 2্‌ঃ দুল কু) পতিত তু ৩ ২ ড় পল ঠ৪ 
"ক ডগতে শব করত এব” দুমোঠাটাত হ্রাভিদালে চে টানি টভীতপ হত ত হিট এত কু রিতা কাছেও 
5৮ দেঃক পেজ গিলাদে। ও শর শহর আাতো | 

প।প্প শে মহাদেশ গাল তা শ্রীদাত। ত তভিল টো হা, ০ 
পপ্লখন কাছ ভুবীন চপ হব ঠভাতিলত ভিসিচ হত ত6িআত১ 


“পর দশের গাছপালা বা প্রাণুর অদ্ভুত দিল দা যায় অগেশাল 64৩০০ 
শমুখ বিজ্ঞানীর! এদেব ভুত কস বাহিত উপলছণ্ডেক স্তর, উদ হাটিপ 
'শবা্ প্রভৃতিব সাদৃহ্বা লক্ষা করে অন্মান করেন এ) কাববন্িফেতাঙ 22 
“নুই ক্রখগ্ডেব অন্তভন্ চিল, বিগ শানাগকাক প্রা 


ইয়ে পড়েছে, তাবপক পীরে পাবে ক আপে কাছি থক বন সত এগুচ্ছে 


পজ্ঞানীদের মতে, ঠায় ২* কোটি বছুদ আগে পিল সৎ স্থল ভাগ এজিউত 


রা ০ সি জি পপ এ এ ২০৯৭ এন চ্ প্ চা তা 2: লী শর 
এও" হয়ে একটি [এ মহলের পট করেছিল এর শা জয়া ই 0০ প ভি ভু 
7৮21) 1, ৫8 ) ] জল "17 ১7৭ ভি তান ঙ্‌ টিকা 1. এল ২ লি ঠা তিল শি ল ৩ 
রঃ ৯৮১ ৫ ২) এ মর ক] যা 9 ৪ ৯২ তা এপ তি | ৩ এ রি 


"ক্ ছিল, আর ভাবতেক অবস্থান ছিল আংফ্রিক) বত আন্টাইনিকার মাছে 

পায় ১৩২ কোটি বছৰ আগে, প্যান লয় নংক্ষারে কি টিক উপিব্হে গু পিশ্উিস 
ণপাবণ অ্ংস (12010) ধবে বিভক্ত হয়ে ধায় সই সর্গে টউত্ভত আহ্মানকি হৃউলহল 
থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে, আব দর্সিণ-আমোবকা বিচ্ছিন্ন হতে ঘাকে আহি একে 
এদিকে ভারত উত্তরদিকে দত সরে যেতে থাকে, কিন্ত তখনও অফেলিয়া যুক্ত হিল 
আযাণ্টাকটিকার সঙ্গে । 


রি জীবের ক্রমবিকাশ 
্ 
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চিত্র ১৪৫। আফিকার গণ্ার। 
[শিল্পী তরুণ গুহ 7 


জাবের ক্রমবিকাশ 
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চিত্র ১৪৭ । ভারতীয় গণ্ডার' 
| আলোকচিত্র শিজী- ডাঃ প্রদীপ কুমার রাহ] 


২২০ জীবের ক্রমবিকাশ 


তারপর ছুই আমেরিক] পশ্চিম দিকে সরে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়, আর 
পূর্ব এবং পশ্চিম-গোলারধ্েের মধ্যে রচিত হুয় বিরাট আযাটলার্টিক বেসিন। এদিকে 
আফ্রিকা উপরদিকে সরে যায়, ভারত ছুটে গিয়ে এশিয়াব নিয় ভাগে ধাক্কা মারে, 
অস্ট্রেলিয়! আযাণ্টার্টিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বর্তমান অবস্থানে সরে আসে, আর সই 
সঙ্গে নিউগিনিকে আরও উপরে ঠেলে দেয়। 
বিজ্ঞানীর মনে করেন, আজ যেখানে হিমালয় পর্বতমালা অবস্থিত, সেখানে 
একদিন টেথিস (০11১5) মহাসাগরের জলতরজ উচ্ছলিত হ'ত । পূর্বদিকে পূর্ব 


দি 
রি এটি 117 


1 115 রে 





চিত্র ১৪৮1 আফ্রিকার হাতি। 


জীবের ক্রমবিকাশ ২২১ 


ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে আরম্ভ ক'রে এর বিস্তার ছিল মান স্পেন পর্যন্ত, আর 
এর দু'পাশে ছিল ছুই 'অতি-মহাদেশ--উত্তবে ছিল শাঙ্গারালযা গড (/১102818-12704 0, 
'আঁব দক্ষিণে ছিল গণ্ডোয়ানা-ল্যাণ্ড ( 001705/0178-1274 ) : ভদৃব অনাীতে 
(অর্থাৎ সাড়ে তের “থকে সাতাশ কোটি বব আগে) ভাবত, মাদাগাঙ্কার, 
মাফ্রিকা, দক্ষিণআমেরি কা 'এবং অস্ট্রেলিয়া! একটি পণ অতিতমহাদেশে আন্ত তু 
ছিল, যার নাম দেএয়। হয়েছে গঞ্ডোয়ানা ল্যাণ্ড। 
টেখিস সমুদ্রে যুগ-মুগান্তরের সঞ্চিত পদার্থ দ্ধাণা গঠিত শিলা আজ থেকে 
প্রায় ৩ কোটি বর আগে, গঞ্ডোয়াণা ভূখণ্ডের চাপে, সমুদতিল থেকে উপবদিকে 
তে শুরু কবে এপ প্রায় ১৫ লঙ্গ বব আগে মোছামুটি ভাবে বর্তমান হিমালয়ের 
আকার ধাবণ করে। 
পৃথিবীব মহাদেশগুলি মে, ক্রমাগত ভেসে চলেছে, তার শভিন উৎসকী? 
বিজ্ঞানীরা যনে করেন, পৃথিবীর আভান্থবীণ উত্ভাপেন প্রভাবেই ভামম ন মহাদেশ গুলি 


এভাবে সবে ৮” যাচ্ছে ! তবে বর্তমানে «হত গারতাতপগ শত)5 মন্ুল।, 
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্ টু ৫ আও আশ পি ১। রি ্ 
॥]] ০৮ মি ঠ চর 
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1৮৭ ১৮৯। ভবতীয হাাত। 
| »উ. এস্‌. আই এল-এর মৌজগ্ঠে প্রাপ্ত |] 


২২ জীবের ক্রমবিকাশ 


কারবনিফেরাঁস হিমযুগের প্রথম নিদর্শন পাওয়। গিয়েছিল দক্ষিণ ভারতে । 
€সজন্য দক্ষিণ ভারতের একটি প্রাীন এবং প্রায় লুপ্ত উপজাতি গোগুদের নামানুসারে 
'এই অতিকায় ভূখণ্ডের নাম দেওয়! হয়েছে গণ্োয়ানা-ল্যাণ্ড বা গণ্ডোয়ানা-মহাদেশ, 
আর ওই জাতীয় শিলার নাম দেওয়! হয়েছে গণ্ডোয়ানা-শিল।। 

কালক্রমে বিপুল প্রকারের 
ভূকম্পের প্রকোপ সেই অখগ্ডতাকে রড 


নানা খণ্ডে বিভক্ত ক'রে তাদের রি বঙ্ 
4 রা 
দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সা 


1 







তাদের শিলা-গোত্রের পরিচয় 
আজও পৃথিবী থেকে মুছে ধায় নি। 
উল্লিখিত বিভিন্ন দেশ, ঘ্বীপ ও 
মহাদেশের ভৌমদেহের উপাদান 
হয়ে এই জাতীয় শিলা! আজও 
রয়েছে । আর তার মধ্যে পাওয়া 
গেছে, এবং এখনও পাওয়া যাচ্ছে, 
এমন সব জীবাশ্ম, ঘাদের মধ্যে বেশ 
সাদৃহয খুজে পাওয়া ঘায়। যেমন, রা, 
গণ্ডোয়ানা-যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য 

হ'ল গ্রসপ.টেরিস (93195801966118) চিএ ১৫*। আফ্রিকার ভিরাফ 

নামক জীবাশ্উত্ভিদের (অর্থাৎ, দক্ষিণ-গণ্ডোয়ানা-উভভিদ্‌কুলের ) আবির্ভাব । সে- 
যুগের ছিমবাহ পরিস্থিতি বজায় ছিল প্রায় এক কোটি বছর ধরে। তারপর অবস্থা 
ক্রমশঃ অন্থকূল হতে থাকে, এবং তার ফলে গ্লদপটেরিস উত্তিদ্কুল ব্যাপকভাবে 
বিস্তার লাভ করে। ধীরে ধীরে অবস্থা ক্রমশঃ প্রতিকূল হয়ে ওঠে, অর্থাৎ জলবায়ু 
ক্রমশঃ মরুভূমির মতো হয়ে ওঠে । ফলে, এজাতীয় উদ্ভিদের সমূহ বিনাশ ঘটে। 
সেই সময়কার উষ্ণ এবং আরজ আবহাওয়ায় টিলোফাইলাম (7011011)5110হ) ), 
অথব1! উত্তর-গণ্ডোয়ান1-উত্ভিদ্কুলের, বিকাশ ঘটে । তারপর ক্রমশঃ দেখা দেয় 


সমসাময়িক কালের মতে] উত্ভিদকুল। এলবেরই স্ব তচিহন অস্বিত হয়ে আছে 
গণ্ডোয়ানা-শিলার বুকে | - 


1. ২ 1 
টি 


বিজ্ঞানীরা মনে করেন, হিমাচল প্রদেশ এবং হবিয়ানাৰ উববাঞ্চল লিয়ে নিক্তুতত 
শিবালিক পাথবের দেশে যুগ যুগ ধরে আবহাওয়ার "অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। 


জীবের ক্রমবিকাশ ১১৩ 





শে 


চিত্র ১৫১1 বঙানে ভাবতে ভিরায পে১ এবথা ঠিক | তাবে ভালিহর শত 5ক "বহর 
শিলাম্তরে (91811 10015) ছিবাতুমব মাতা পাগার জীবাশু পাওয়া গেছে 9 এস নম দেভয? 
হয়েছ শিবথে রয।ম (91311101001))1 1 এ থোকহ বে কা মায় হেব জি 
তার 4 লিবাফবর দতভা প্রত হত । 

কারণ, প্রায় সাত কোটি বছর আটে: হমালয়ের উচ্চতী 2 ক কম তাই 
সেখানে জলীয় বাস্পের আনাগোনা ঠিল অনেক কদ। কিন্ত হিমালয় ক্রমশঃ) 
আকাশের দ্রিকে ঠেলে উঠতে থাকে । তাই সেখানে আহত ক্রমশ: বাড়তে থাকে, 
আর সেই সঙ্গে উষ্ণতাও। এর ফলে এইসব অঞ্চল ক্রম: এক-একটি গভীর বনে 
ছেয়ে যায়| তখন ফেখানে ধীবে ধারে আবিভাব ঘটে নানা রকম প্রাণ । 

ভারত-ভূমিতেও যে একদ1 আতকায় ডাইনোপররা থিরাঁজ ক'রত, তাঁর অনেক 
প্রমাণ এদেশের বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন । এমন কি আদ পাখির জীবাশ্ম সম্প্রতি 
'আবিদ্কৃত হয়েছে। 


২২৪ জাবের ক্রমবিকাশ 


আর একটি কথা। বর্তমানে কেবলমাত্র ভারতবর্ষ এবং আফ্রিকাতেই নিংহ, 
হাতি ও গণ্ডার পাওয়া যায়, যদিও তাদের আকৃতি ও প্রকৃতিতে কিছু কিছু পার্থক্য 
লক্ষ্য কর] যায়। আবার এই ছু'দেশে প্রায় একই জাতীয় বাঁনর পাওয়া যায় । 
আফ্রিকার আর একটি বিশিষ্ট প্রাণী হ'ল জিরাফ । বমানে ভারতবর্ষের কোথা 
জিরাফ পাওয়া যায় না, একথা সত্যি। কিন্ত স্থদূর অতীতের শিবালিক পর্ততের 
শিলাস্তরে (51211 10019) জিরাফের মতো গ্রাণীর জীবাশ পাওয়া গেছে। 
এর নাম দেওয়। হয়েছে শিবথেরিয়াম (91586101000) | এ থেকেই ৰোঝ। যায় 
যে, সুদূর অতীতে ভারতেও জিরাফের মতো! প্রাণী ছিল। 

নানারূপ গবেষণার ফলে বিজ্ঞানীর এখন নিশ্চিত বুঝতে পেরেছেন থে, এই ছু'টি 
দেশ ( ভারতবর্ষ এবং আফ্িকা) স্থ্দূর অতীতে সংঘুক্ত ছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক 
বিপর্যয়ের ফলে ছু'টি দেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাদের মাঝে স্থষ্টি হয়েছে বিরাট আরব 
মাগর। তাই এ ছু'টি দেশের প্রাণিকুলে আজও এরকম মাদৃ্গ লঙ্গা করা যায়। 
বিজ্ঞানীদের কাছে এ-জাতীয় প্রমাণ আরও অনেক আছে । 


একবিংশ পরিচ্ছেদ 


ভারানে। গুর্পহুত 

কতকগুলি গ্রাণা আক পাওয়! যায়, ষেগুলি অভিন্যন্তিবাণ প্রমাণ করান জন্যই 
যেন আজও পৃশিবীতে পিধাজ করছে । সুদূর অতীতে এররুতির কারখানায় যে-সব 
পরীক্ষা-নিরীগ্ষ। হয়েছিল, এগুলি যেন তাদেরই এক-একটি ভ"বশ্ব শিপ্শন | 

আমেপিকার পুর্বউপকূলে এক প্রকাৰ ক্রুস্টেসিয়ানের «বা, কচুর) সন্ধান পাওয়া 
গেছে, এব নাম হাচিন- 
সনি য়েল। 117010010- 
5015)6115.) | এর দৈর্ঘ্য মাত্র 
2 ইঞ্চি । অতীতের লুপ 
কুট্টেসিয়া নদের এবং 
ধতমানকালের চিশল্ডি 
জাতীষ কখণীদেন মধ্যে 
একটি হা ব।ব' স্যুত্ডেও 
( 1%115511১ 11710 সন্ধান 
এর! দিয়েছে! লিজ্জানীদের 





5 7 ১ হত গচাচিয হব করত | এর নদ হাচি 
মতে, এটি সমক্চালীন চিংভি, ৮১ ্ | রা 
লতা 2 শ চি সাকা পড়ত এবং ভাদের প্রাচান 
গল্দা-চিংড়ি, কাকডা এব" দেন চাখো নাথ গকারী ভাগ বালে এটি 
তাঁদের পাচীন পুবপুরুষ 54164-4755-0 


দেব মধ্যে একটি দংযোগকাব) শাখা দলে ।সচিত হযেছে 

১৯৩৮ সালের কখা। দশণ-আাফ্রিকাব উপকূলে এক জেলে” স্াার্নে একটি 
বিরাট মাছ ধরা পড়ল | মা. লা দিল পাচ ঘুরি, এজন এক হন্দক। এবকম 
অদ্ভুত গাছ ইাতপূবে আব কেউ ল্থনও বেখেনি । বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন 
“সিলাকা্। (00018081711) ]1 ভান আন করেন, এই পৃথিবীতে একপ প্রাণীর 


৮ 5 টি বি নি ০ ৩ বশ এ ৮৯০. এ ্ 
প্রথম আাবভাণ হয়েছিল প্রায় ভি কোটি বধ আগ, কির আজ এ তান আরুতি 


এবং একুতি গায় 'অপরিবতিত বয়ে ঈচ্কে। ভঙছন্ধ  স্াপীঙ কপ নহৃতাৰ নাম 
দিয়েছেন ৭1-1৮1175105510, অথাহ জীব হান পক অনুসন্ধীনের কলে এরুপ 


মাছের আরও বাম়ুকটি শনুণা সংগ্রহ হা সিটি ১ হত টিক প্রি? সেল ফলত 
ক'রে প্াথ। হয়েছে বিটিন দেনের যাহণলে। 
মিলাকান্ক দেখতে সত খুবই আত এর্মান কালের মাছে সঙ্গ এর বড় 


৬৫ 


২২৬ জীবের ক্রযবিকাশ 





ছু, ] 

২1) .. রর 
১১০/। রা / 
২ 
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/ 





চিত্র ১৫৩। সিলাকান্থ-বিজ্ঞান'ব| এর নাম [পয়েছেন ভাবগ জীবন । কারণ, এর অব্ভাব হয়েছিল 
প্রায় জিশ কোটি বছর অ!গেঃ কিন্ত আজও তার আকুতি এবং গ্কৃতি হায় আনিদত রখেছে । এব 


সপ 


বুকের কাছে যে চারট পাখন। দেখ! বাধ, নেগুলি ডাঙ্গার প্রংণাদের চারটি গায়ের কই শরণ করিয়ে 

দেয়। এখন অনেকেই বিশ্বান করেন ঘেঃ অতীতের এবপ একট প্র গোকেই উভচবেদ উদ্ভব হয়েছিল । 

বেশী মিল নেই। সবচেয়ে অদ্ভুত হুচ্ছে এর পাখনাগুলি । সাধারণ মাছের পাখন। 
তার শরীর থেকে সোজা বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু সিল।কান্থের পাখনা গুলি রয়েছে 
শরীর থেকে বেরোনো উচু টিবির মতে! এক-একটি মাংসপিণ্ডের উপর। আর এই 
মাংসপিণ্ডের ভিতরে আছে বেশ শক্ত হাড়। সাধারণ মাছের পিঠের উপরে 
একটিমাত্র পাখনা থাকে, কিন্তু এর পিঠের উপরে পাখনা আছে দু'টি । তাছাড়া এর 
বুকের কাছে যে চারটি ' পাখনা দেখা যায়, সেগুলি ভাঙ্গার প্রাণীদের চারটি পায়ের 
কথাই-্মরণ করিয়ে দেয়। কানকোর কাছে অবস্থিত বক্ষ পাখন। দু'টির মধ্যে এমন 
টড পাওয়া গেছে, যার সঙ্গে মানুষের হাতের তিনখানি হাডের সাদৃশ্য আছে, 
£গুলি হ'ল প্রগপ্ডাস্থি 
( 17101016118), বহিঃ 
প্রকোাস্থি (তি৫1- 
05) এবং অন্যঃ কো - 
দান্ছি 00170 01 





চিত্র ১৫৪। প্লাচিপান না হংসচক্ । «শা সম্ছপতত জল 


থেকে ডাঙ্গাব দিকে প্রথম শ্ভিঘান চালিয়েঠিল | আর তিতির এরপ কোনো 


৩ 


শি 


একটি গাঁ] বেখেই উভচর প্রাণীর ইছব হয়েছিল । এই প্রাখটি থেন মাছ হ 


জীবের ক্রমবিকাশ ২২৭ 


উভচর গুখনীর মধ্যে সংযোগ এনে দিয়েছে । মনে হয়, £ থেকে একটি হারানো 
স্থত্রের সন্ধান পাওয়া গেল । 


৮০ 


7 দেন 211 4 ৫2 বে 

এই এ্রসঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার প্র্যাটিপাসের (চ191১79$ 1 )ঠইসসর্নগ কথা বিশেষ 
ভট +উন পাটে? হপিন্ধ ডিস ক্ষটে এ 

ভাবে উল্লেঘযোগ্ায । এর সর নীল্পপেক মতই 5ম পাছে িস্থি 1 টে যে 


১ রশি ০০ 
স ৪ ৫ 


কত খ্তা লক লুছি হও 
থাঁচ্চ পরোয়া আলা নদের শ্বন্য পাপ কা হগিশ দিভ 


সা 


রী সি এ না শা ০৪ * শু ও £][ণা, 
কাবেন) £ক। হল জলষ্কপ এ শন্যপায়ীর যসাঝাত 1 ই 2 পর 


প্যন্স্ত] 1 হই আসভাছ চা 
শ্ধ -্জ টা: দি সদ দক 
পচ্চান্ট হাঁয়েল জঙ্গাহতায়। 


৬5২ আঁভায় তয় শ্রই 
৮৬ -্্ষ লে দি সীতা আগ 
পান্টি সেখানে খেক মায়ের 


যন্ভদিন না স্বানছানে ভাবন 


এজন এক নাম কয়া হয়েছে 
ত-ক্কঠভ প্রণণী (127500191) )। ৭, 

রর এক প্রকাৰ অস্কর্শত প্রাণ 
হল অপোমসাম 107055010) | 
তাবে এখন এটি পাওয়া যায় 


শত? ভরি, হি উদ 
পালে এবং সাবাকদতঃ গাছে 





£ এক ০ ভর কম 2 বু ওডন ভয় 
টি ২ পপ লা রা ২ 
2৮০ শ মি, এব ন্‌ শী ০; শপ" + ৫ স্ব শা ৮ এ 


সাগর এনে ভিন হাজার হাগেব একভাগ »2 1 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 


অভিব্যক্তি সম্পর্কে আধুনিক বারণ 


অভিব্যক্তি সম্পর্কে আধুনিক ধারণ! ঃ 

ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ কি শুধুই কল্পনা-বিলাম? তা নয়। এর সমথনে 
এত তভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া! গেল যে, এই মতবাদ গ্রহণ করতে কারও মনে 
আর কোনও দ্বিধা রইল না। 

তবে লামার্কেব মতবাদের মতো ডারউইনের মতবাদেরএ সবচেয়ে ছুধল অং» 
হ'ল এই যে, একপ পরিবর্তন কিভাবে এবং কেন হয়, তার কোন সন্তোষজনক 
ব্যাখ্যা এ থেকে পাওয়া যায় না। ডারউইন প্রথম দিকে বংশগতি দ্বার? অন্জিত 
ধর্মের প্রচলন সম্পর্কে লামার্কেব মতবাদ গ্রহণ করেন নি। কিন্ত পরণতীকালে, 
মার কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা না পেয়ে, নিতান্ত বাধ্য হয়ে অত্যন্ত দিণার সঙ্গে 
তা গ্রহণ করেন। 
_ হল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী হিউগো ছ্য ত্রীস্‌ সবপ্রথম এ ব্ষিয়ে নতুন 'চন্তাণারার বর্তন 
করেন। ১৯০১ সালে ইনোখেরা (0990911618 ) তথা ইভনিং প্রিমুবোজ। 
” 16%610108 1১1117956 ) নামক উত্ভিদ্‌ অম্পনে গবেষণা 
ক'রে তিন পরিপ্যক্িবাদ (01201017 0070019 1 বা 
'আকম্মিক ভাবে নত্ুণ প্রজাতির উষ্টব নামক মতবাদ 
প্রচার করেন! কারণ তিনি লক্ষ্য করেন যে, সাধারণ 
উদ্ভিদের মধ্যে থেকে হঠাৎ একটি অসাধারণ বা নতুন 
বৈশিষ্ট্যযুক্ত উদ্ভিদের উদ্ভব হতে পারে । এরূপ উত্ভিদকে 
মিউট্যাণ্ট (91200 বলা হয়। এই পরিবর্তন আকম্মিক 





চিত্ত ১৫৬ হিউগে!| ্ঃ + 
দয ত্রীদ ভাবে আমে, এবং অনেক শময় এই পরিবর্তন এমন বড় 


রকমের হয় যে, এর ফলে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটে। ছা ভ্রীদের মতে, যে 
“কান বৈশিষ্টেরই পরিবাক্তি হতে পারে, এবং এই পরিব্যক্তিই হ'ল অভিব্যঞ্তির 
প্রধান কারণ । বর্তমানে ক্রোমোমোমের অন্তর্গত জিন (9০16)-এর, ব। বংশাণুস্থিত 
ডি. এন্‌. এ. (1. বৈ. &")-এর, সঙ্জাকমে যেকোন আকশ্মিক স্থায়ী, কিংব! 
অস্থায়ী, পৰিবর্তনকেই পরিব্যক্তি (819681190 ) বলা হয়। 


জীবের ক্রমবিকাশ ২২৯ 


গত পঞ্চাশ বছরে গ্রজনবিদ্যার (বা, বংশাণুবিদ্ার ) (09061195 ) প্রভূত 
উন্নতি হয়েছে। এর ফলে ডারউইনের মতবাদের এই দুর্বলতা অনেকাংশে দূর 
হয়েছে, এবং প্রকারণ ও নতুন প্রজাতির উদ্ভব সম্পর্কে অনেক ভটিল রহস্যের 
সমাধান এখন হয়ে গেছে বলা যায়। 

এখন শিজ্ঞানীরা বলেন, আসল রহস্ত লুকিয়ে আছে ক্রোমোসোদেক অন্তর্গত 
জিনের (বা, বংশাণুর) নধ্যে। বংশ-বিস্তারের সময় এই জিন ( বা, বংশাণু )-গুলি 
শতুন ভাবে সচ্চিত হয়, এবং ভার ফলেই এরূপ নতুন রা উদ্ভব হয়। 
শিয়লিখিত কয়েকটি উপায়ে এপ হতে পারে 2 

(1) বংশ-বিস্তারেন সদয় স্বজাতীয় ক্রোমোসোঁমেব কোন কোন অংশ অর্থাৎ 
জিন, বা, বংশাণু । দলত্যাগ করে এবং অন্য জিনের সঙ্গে মিলিত হয়ে নতুন দল 


গগন করে । 095510% 0৮91) | 


011 দাইগসিস পদ্ধতিতে কোষ- রঃ 
বিভাজন কালে, এনেক সময় হ্ঙ্গাতীয় 
ক্রোমোসোমগ্ুলি এলোমেলো ভাবে 


মিলিত হয়। এন লেন পরিবতন 


স্থিত হয়| নে 
ঃ 


(111) অনেক সময় বিভিন্ন রকম ৃ 
বংশগত বর্মপম্পন্ন পুং ও জ্ত্রীভননকোষ & 
পরম্পবের সঙ্গে মিলিত হয়। এব ! 2 ্ 
নাম ধহিঃপ্ুজনন ( 001-010900171) । 
সাত াসিএ তি ব রি ডু পিবর্তন হ 121৩8, ডর নিন রা 

১১) শান।কপ পারুতিক কাণণে শন পল 000১১), ৮ তা 
(যেমন-_ মহাজাগতিক রশিব এয়ার ইঠাজ হয়ছে, কিমোমোমের। তন বংশাহক, 

১ 


গ্রীতি শাল খাঁয়। এটাই সিউটেশন । ৯1001201010 ব পবিবাত্রিঝ চা গ্রধান 


কারণ। তার কারণ, £রই কলে হটাৎ একটি নতুন দম্মেবক আদিভাব ঘট? খুংই 
স্বাভীবিক, তা সে ভালই হোক, আর মন্দ হোক। 

এইসব কারণে প্রত্যেক প্রজন্মেই বিছু নাঁকিছু পরিবঙন সাধিত হওয়াব সম্ভাবনা 
থাকে। কিন্তু এর ফলেই যে নতুন প্রজাতির উদ্ধব স্থনিশ্চিত হবে_ এমন কণা 
বল। যায় না । এরূপ পরিবর্তন খন এমন অধিক সংখ্যক জীবের মধ্যে সাধিত হয় 


যে, প্রজননের দিক দিয়ে তারা শ্বতস্্র হয়ে ওঠে, একমাত্র তখনই বলা যায়, নতুন 


২৩০ জীবের ক্রমবিকাশ 


প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে । অভিব্যক্তি যে একটি মাত্র জীবের মধ্যে না হয়ে বহুর 
মধ্যে হওয়ার দরকার, এই উপলব্ধিই হ'ল আধুনিক মতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। 
বর্তমানে জীবজগতে সংগ্রাম ( 3108519 ) বলতে বোঝায়, বিভিন্ন 'পরিবতিত কপ: 
ব।প্রকারণ ( ৮০11005 )-এর মধ্যে প্রতিযোগিতা, এবং 'উপযোগিত। (70100955 ) 
বলতে বোঝায়, নিয়লিখিত কয়েকটি বিষয় £-_ 

(( অভিযোজন ( £৯05196561018 ) যে-সব জীব জীবন পারণের নুন 


তো 


অবস্থার সঙ্গে অভযোজিত হতে পারে, তারাই পূর্ণ বয়স পযন্ত €বচে থাক 
পারে, এবং বংশ বিস্তাব করতে সক্ষম হয়! আব জীবের মেস গুন দেঁচে কাপল 
স্থযোগ বদ্ধি কনে সেগুলিই অভযোজনে সহায়তা করে। 

(11) সঙ্গী নিনাচন (9৪স5] 991০088087 )- একটি জাঁকে উপ: পল, 
হবে ত্রথনই ঘথন মে সন্থান-সন্ধতি বেখে যেতে সক্ষম হাব এজন্টে জীব-জগতে 
সঙ্গী । অথবা, সঙ্গিনী ) নিকাচনের একটি উল্লেখষোগ্য ভূমিকা আছে । 

111) পিতা-মাতার যত্র (165152851 0575) সব রুকন 'আঁভিষো জনই 
অর্থহীন হয়ে যাবে, যদি সন্থান বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ব আগেই মরে যায়। এজন্যে 
নিয়শ্রেণীর অনেক প্রাণীর বেলায়ই দেখা যায়, জীব-দম্পতি শত সহম্স সন্তান-সন্ততি 
জন্ম দেয়, ত্রাদের অধিকাং*ই হয়তে! মরে যায়। কিন্তু তার পরণ যতগুলি 
বেঁচে থাকে তাই ঘথেষ্ট, এবং তাঁর ফলেই ওই জীবের ব'শ-বিস্তাব ম্ত্রনাশ্চত হয়। 
এসব ক্ষেত্রে পিতামাতার হত্বের খুব বেশী গঞয়োজন হয় না। াকন্ত যে সব প্রাণীর 
অল্প কয়েকটি ভিম কিংব। সন্তান হয়, সে-সব ক্ষেত্রে পিতা-মাতা সেই সব ডিম ব 
সম্ভতানের স্বরক্ষার জন্যে বিশেষ যত্রু নেয়। একেই জনিত-যত্ ( 72101)02] 016 ) 
বল।হয়। এর ফলে ডিম ফুটে বাচ্চা হওয়ার, কিংবা বাচ্চা হলে তার ঞেচে 
থাকার, সম্ভাবনা! বৃদ্ধি পায় । এসব ক্ষেত্রে পিতামাতা অনেক সময় নিজেদের 
জীবন বিপন্ন করেও সন্তানকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। 

কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার বোঁঝা যাবে । যেমন, স্ত্রী-চিংডি 
তার ডিমগুলিকে উদ্র-সংলগ্ন পাগুলির মধ্যে আটকে রাখে । স্ত্রীমাকড়না তাঁর 
ভ্রণগুলিকে একটি গুটির মধ্যে (0০9০907 ) রেখে, তা সবসময় পাহারা! দেয়, অথব' 
তা বুকে আটকে বয়ে বেড়ায় । এক রকম মাছ তার ডিমগুলিক্ে মুখ-গহবরের মধ্যে 
রেখে দেয়, যাতে সেশুলি আর কারও পেটে নাযায়। পুরুষ ধাত্রী-ব্যাও (41163 
96945725215 ) স্্ী- ব্যাঙের কাছ থেকে ভিমগুলি সংগ্রহ ক'রে নিজের দু'পায়ের 


২৩১ 


জীবের ক্রমবিকাশ 
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২৩২ ভাদ্র কমবিকাশ 
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বান 


চিত্র ১৬১। টি-টি পাগি (011 50101] 12101116011) তাব বাচ্চাদের বাক্ষজে খিচদ 
মেটা'নার হন্যে নাব'দন প্রাণাস্তকর পরিশ্রম করে। 


০৮০7৮ 1 চি, শিশ্সিহা) স্বরে ৮৭৩ 
রি রা 8 7 এ 
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চিত্র ১৬২। ম'-পেলিক্যান তার ঠেটের থলির মধ্যে ক'রে মাছ নিয়ে বাসায় ফিরছেঃ 
ক্ুধা্ত বাচ্চাদের খাওয়াবে ব'লে। 


জীবের ক্রমবিকাশ ২৩৩ 
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1৮ত্র ১১৪ | অগে য় চর বচ্চাঙান দ হেব পিন উত্তে জোন শক্াত তার হাত শাকিঃঅবলা 


এ ক চে লা সি ২ স্থ ন্ টি ্্ পন. ৰা শক রঃ 
জব সহয় তাদের দিতে কাব বযে তায় তচ৮ দেন নিবাগ বু এ এক কিচজ শাখস্থা। 


মাঝে আঠা দিয়ে আটকে রাখে, এবং পরে শুক্র নির্গত কারে তাদের নিষেক 
ঘটায়। শুধু তাই নয়, বাণ্চ। হওয়া পযন্ত তাদের সযত্বে রক্ষা করে। আবার, 
সত্রী-পাইপ। (119 ) ব্যাউ, ভিমগ্লি চামড়ার ছোট ছোট গতের মধ্যে রেখে দেয় । 
সেখানেই ডিম ফুটে বাক্ষা বেরোয়। অপোসামের বাচ্চাগুলি মায়ের পিঠে উঠে 


ও জীবের ক্রমবিকাশ 





[ আতলাকচিএ শি আবিদ ন হদ।চায ) 


লোম আকডে ধরে ঝুলে থাকে, আর ছা সব সময় তাদের পিঠে করে বয়ে 
বেডায়। বাচ্চাদের নিরাপত্তার এ এক পিচিত্র ব্যব্স্থ। ! 

পাবিরা ডিমে তা" দেয়, ভিম ফুটে বাচ্চা বেরোয় | কিন্তু বাচ্চাত। খাছ্য-সম্পকে 
্বাবলক্ী না হওয়া পযন্ত, ম| তাদের খাছ ঘোগায়। পেঙ্গুইন পাখি বাস করে 
বরফের দেশে । প্রত্যেকবার সে একটিমাত্র ভিম পাড়ে এবং তা পায়ের পাতার 
ওপর ধারণ করে থাকে, যাতে বরফের সংস্পশে থেকে তা নষ্ট হয়ে না যায়। 
সছ্যোজাত বাচ্চার পক্ষে সেখানকার তীব্র শীত উপেক্ষা করে ঠেচে থাকা কঠিন । 
তাই মেও সব সময় মায়ের পায়ের পাতার উপরে ভব কলে পসেথাকে। আর 
তার যা শব সময় তাকে এইভাবে ধারণ করে থাকে, এবং প্রয়োজনমত তাকে খাছ 
যোগায়, ধতদিন না সে বড় হয়। 

স্তন্যপাক্ী প্রাণীর শিশু প্রথমে মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়। মা তার সন্তানদের 
সযত্রে লালন-পালন করে, এবং আপদে-বিপদে রক্ষা করে । এসব ক্ষেত্রে জনিতৃ- 
যত্তের বিশেষ ভূমিকা আছে। তবে জনিতৃ-যত্বের চরম পরিণতি ঘটেছে মানুষের 
বেলায়। সম্থানকে সঘত্রে লালন-পালন করার এবং তাকে সব রকম ভাবে রক্ষা 
করার ব্যাপারে মা-বাবার চেষ্টার অন্ত নেই। 

উপরিউক্ত আলোচন। থেকে বোঝ! গেল, জীবের বেঁচে থাকার উপযোগিতা 
(72588) বলতে বোঝায় এমন একটি গুণ, ঘা পরিবারটির অবস্থা প্রারস্তে কিরূপ 


জীবের ক্রমবিকাশ ২৩৫ 


ছিল তা নির্ধারণ করে না, নির্ধারণ 
করে তান পরর্ণতি কি হ'ল 
তাই। অর্থাৎ, আবস্থা প্রতিকূল 
হলেও জীবন-সংগ্রামে যে টিকে 





থাকছে পাকে, হস উপদুভ | 
পাবা, ষং 0 রি নার _ 
নে রি বব, প্র টা, 4 7৮ হ 7 1 একনি খল এ রি লগ ত*ন 
রি 2 গানে দো: 
“এ তে ভিন ০ 561 
। রি পে ৃ সি ধু হি এ 





চিঙ্র ১৬৬ | ম'-বিড়াল ভার বাচ্চাদের আহার যোগায় এবং আপদে-(বপদে তাদের রক্ষা করে। 
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চিত্র ১৬৭। গক-লাছুর দীড়িযে আছে । বাছুরটি »য়ের আদর পাওয়।র জন্যে পাগল 
[ আলোকচিত্র-শিলী-_ডাঃ প্রদীপ কুম।র রাহ] ] 





চিত্র ১৬৮। মা-গণ্াার তার বাচ্চাকে আদর করছে। 
[ ছ্রেটস্ম্যান পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সৌজন্তে প্রাপ্ত 1] 
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চিত্র ১৭২ । বাধিনী তার সন্তানদের মতান্ত শ্বেত কবে এবং বিপদ-আপদে তাদের রক্ষা! করে | 
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চিত্র ১+৪। ডারউইনের ফিন্চ বা তুতি পাঁখি (6190) | ধূসর বাদামী থেকে বলো! রঙের 
পাধিগুলি সবই ডিওম্পিজিনী (55031121096) নামক উপ-গে।র (981-] ৪2115)-এর তন্তু? ৬ এদের 
আবার প্রধান দুশট ভাগে ভাগ কর! হয়েছেঃ যেমন- (ক) ভুমিন।পী ফিন্চ (আদিম পাথর শিকটতম 
আত্মীয় ), এবং (খ) বৃক্ষবাসী ফ্িন্চ (এদের উদ্ভব হয় পরব হাকালে )। 


জীবের ক্রমবিকাশ ২৪১, 


16৩ 617501765 : 
0০5/775//8)1707115151112%$ (%০০৫০৩০1৩1-11৩ 90০0 ), 


0:781/980165 (10186165 1080810৬৩5 5%917)08) 
(১ 17511120710, 

€১:1770110767, ] (0173001-281106 01105). 
0১172177145, 

€. 


০7255170511715 (৬০৪61211811) 
06/11/1056, 13 2. 5117216 9090155 01 ৮9101612060 
///1010103145, 15 1 15018190 9090169 01 09০99 [1519170 0119). 


514 হা বলত ০ 


57068110 6178018185১ 17121001% 50০0-581619 : 
9. 0০০9517122 171221170951715 , 

10. 0. 107115. 

11. 0. 17115170954. 

12. 0. 4/70701115 (911811-9981:৩), 

13; 0. ৫০717051715, 


14. 0. 50977701011 5, |. 81615), 


কিভাবে নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়? 

গ্যালাপ।গোস দ্বীপপুঞ্জের নানাপ্রকার ফিন্চ বা তুতি পাখি ( চ100105 । 
ডারউইনের কল্পনাকে উজ্জীবিত কবেছিল, এবং এ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য 
তিনি রেখে গেছেন । ডারউইন এখানে এসে দেখলেন, কতকগুলি পাখি তাদ্ে 
পুব-পুরুষদেব মতো শশ্যখাদক রয়ে গেছে, কতকগুলির প্রধান খাদ্ত ছোট ছোট 
পোকামাকড়, কতকগুলি ফণিমনসা (0০801এ5 )-কেই প্রধান খাগ্য হিসেবে বেছে 
নিয়েছে, আবার কতকগুলির শ্বভাব হয়েছে ঠিক কাঠঠোকরার মতে1। সেই 
অহ্বঘায়ী প্রত্যেকেরই চঞ্চুর বা ঠোটের গড়ন বদলে গেছে । সেই ঘ্বীপে ছোট ছোট 
পাখিদের উপযোগী যত রকম খাছ পাওয়া সম্ভব, তাঁদের উপর নির্ভর ক'রে, বিভিন্ন 
গোঠীতে নিজেদের খাপ খাওয়াতে খাওয়াতে বিবর্তনের মাধ্যমে তাদের একপ 
বিকিরণ ( £.%৫180107) ঘটেছে । অভিবাক্তি সম্পক্িত আধুনিক মতবাদের 
সাহাধ্য নিয়ে এখন আমর পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারি, কিভাবে এঁসৰ নতুন 
প্রজাতির উদ্ভব হয়েছিল । 

() এসব ফিন্চের আদি-পুরুষ হয়তে। ঝড়ের তাড়নায় দক্ষিণআমোরকার 
মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিয্ হয়ে এই দ্বীপপুঞ্জে এসে পড়েছিল। এরা ফলের বীজ 


১৩ 


২৪২ জীবের ক্রমবিকাশ 





চিত্র ১৭৫। প্রকারণের আরও একটি উদাহরণ। খাছ্যাভ্যাসের উপব নিভর ক'বে। একই পূর্ব-পুরুষ 
থেকে, নানাপ্রকায় পাথির উত্তব হয়েছে । এদের দীর্ঘ চঞ্ু বা ঠোট কাঠঠোকরাদেব মতো পোক] 
ধরার জন্যে, অথব1 ফুল থেকে মধু আহরণ করার উদ্দেগ্টোে) বান হয়। 
1. 17277115/10145 1401265 21011715, 
2 £1677718110171815 0)115071, 
3.:42277112712115 065011715, 


অথব] শশ্য খেয়ে জীবন ধারণ ক'রত। অন্য কোন ছোট পাখি না| থাকায়, এখানে 
এরা অন্ত কোন প্রকার পাখির ব1 শক্রর সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্মধীন হয় নি। 

111) এখানকার পরিবেশ ভিন্ন হলে৪ যারা এই অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে 
বেঁচে রইলো, তারা ক্রমাগত বংশ-বিস্তার করতে লাগল, এবং কালক্রমে অনেক 
পবিবন্তিত রূপের (বা, প্রকারণের ) ফিন্চ-পাখির আবির্ভাব ঘটলো! । কোনরূপ 
প্রতিযোগিত। না থাকা, তাঁদের অধিকাংশই পূর্ণ বয়স পযন্ত বেচে থাকে এবং 


জীবের ক্রমবিকাশ ২৪৩ 


বংশবিস্তার করতে মক্ষম হয়। তাদের কতকগুলি আবার প্রয়োজনের তাগিদে 
অন্যরকম খাগ্াভ্যাস সম্পকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে থাকে। 

(110) যেহেতু সেখানে অনেকগুলি দ্বীপ আছে, সেহেতু কতকগুলি পরিবন্তিত 
রূপ (বা, প্রকারণ ) পৃথক্‌ হয়ে যায় (1801266 )। বিবর্তনের আর একটি উল্লেখ- 
যোগ্য কারণ হ'ল অন্তরণ (96816890100 )। নুতরাং, এই কারণে একই দ্বীপে 
বমবামকারী নিকটব্তী পাখিদের মধ্যেই শ্রধু প্রজনন হতে থাকে, এবং একপ অস্ত: 
প্রজননের ( 100169102 ) ফলে, বনু সংখ্যক পাখিব মধ্যে একটি বিশিষ্ট ধর্মের 
বিকাশ ঘটতে থাকে । এইভাবে মূল প্রভাতি থেকে, কিংবা অন্য দ্বীপে অবস্থিত 
প্রজাতি থেকে, তারা পুথক হয়ে বায়। 

1%) এরূপ দু'রকম পাখি পরম্পবের কাছাকাছি এলেও, কিংবা কাভাকাছি 
থাকলেও, তারা পরম্পরের সঙ্গে মিলিত হয় নী, এবং বংশ-বিস্তার কবে না। 
তার £ুধ 7 কারণ, একে অন্তের মধ্যে ফৌন-আবেগ সঞ্চার করতে সক্ষম হয় না। 

1») পরিশেষে খাছ, আশায় প্রভৃতির জন্যে রতিযোগিতার ফলে তাদেব নানা 
রকম গুণবাধর্মের মধ্যে ক্রমশ আরও উল্লেথযোগা পরিবর্তন হুততে থাকে, এবং 
এইভাবে কালকমে নান! প্রজাতির (926০169) ফিন্চের আবির্ভাব ঘটে । 

অভিবাক্তিবাঁদ অস্থুধাবন করার ব্যাপারে গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের নানা গজাতির 
ফিনচ পাখি একটি গ্রক্ষ্ট উদাহরণ ব'লে পবিগণিত হয়। 


ষষ্ঠ পর্ব 





ভ্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ 
জাঁব এলো কোথা থেকে £ 
এই ধরণীর বুকে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্বত্র অহরহ কত প্রাণী ঘুরে বেড।চ্ছে, 
বৃক্ষলতা, তৃণগুল্ম কত রকমে তাদের প্রাণশক্তির পরিচয় দিচ্ছে_-এসবের হিসেব 
কে রাখে! বিশ্বভরা এই ষে প্রাণের স্পন্দন, এর যূলে কি আছে? এই প্রশ্নের 
উত্তরই বা কে দিতে পারে ! 
গাছপালা, গরু-থোড়া প্রভৃতি প্রাণবন্ত বা সজীব পদাথ। আর মাটি, পাথব, 
সোনা, রূপা, লোহা প্রভৃতি প্রাণহীন বা জড়-পদার্থ। জীবের বৈশিষ্ট্য কি? জীবের 
প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল, খাছ গ্রহণ এবং তারই সাহায্যে দেহের পুষ্টিসাধন, আকারে 
বৃদ্ধি পাওয়া, শ্বাসকার্য, বংশ-বিস্তার এবং উদ্দীপনায় সাড়া দেবার ক্ষমতা । এছাড়া 
জীবের জন্ম ও মৃত্যুর কথা সহজেই জানা যায়। কিন্তু জড়-পদার্থের এসব বৈশিষ্ট্য 
নেই। তাছাড়। এসবের জন্ম ও মৃত্যুর কথা কিছুই বোঝা যায় না। 
এখন প্রশ্র__জ্জীবদেহে এমন কি আছে, যার শক্তি এমন বিন্ময়কর, এমন মহর? 
জীব-স্থষ্টির রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হলে আমাদের প্রথমেই জীবনধারণের 
মূল তত্বগুলি ভাল করে জানতে হবে। এই সঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে 
_-এই পৃথিবীতে ষখন- কোনও জীবই ছিল না, তখন চারদিকে ছিল নানা প্রকার 
রালায়নিক পদার্থ। আবার তারও আগে, যখন এসব রাসামনিক পদার্থেরও হি 
হুর নি, তখন চারদিকে ব্যাপ্ত ক'রে ছিল নানা রকম পরমাণু। কাঁজেই একথা মেনে 
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নিতে হয় যে, বিভিন্ন রকম পরমাণুর সমাবেশে প্রথমে তৈরী হয়েছে নান প্রকার 
রাসায়নিক পদার্থের অণু, পরে তাদেরই বিচিত্র সমাবেশে হঠাৎ একদিন তৈরী 
হয়েছে নির্দিষ্ট আকার-বিশিষ্ট এক প্রকার জিনিস, অর্থাৎ পৃথিবীর আদিমতম জীব- 
কোষ। বিজ্ঞানীরা এখন নিশ্চিত জানেন যে, এক বা একাধিক জীব-কোষেদ 
সময়েই গঠিত হয়েছে এই পৃথিবীর এক-একটি জীবের দেহ | 

জীবের এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে, যার ফলে জড়-পদার্থ এবং সজীব পদার্থের মধো 
এমন পার্থক্য সম্ভব হয়েছে ? এই প্রথটি বিজ্ঞানীদের ভাবিত করেছে বহুকাল 
ধরেই । আব এই প্রশের মীমাংসার জন্যে যুগ যুগ ধবে কত শত বিজ্ঞানী যে কঠোর 
গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তার হিসেব করাই কঠিন । আজ পর্যস্ত যে তার: 
এই জটিল এুখের জট ছাভাতে পেবেছেন, তা বলা যায় না। তবে তাদের এই 
সাধন! যে একেবারে ব্যর্থ হয়েছে, এমন কথাও বলা যায় না। "দের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত 
গুরিব সঙ্গে কিছুটা কল্পনার বং মিশিয়ে জন্ড-পদাথ থেকে সজীব পার্থেব স্যষ্টি সম্পকে 
একটি নিভতরখোগ্য ছবি গডে তোলা সম্ভব হয়: 

আমাদের জীবনের ইতিহাস বলতে “গুলে বসায়নেব প্রক্রিয়াতেই লিপিকছ 
হয়েছে ২ খর্থ।৯ আমাদের প্রাণ ধারণের জন্যে অপরি হায প্রক্রিয়াগুলি সবই এ্কুত- 
পক্ষে কতকগুলি বাসায়নিক প্রক্রিয়ার সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই 
প্রাণেব মূল তত্ব সম্পকে সম্যক জ্ঞানলাভ কবতে হলে প্রথমেই আমাদেব রসায়ানেব 


এই 'ভাষ। শেখা দবকাব, এই ভাষায় প্রদশ্ী হয়, দরকার । 


আদিম পৃথিবী 

প্রায় চাঁবশ' কোটি বছর আগেকাব কথা-জ্বলস্ত স্থযদেহ থেকে খানিকটা অংশ 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ক্রমে তাই থেকে হষ্টি হয় এই পৃথিবীব। স্তবাঁং স্থ্ষ্টিব 
আদিতে পথিব৪ স্থযের মতই জ্বলন্ত বাশ্দেক গোলক ছিল। 

স্্যদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর পৃথিবী একটি গ্রহরূপে নিজ কক্ষপথে সের 
চারিদিকে ঘুরতে থাকে । জলন্ত পৃথিবী ক্রমশঃ শীতল ও ঘনীভূত হতে থাকে: 
সেই সঙ্গে ঘে-সব উপাদান ভাবি (যেমন- লোহা, নিকেল ইণ্চ্যাঁদ) সেগুলি কেন্তে 
গিয়ে জমা হ'ল, অপেক্ষাকৃত হাল্কা উপাদীনগুলি (যেমন-__সিলিকন, আ্যালুমিনিয়াম 
ইত্যাঁদ) রইলো মাঝখানে, আর সবচেয়ে হাল্‌্ক। উপাদ1নগুলি ।যেমন-_হাইড্রোজেন, 
অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি) গঠন ক'রল সবচেয়ে বাইরের স্তরটি। এইভাবে 
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বিভিন্ন উপাদান, তাদের ঘনত্ব বা ওজন অনুযায়ী, স্তরে স্তরে বিন্যন্ত হয়ে পৃথিবীর 
বিভিন্ন স্তর গড়ে তুললো । 

প্রথম দিকে পৃথিবী এতো! উত্তপ্ত ছিল যে, পরমাণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত 
হয়ে বিভিন্ন অণুগঠন করতে পারত ন1। কারণ, পরমাণুগুলির মধ্যে রাসায়নিক 
সংযোগ হলেও তখনকার পৃথিবীর প্রচণ্ড উত্তাপে তারা আবার পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে যেত। ক্রমে পৃথিবী অনেকট। শীতল হ'ল, তাই তখন বিভিন্ন পরমাণুর মধ্যে 
স্থায়ী রাসায়নিক সংযোগ সন্তব হ'ল। তাঁর ফলে নানাবূপ পরমাণুব সংযোগে তৈরী 
হতে লাগল নানাপ্রকার অণু। এই ভাবে পৃথিবী থেকে মুক্ত পবমাণুগুলি ক্রমশঃ 
অপসারিত হুতে লাগল, আর তাদের স্থান অধিকার কবতে লাগল নানাপ্রকার 
নবগঠিত অণু। সেই থেকে জীব-স্্টির ইতিহাসে এক নতুন অপ্যায় স্থচিত হ'ল। 
স্বপ্টির প্রথম অধ্যায় £ 

অনুমান করা হয়, সষ্টির প্রথম অধ্যায়ে পৃথিবীর 'আবহমগুলে হাইড্রোজেন, 
অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং কার্বনের পরমাণু প্রচুর পরিমাণে ছিল । পৃথিবী শীতল 
হলে এই সব বিবিধ পরমাখুব বিচিত্র সন্গিবেশে বিবিপ পদাথের অণ গঠিত হ'ল । 
হাইড্রোজেনের ছু'টি পরমাণু অক্সিজেনের একটি পরমাণু সঙ্গে মিলিত হওয়ায় জলের 
অণু (72509) গঠিত হ'ল। হাইড্রোজেনের তিনটি পরমাণু নাইট্টোজেনের একটি 
পরমাণু সঙ্গে মিলিত হয়ে তরী হ'ল আমোনিয়ার অণু শি; | আর হাই 
ড্রোজেনের চারটি পকমাণু কার্বনের একটি পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে তৈবী হ'ল 


ন 


৬ 


মিথেনের অণু (০: 11 এভাবে প্রথম দিকে এই তিনটি গ্যাসই ক্রদাগত ₹৮ 
হতে থাকল । বিজ্ঞানীবা মনে করেন, শষ্টিব প্রথম অপ্যায়ে পূর্থিবীর আবহম গুলে 
এই তিনটি গ্যাসই প্রচর পরিমাণে উৎপন্ন হয়েছিল । এই অনুমান নেছুল তা কলা 
ঘাঁয় না, যখন নুহস্পর্তি, শনি প্রতি গ্রহের আবহমগুলে৪ এই গ্যাসগুলি *টৰ 
পরিমাণে আছে বলে জানা গেছে | 

সেই সময় হর্ষ থেকে আলো, তাপ, অতিবেগ্রনী-রশ্রি গ্র₹তি পুদিবীর উপব এচব 
পরিমাণে বধষিত হ'ত । সম্ভবতঃ স্র্ধের এই শক্তিই জল, আমোনিয়া ও মিথেন অণু 
গঠনে সাহায্য করেছিল । তাছাডা আগের চেয়ে শীতল হলেও পৃথিবী তখন এতো। 
উত্তপ্ত ছিল যে, সেই তাপমাআ্ায় এই সন অণুর গঠন সন্ভবপর ছিল। অথচ সেই 
উত্তাপ এমন প্রচণ্ড ছিল না, ঘাত নবগঠিত অণুগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে পুনবায় পরমাণুতে 


পরিণত হতে পারে। 
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পৃথিবী ক্রমাগত শীতল এবং ঘনীভূত হুচ্ছিল। এভাবে ঠাণ্ডা হতে হতে ক্রমে 
তা একটি তরল পদার্থের গোলকে পরিণত হ'ল। তখন তার উপাদানগুলির মধ্যে 
ঘেগুলি অপেক্ষাকৃত ভারি, সেগুলি কেন্দ্রে গিয়ে জমা হ'ল, আর হাল্ক। পদার্থগুলি 
উপরে ভেসে উঠল। পৃথিবীর ঠাণ্ডা হওয়ার বিরাম নেই । শেষে উপরের হাল্কা 
তরল পদার্থগুলি ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাঁধলো এবং একট! পুরু কঠিন আবরণ তৈরি 
ক'রল। এরই নাম ভূত্রক। একটা কাচের পাত্রে খানিকটা মোম গালিয়ে ঠাণ্ডা 
হতে দিলে দেখা যাবে--উপরে শক্ত একটা সর পড়েছে । একটা ছুরির ফলা দিয়ে 
আঘাত করলে দেখা যাবে, বাইরেট। ঠাণ্ডা হয়ে কঠিন হলেও ভিতবটা তখনও বেশ 
গরম ও নরম আছে । পথিবীর তখন মই অবস্থা। 

একট। কমলালেবু কয়েক দিন ঘবে রেগে দিল দেখা যাবে, ত ক্রমে শুকিয়ে 
ঘাচ্ছে, আর বাইরের খোঁসাট। কঁচকে উচু-নীচু হয়ে ঘাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে 
পৃথিবী ঠাণ্ডা হ'ল । তখন ভিতরের পদাথগুলির আয়তন কমে গেল। আর তাতে 
বাই১ল* আবরণট। কুঁচকে উচুনীচ হয়েগেল। আবার কোথা৪ হয়তো ভৃত্বকের 
বিবাট অংশ চাপ ধবে নীচে বসে গেল এর ফলে কোথাও হয়তে! বিকাট টু 
পাহাড-পরত মাথা তু্ল দাড়ালো, আবার কোথা 5 হয়তো দেখা দিল অতল গহ্বর ' 

মাঁরও নেক দিন পবেরু কথা পৃরথিবীন শাবহম গুলে যে জল তৈবী হয়েছিল, 
তা শরীরে নীরে ঠাণ্ু। ও ঘনীভূত হয়ে রাশি রাশি বাগ্পে পবিণত হ'ল। তাথেকে 
মেঘেব স্থ হ'ল এবং পরে বুষ্টপারায় পথিবীতে নেমে এলো, কিন্ক উত্পূ পৃথিবীর 
বুকে পৌছে তা আবার কাদ্পে পরিণত হয়ে বাদছেত ফিরে গেল £ এমনি চললো। 
কিছুকাল দবে। এব ফলে পরন্থবীৰ চারদিকে এক ঘন কুয়াশার ভাববণ কষ্ট হ'ল। 
ক্রমাগত বুষ্টর জলে খাঁদ-গহবব সব ক্রমশঃ ভিত হয় গেল । এভাবে কষ্ট হাল হল, 
নদ-নদী, সাগব-মহাসাগর প্রতি । আব উচ জায়গাগুলি ছিগন্তবিস্তত মহাসাগবের 
উপনে মাথা উচু কবে রইলো এক-একটি মহাদেশরুপ | 

এই সময় জলীয় বাশ্পের ভাপ ( 90681 )-এব সঙ্গে উত্তপ্ন ধাতব কাকাইডের 
বিক্রিয়। হয়। তার কলে নান। কার হাইচ্রোকাববন-জাতীয় যৌগ উৎপন্ন হয়। 
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কারব।ঈড (বাশ) হাহডুন্সাহড (হ'ইতড্রকারবন ) 


২৪৮ জীবের ক্রমবিকাশ 


সেই সময়কার অত্যধিক উষ্ণ আবহাওয়ায় হয়তো আরও নানারকম রাসায়নিক 
ক্রিয়। সংঘটিত হয়; যেমন--আযাল্কাইলেশন (815191191 ), পলিমারাইজেশন 
(001979611891101)) ইত্যাদি । আর তারই ফলে হয়তে। আরও নানারকম 
হাইড্রোকারবন উৎপন্ন হয়। সেই সময় অগ্ন,যৎপাত, ভূমিকম্প প্রভৃতি ঘটছিল অহরহ। 
এর ফলে ভূগর্ভ থেকে ষে সব খনিজ পদার্থ, যেমন-_আযালুমিনিয়াম ক্লোরাইড, উৎক্ষিপ্ত 
হয়, সেগুলিই হয়তো এইসব বিক্রিয়ায় প্রভাবকের (বা, অনুঘটকের) কাজ করেছিল। 

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় বাযুমগুলের আযামোনিয়া এবং মিথেন জলে দ্রবীভূত হয়ে 
হয়ে শেষে সমুদ্রে পৌছুল। সেই সঙ্গে তৃপুষ্টের নানাপ্রকার খনিজ পদার্থও বৃষ্টির 
জলে ধুয়ে গিয়ে সমুদ্রের জলে মিশল। এই প্রক্রিয়া! চলতে লাগল হাজার হাজার 
বছর ধরে। তার ফলে সমুদ্রের জল ক্রমশঃ লবণাক্ত হয়ে উঠল । 

তখনও পৃথিবীর বাইরের কুয়াশা এতো! ঘন ছিল ধে, সেই কুয়াশা ভেদ করে 
স্থযালোক পৃথিবীতে পৌছাতে পারত না। তখন দিন-রাত্রি বা ধতুর অস্তিত্ব 
কিছুই বোঝা যেত না। পৃথিবীর সর্বত্রই ছিল উধর মরুভূমি-একদিকে দিগন্ত- 
বিস্তৃত মহাসাগর, অন্যদিকে ধু ধূ বালিরাশি, আর লীমাহীন পাহাড়ের সারি। 
জলে, স্থলে ও আকাশে কোখাও নেই কোন প্রাণের সাড়া, এমন কি-__একটি সবুক্গ 
শচ্পেরও অস্তিত্ব ছিল ন1 সেই হদূর অতীতে । 

তারপর কত শত বছর চলে গেল। বাইরের কুয়াশ। ক্রমশঃ পাতল। হয়ে 
গেল। তারপর স্র্যদেব যেন মাতা বন্ুদ্ধরার ঘোমটার আবরণ তুলে তার প্রশাস্ত 
মৃত্তির দিকে সপ্রতিভ দৃষ্টিপাত করলেন। আর সেই শুভক্ষণে পৃথিবীর দিকে দিকে 
জেগে উঠল প্রথম প্রাণের স্পন্দন ৷ 

আগেই বলেছি, তখন পৃথিবীর সমুদ্রে ছিল জল, আমোনিয়। এবং মিথেন । 
আর বিভিন্ন রূপ রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটনের জন্তে প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস ছিল 
স্র্ষ-রশ্মির অফুরস্ত ভাগ্ডার। কাজেই একথ নিঃসন্দেহে বলা ধায় যে, তথনই জীব- 
হৃষ্টির পক্ষে সবচেয়ে অন্থকুল পরিবেশের স্থ্টি হয়েছিল | 
স্ষ্টির দ্বিতীয় অধ্যায় £ 

স্থপ্টির এই অধ্যায়ে ষবচেয়ে উল্লেথষোগ্য হ'ল কয়েকটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
জব পদার্থের উদ্ভব । রসায়ন-চর্চার প্রথম দিকে লোকের ধারণা ছিল যে, জব 
পদ্দার্থ কেবলমাত্র প্রাণশক্তির সাহায্যেই জীবদেহের মধ্যে সংগঠিত হওয়া সম্ভব । 
কিন্তু ১৮২৮ সালে বিজ্ঞানী ভোয়েলার প্রমাণ করেন যে, তাপের প্রভাবে অজৈব 
আযমোনিয়াম সায়ানেট _ইউরিয়া! নামক জৈব পদার্থে পরিণত হয় । 


জশিবের ক্রমবিকাশ ২৪৯ 


আযমোনিয়াম সায়ানেট [টচ£0০80 ] --- ইউরিয়া [০0(82)5] 
( অজৈব পদার্থ) ( জৈব পদার্থ) 

এর ফলে, প্রাণশক্তির সাহায্য ব্যতীত জৈব পদার্থ সৃষ্টি কব! সম্ভব নয়_-এই 
ধারণার মূলে কুঠারাঘাত হ'ল, আর সেই থেকেই জৈব রসায়নের নবযুগ আরন্ত হ'ল । 
বিজ্ঞানীরা শত শত জৈব পদার্থ রসায়নাগারে কুত্রিম উপায়ে প্রস্থত করতে সক্ষম 
হলেন। কাজেই একথ! সহজেই অনুমান করা ধায় যে, স্থদ্ূর অতীতে নানাবিধ 
প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবেই পৃথিবীতে নানাপ্রকার জৈব পদার্থেব সৃষ্টি হয়েছিল, আব 
সেই সব উপাদান দিয়েই গড়ে উঠেছিল পৃথিবীর প্রথম জীব। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে লাবোয়াজিয়ে প্রমাণ করেন যে, তখন পযন্ত যে কয়টি জৈব 
পদার্থের কথা জান] ছিল, তাদের 'গ্রত্যেকটিই কার্বন-ঘটিত যৌগ । তাই ভোয়েলারের 
আবিক্ষারের পরেই জৈব পদাথের নতুন সংজ্ঞা দেওয়া হ'ল। বর্তমানে জৈব পদাঁথ 
বলতে যে কোন কার্বন-যুক্ত যৌগ বুঝ। ঘায়, আর কার্বন-যুক্ত যৌগসমুহের রাসায়নিক 
আটকে বলা হয় জৈব রসায়ন (0182710 ০1861015115 ) বা কার্ধন-রসায়ন। 

কার্ধনের একটি বিশেষ গুণ এই যে, যৌগ স্্টীব সময় একাধিক কার্বন পরমাণু 
পবস্পকের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পাবে । আব এভাবে বুসংখ্যক কাবন পরমাণু সংযুক্ত 
হয়ে অণু গঠণ করলেও তা বেশ স্থায়ী হয়। অন্যান্ত মৌলের বেলায় সেরূপ হতে 
দেখা যায় না। 

জীবদেহ গঠনে এবং জীবের পু্ট সাধনে যে-সব জৈব পদার্থ উল্লেঘযোগ্য ভূমিকা 
গ্রহণ করে, তাদের প্রধানত: ছয়টি ভাগে ভাগ করাযায়। এনের নাম--শকরা, 
গ্লিসারিন, স্পেহজ আসিড, আমিনো-আমিড, পিরিমিডিন এবং পিউরিন। 
বিজ্ঞানীরা এই সব বকম পদার্থই রসায়নাগারে পরস্তত করতে সক্ষম হয়েছেন । 
এজন্যে তারা মনে করেন, স্দূর অতীতে নানাক্ধপ প্রারুতিক ক্রিয়ার *ভাবে সমুডের 
জলে অবস্থিত প্রাথমিক উপাদানগুলির মধ্যে নানারূপ বিক্রিয়া! ঘটে এবং তার ফলেই 
«ই ছয় রকম অপরিহাধ উপাদানের স্ষ্টি হয়। বলা বাহুল্য, এসবের স্থষ্টি হয়েছিল 
বলেই পরব্তীকালে জীবের হুট সম্ভব হয়েছিল । 


হাইড্রোকারবনসমূহ £ হাইড্রোজেন (মেঃ) শর্করা 
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জীবের ক্রমবিকাশ 


২৫১ 


বাঘুমণ্ডলে তড়িৎক্ষরণের ফলে জৈব পদার্থের উদ্ভব সস্তবপর কিন! সে-বিধয়ে 


তথ্যাঙ্গসন্ধানের উদ্দেশ্টে গবেষণাকাধ শুরু 
করেন নোবেল পুরস্কার বিজন্ী বিজ্ঞানী 
হ্াারন্ড ইউরে। তীর তত্বাবধানে তারই এক 
ছাত্র এস্‌. এল্‌* মিলার (5. [.. 11191) 
একটি মহজ পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। এজন্য 
জলীয় বাষ্প (নু৪০), মিথেন (03,), 
আমোনিয়া (বোন) এবং হাইড্রোজেন 
(চ)-এর মিশ্র (স্থির প্রথম যুগে এগুলি 
সবই বাযুমণ্ডলে প্রচুর পরিমানে বিদ্যমান 
ছিল বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস) প্রায় এক 








তড়িৎ-্ষরশের 
হারস্ব। 





চিত্র ১৭৬। ্রানল” মলাল 


সঞ্থাহ ধরে ক্রমাগত তডিং- 
স্কুলিঙ্গের ভিতর দিয়ে বারবাক 
প্রবাহিত করা হয়। সপ্তাহ 
শেষে বিক্রিয়ালব পদার্থ নিয়ে 
সুক্ক পেপার ক্রোমাটোগ্রাফী' 
পদ্ধতিতে পরীক্ষা ক'রে, তার 
মধ্যে প্রোটিনের কয়েকটি 
উপাদান আমিনো-আযাসিত্ডর 
( যেষন-গ্লাইসিন, আলেনিন 
প্রভৃতির ) অস্তিত্ব প্রমাণ করা 
সম্ভব হয়। শুধু তাই নয়, 
এদের পরিমাণও খুবই বেশী। 
বিশ্বাম উৎপাদনের উপযোগী 
এই বিম্ময়কর পরীক্ষার জীব- 


কুষ্টি মম্পক্ষিত জল্পনা-কল্পনার উপরে এক নতুন আলোক-সম্পাত করেছে বলা ষায়। 


২৫৪ জীবের ক্রমবিকা* 


সৃষ্টির তৃতীয় অধ্যায় £ 

স্থির তৃতীয় অধ্যায়ে এই জাতীয় রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলি অব্যাহতভাবে চলতে 
থাকে, আর উপরিউক্ত উপাদানগুলির নানাপ্রকার সংযোগ-সংহতির ফলেই সৃষ্টি হয় 
'আরও কয়েক প্রকার রাঁধায়নিক পদার্থ, যেগুলি জীবের দেহ-গঠন এবং পুষ্টিসাধনের 
পক্ষে অপরিহার্য। এদ্রের নাম__পলি-স্যাকারাইড (আরও জটিল শর্কর1), ফ্যাট 
বা স্নেহদ্রব্য, প্রোটিন, নিউক্লিওটাইভ এবং নিউক্লিক আসিড। 

একাধিক শর্করার অণু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গঠন করে পলি-স্তাকারাইডের 
অণু। স্টার্চ, সেলুলোজ, গ্লাইকোজেন প্রভৃতি এই জাতীয় পদাথের গ্রকষ্ট উদাহরণ । 
এর! জীবদেহ পুষ্টি ও বৃদ্ধির অন্যতম উপাদান। তাছাডা এবা জীব-দেহে শক্কি 
উতৎপাদনেও একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে । 

শর্করা+ শর্করা1+-.-” পলি-শ্তাকারাইড ব। জটিল শর্কর 
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নিলারিন নানাপ্রকার স্রেহজ আমিডের সঙ্গে যুক্ত হয়, তাঁর ফলে উৎপন্ন হয় 
নানাপ্রকার ফ্যাট বা জেহদ্রব্য। এরাও জীবদেছের পুষ্টি বৃদ্ধি ও শক্তি উৎপাদনে 
বিশেষভাবে সহায়ত করে। উদ্বত্ত শ্েহদ্ব্য জীবদেহে মেদরূপে সঞ্চিত হয়। 

07,07+700090. ছ 0170. 00. ঘং 


০ম +170900. তি ৮009. 00. +31750 
এেন£07+730900, ছ২ ০োন,0. 00. ২৮ 
প্রিসারল+ব্েহজ আসিড -৮ ফ্যাট বাক্্সহদ্রব্য 
'তবে এদিক দিয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল প্রোটিন। বিভিন্ন আমিনো-আযমিড 
পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রোটিন স্থষ্টি করে। প্রোটিন অতিকায় অণুর একটি 
প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একটি প্রোটিন অণু গঠনে অসংগ্য আযামিনে!-আযাসিডের অণু: এক 
লক্ষ বা তারও বেশী) অংশ গ্রহণ করতে পারে! এই কারণে প্রোটিনেব এক-একটি 
অণু যেনন অতিকাষ হতে পারে, গঠন-টবচিত্র্যের দিক “দিয়েও তা তেমনি জটিল হতে 
পারে। জীবের দেহতন্ত ও পেশ-গঠনে এরাই সবচেয়ে উদ্েখষোগ্য ভূমিকা 
গ্রহণ করে । 
ং ২ 
ঢাবি, &র, 009০0 + চাও. ৰা 009০077+... 
আমিনে আআমিড+আ্যামিনো আমিড+""" 
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প্রোটিন ( পেপটাইভ শৃঙ্খল ) 
প্রোটিনের উদ্ভব আর একদিল দিয়েও উল্লেখযোগ্য হয়ে দাড়ালো । এমন অনেক 
প্রোটিন আছে, যেগুলি বিবিধ রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটনে প্রভাবকের 108051551) ব1 
অন্থঘটকের কাজ করে। এদের বলা হয় এন্জাইম। বিজ্ঞানীবা এখন নিশ্চিত 
বুঝতে পেরেছেন থে, জীবদেহেব নানাপ্রকার ভৈব প্রক্রিয়াগুলি নানাপ্রকার 
এন্জাইমের সাহায্যেই নিয়স্তিত হচ্ছে। তাই কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন, জীবনধারণ 
গ্রেকুতপক্ষে নানা€ঞকার এন্জাইম-প্রভাবিত বিক্রিয়ার সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। 
সেই সময় প্রোটিনের মতই জটিল এবং বৈচিত্র্যময় আর এক জাতের অণুর কৃষ্টি 
হয়) পিরিমিডিন বা পিউবিন, শর্করা এবং ফস্ফ্টে-জাতীয় লবণের সহযোগিতা । 


২৫৬ জীবের ক্রমবিকাশ 


এদের বল! হয় নিউক্লিওটাইড। আবার শত-সহত্র নিউক্লিওটাইড অণু পরস্পরের 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে গড়ে তোলে অতস্ত্য জটিল এবং অতিকায় এক-একটি নিউক্লিক 
আযাসিডের অণু। এইভাবে সৃষ্টি ক্রমাগত জটীল থেকে জটিলতর অণু-গঠনের দিকে 
এগিয়ে চলতে থাকে । [এখানে উল্লেখ্য ষে, প্রধানত: তিন প্রকার রাসায়নিক 
পদার্থ ক্রামোসোম গঠনে অংশ গ্রহণ করে থাকে ; যেমন _ ডেসক্সিরাইবে।-নিউক্রিক 
আযাসিড ( সংক্ষেপে ডি. এন. এ ), রাইবো-নিউক্লিত আসিড (সংক্ষেপে আর. এন" 


এ.) এবং প্রোটিন । 


পিরিমিডিন__ 
(ক্ষারক) 
বাঃ + শর্করা + ফস্ফেট _--* নিউক্রিওটাইড 
পিউরিন-_ 
(ক্ষারক ) 


নিউক্রিওটাইভ + নিউক্লিওটাইভ +.. ----৯ নিউক্লিক আসি 
(ডি. এন. এ.১ বা, আর এন. এ) 


স্যষির চতুর্থ অধ্যায় £ 

স্ট্টিতত্বের দিক দিয়ে এই অধ্যায়টি বিশেষ গুরুত্বপুণ । প্রকৃতপক্ষে এই অধ্যায়েই 
অজৈব বা প্রাণহীন জড়-পদার্থ থেকেই প্রথম প্রাণবন্ত পদার্থ ব জীবের উদ্ভব হয় । 
ঠিক কি ভাবে এই রূপান্তর ঘটেছিল॥ তা নিশ্চই ক'রে বলা সম্ভব হয় নি। তবে 


বিজ্ঞানীদের পক্ষে অনুমান করতে দোষ কি? 
বিজ্ঞানীরা বলেন, নিউক্লিক আযসিড এবং প্রোটিন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে 


গঠন করে নিউক্লিওপ্রোটিনের অণু। বাস্তবিক এই রকম অতিকায় এবং মেই সঙ্গে 
এতো জটিল আর কোন অণুর কথা আমাদের জানা নেই। 
নিউক্লিক আসিড + প্রোটিন -:----৮ নিউক্রিওপ্রোটিন 

নিউক্লিওপ্রোটিন ষে কয়েকটি বিস্ময়কর ধর্ষের অধিকারী হয়েছিল, এরূপ বিশ্বাস 
করবার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমতঃ বিজ্ঞানীর! মনে করেন যে, নিউরিওপ্রোটিনের 
একটি অণু সমুদ্রজলে অবস্থিত উপাদানগুলির সাহায্যেই অন্নরূপ আর একটি অণু 
গঠন করতে পারতো! । এক কথায় বলা ধায় ঘে, এরাই সর্বপ্রথম বংশ-বিস্তার করবার 
ক্ষমতা অর্জন করেছিল । 

আপাতদৃষ্টিতে £ট1 আবিশ্বান্ত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন, 
এট একেবারে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়। যায় ন1া। তাদের মতে, প্রকৃতির বুকে 
হাঁজার হাজার বছর ধরে শত-সহত্র রকমের রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছিল। 
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এদের মধ্যে থে কত প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয়েছে, তার কোন হিসেব নেই । দৈবাৎ একটি 
্রক্তিয়৷ হয়তে। সফল হয়েছিল, আর তারই ফলে হয়তে। প্রথম নিউক্লিওপ্রোটিন অপুটি 
গঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে খানিকটা দৈব বা আকন্মিকতার স্থান ছিল, একথা সত্য ॥ 
ত্ববে প্রথম অণুটি এইভাবে গঠিত হবার পর আরও নতুন নতুন অণু গঠনের কাজ যে 
অপেক্ষারৃত সহজ হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

একটি নিউক্লিওপ্রোটিন অণু গঠনের জন্তে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সবই তখন 
সমুদ্রের জলে ছিল । দৈবক্রমে স"গঠিত প্রথম নিউক্লিওপ্রোটিন অগুটির সংস্পর্শে এসে 
উপাদানগুলি পর পর অনুরূপ ভাবে সজ্জিত হ'ল এবং সেইরকম আর একটি অণু গঠন 
করে তুললো । এভাবে একটি থেকে ছুটি, ছু'টি থেকে চারটি ক'রে পর পর আরও 
অনেক অণু তৈরী হতে থাকল । 

একটি সম্পৃক্ত দ্রবণের মধ্যে একটি কেলাস রেখে দিলে তাকে কেন্দ্র করেই এ 
পদার্থটি কেলাপিত হতে থাকে, একথা আমর! জানি । কেলামিত পদার্থ মাত্রেরই 
এটা এক) বিশেষ ধর্ম । আবার এও আমরা জানি ষে, নানারকম প্রভাবক নান। 
বকম বিক্রিয্মায় সহায়ত। করে, ঘাঁদও তারা সেই সব বিক্রিয়াঁয় প্রত্যক্ষভাবে অংশ 
গ্রহণ করে না। প্রভাবক মাত্রেরই এটা একটা বিশেষ ধর্ম। কাজেই নিউক্লিও 
প্রোটিনের আদিম অণুটি বে অনুরূপ আরও অণু গঠনে সহায়তা করেছিল, এরূপ মনে 
করলে থুব অযৌক্তিক হয় ন।। একে নিউক্লিওপ্রোটিনের একটি বিশেষ ধর্ম বলে 
অনায়াসে মনে করা যেতে পারে। 

এভাবে নিউক্লিওপ্রোটিনের তথাকথিত বংশ-বিস্তারের জন্যে সবার আগে দরকার 
হু'ল, সমুদ্-জল থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান গুলি সংগ্রহ করা, এবং তাদের সাহায্যে 
নতুন অণু গঠন করা। এই সব প্রক্রিয়াকে যে-কোন একটি জীবের খাগ্-গ্রহণ, সেই 
খাছযের সাহায্যে দেহের পুট্িলাধন, বংশ-বিস্তার প্রভৃতি জৈব-ত্রিয়াগুলির সঙ্গে 
অনায়াসে তুলনা করা যায়। 

এই প্রক্রিয়া ঘত এগিয়ে চলতে থাকলো, ততই নতুন নতুন নিউক্লিওপ্রোটিন 
অণু গঠিত হতে লাগল । এব ফলে সমুদ্র-জল থেকে উপাদানগুলি ক্রমশঃ অপসারিত 
হতে থাকলো। সে জন্তে উপরিউক্ত উপাদানগুলির অভাব হতে লাগল; তাই 
তখন প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সংগ্রহের উদ্দেস্টে প্রতিযোগিত। শুক হ'ল। 

পৃথিবীর পরিবন্তিত অবস্থায় প্রয়োজনের তাগিদে নিউক্লিওপ্রোটিনের অগুতে 
পরিবর্তন দেখ। দিতে লাগল, ঘাতে নতুন নতুন খাছ গ্রহণ ক'রে তাদের লাহাষ্যেই 
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নতুন রকম নিউক্লিওপ্রোটিন অণু গঠন করা সম্ভব হয়। প্রকৃতির বুকে এই রকম 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকলো এবং তার ফলে নিত্য নতুন ধরনের নিউক্রিওপ্রোটিন 
গঠিত হতে থাকলো! অর্থাৎ, পারিপাণ্থিক অবস্থার উপর নির্ভর ক'রে নিউক্লিও- 
প্রোটিনেরও “মিউটেশন” (10180101।) বা পরিব্যক্তি, অর্থাৎ স্থায়ী পরিবর্তন, 
চলতে লাগল । 

এই পরিবর্তন ঘে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই হিতকর হ'ল, তা নয়। যে-সব ক্ষেত্রে 
হছিতকর হ'ল, সে-সব ক্ষেত্রে এরা লভ্য উপাদানগুলি সংগ্রহ ক'রেই উপরিউক্ত 
পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে যেতে থাকল | আর যে-সব ক্ষেত্রে তা হ'ল না, মে-সব 
ক্ষেত্রে নিউক্লিওপ্রোরটিন নতুন কোন প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে পারলে] না, কাজেই শেষ 
পর্যন্ত তা লোপ পেয়ে গেল। এভাবে সম্ভবতঃ নিউক্লিওপ্রোটিন অণুতেই জীবের আর 
একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য "মিউটেশন" ( বা, পরিব্যক্তি ) প্রথম দেখা দিয়েছিল । 

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল ঘে, নিউক্রিওপ্রোটিন জড-পদার্থ হলেও 
তাতে জীবের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ( যেমন-__খাস্-গ্রহণ, পুষ্টি, বংশ-বিস্তার এবং 
মিউটেশন ) দেখা দিয়েছিল। এর অবশ্স্তাবী ফল হ'ল এই যে, আজ থেকে 
প্রায় শত কোটি বছর আগেই প্রাণহীন নিউক্লিওপ্রোটিনের মধ্যেই প্রথম অভিব্যক্তি 
€ 77০91001017 ) বা বিবর্তন-এর স্থচনা হয়েছিল। এখনও বিবর্তনের ক্ষমত্াকেই 
জীবের একটি উল্লেখযোগা ধৈশিষ্ট্য বলে মনে করা হয়। 

সমৃদ্রজলে থাছ্যের যত অভাব হতে থাকলো, খাছ্য সংগ্রহের জন্যে ততই ফিকির- 
ফদ্দি শুরু হল। এঞন্যে কতকণ্তলি নিউক্রিওপ্রোটিন অথু সঙ্ঘবদ্ধ হ'ল। এতে 
খাগ্য পংগ্রহের কাজ আরও সহঙ্গ হ'ল। এরূপ অনেকগুলি অণু যাতে একসঙ্গে 
থেকে স্ষ্ঠভাবে সব কান্ত করতে পাবে, সে কনে তাদের চারদিকে আবার প্রোটিনের 
'আবরণ তৈরী হ'ল। 

এইরকম ক'রে শেষে একদিন সৃষ্টি হ'ল পৃথিবীৰ আদিতম জীব, নিজ্ঞানীর! যার 
নাম দিয়েছেন প্রোটোভাইরাপ। প্রোটোভাইরামের সঠিক পরিচয় আমাদের 
জান। নেই ; তবে অনেক রকম ভাইরাসের কথা আমর জানতে পেরেছি । 

অনেকেই মনে করেন যে, ভাইরাস (1185) হ'ল প্রোটোভাইরাস্রেই উন্নত 

২স্করণ। ভাইরাল এতো! ছোট যে, অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও এদের 

দেখ! যায় না। (একমাত্র ইলেক্্ন-মাইক্রোক্ষোপ দিয়েই এদের দেখা সম্ভব হয়।) 
নে এদের ধর্ম খুবই বিদ্ময়কর | ভাইরাল মাতেই পরজীবী । কিন্ত একটি ভাইরাস 
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ধতক্ষণ জীবদেছের মধ্যে থাকে, ততক্ষণ শুধু এর মধ্যে প্রাণের লক্ষণগ্ডলি সব 
প্রকাশিত হয়। এর! যখন জীবদেছের বাইরে থাকে, তখন এদের মধ্যে প্রাণের 
কোন লক্ষণই দেখা যায় না। এদের ধর্ম হয় তখন প্রাণহীন জড়-পদার্থের মতই। 
শুধু তাই নয়, কোন কোন ভাইরাসকে আবার রাসায়নিক পদার্থের মতে? কেলাসিত 
অবস্থায়ও তরি করা গেছে । তাই বিজ্ঞানীর] মনে করেন, ভাইরাসই সুস্পষ্টভাবে 
প্রাণহীন এবং প্রাণবন্তের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করছে । তার! বলেন, নিউক্লিওপ্রোটিন 
থেকে প্রথমে প্রোটোভাইরাস এবং পরে তা থেকেই ভাইরাসের হ্হি হয়েছিল । 
স্তদূর অতীতে এভাবেই হয়তো প্রাণহীন জড়-পদার্থ থেকে প্রথম জীবের উত্তব 


হয়েছিল। 
নিউক্লিওপ্রোটিন -» ঠোটোভ।ইবাস -» ভাইরাস 


স্বট্টির পঞ্চম অধ্যায় £ 

ভাইরাসকে স্ম্পষ্টভাবে জীব বলে মনে করা যায় না। কারণ, জীবদেছের 
বাইত ভার পৃথক অস্তিত্ব সম্ভব নয়, অর্থাৎ তখন তার মধ্যে জীবনের কোন 
লক্ষণ প্রকাশ পায় না। সম্ভবতঃ প্রয়োজনের তাগিদেই নিউক্লিওঞ্োটিনের এক- 
একটি দল তাদের চারিদিকে গুচুর ভলসহ নানাবিধ জৈব ও অজৈব খাছ্যেব স্তর 
গঠন করে, «৪ তার চারদিকে গঠন করে মজবুত প্রাটীর। এমনি কবে এবর্তনে 
ধারায় হষ্টি হ'ল প্রথম জীব-কোষ (0611) | একটি কোষে ছিল খানিকট' চটুচটে 
প্রাণপদার্থ প্োটোপ্রাজ্‌ম (1910901857) ) বা গ্রাণপন্ক, আর তাব চাবদিকে ছিল 
একটি কোষ-গ্রাচীব (0611-911 1 তবে তাঁর মনে কোন নিউক্লিয়াল গল ন', 
তাই এর কাজকর্ম ও তেমন স্নিয়ন্ত্িত হতে পারতো না । 

আমাদের জানা নানাবকম ব্যাক্টিরিয়াকে এইকপ জীব-কোষের প্রকৃত ৪০তনিাধি 
বলে মনে করা যায়। কারণ, জীবদেহছের বাইরে€ তাদের পৃথক অশ্থিত সম্ভব 


আবাক পোষক-মাধাম থেকে 5 তাবা খাছ্যেব উপাদানগ্ুলি সংগ্রহ কবে বেচে খাকতে 
পাবে, এবং বংশ-বিস্তার করতে পারে। 

ব্যাক্টিরিয়া এতো! ছোট ঘে, একটা আলপিনেব মাথায় একসঙ্গে হাজাব হাভার 
ব্যাকটিরিয়! থাকতে পারে। সবচেয়ে বড় ষে ব্যাক্টিরিয়ার কথা জ্রানা গেছে, 
তা ল্ায় মাত্র হ০ ইঞ্চি, আর সবচেয়ে ছোট যে ব্যাকৃটিরিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রে 
সাহাঁযো দেখা সম্ভব হয়েছে, তার দ্প্যে মাত ১৪ট০০ ইঞ্চি । ব্যাক্টিকিয়' সাধারণ- 
ভাবে জাবদেহে নানারূপ রোগ-সংক্রমণে অংশ গ্রহণ করে। তবে এদের সবাই 


২৬০ জীবের ক্রমবিকাশ 


ষে'আমাদের শত্রু তা নয়, এদের কেউ কেউ জীবদেহে বন্ধুভাবে অবস্থানি ক'রে 
নানাবিধ জৈর-্রিয্সায় সহায়তা করে। ব্যাকৃটিরিয়। পরজীবী অথব! মৃতজীবী 
ছু'রকষই হতে পারে । আমাদের চারদিকে জল-বাতাসে সর্বদাই এতো ব্যাকৃটিরিয়। 
ঘুরে বেড়াচ্ছে যে, জীবদেহ থেকে প্রাপ্ত জৈব পদার্থ অথবা জীবের মৃতদেহ জল- 
বাতাসের সংস্পর্শে থাকলে, এসব ব্যাকটিরিয়ার ক্রিয়া অচিরেই তাদের পচন 
আরস্ত হয়েযায়। , 

বিবর্তনের ধারায় সম্ভবতঃ ব্যাক্টিরিয়া থেকেই উদ্ভব হয়েছিল প্রথম পূর্ণাঙ্গ 
জীব-কোষের। একবপ প্রত্যেকটি কোষের বাইরে থাকে কোষ-প্রাচীর, আর তার 
যধ্যে থাকে প্রোটোপ্লাজম বা প্রাণপঙ্ক । প্রোটোপ্রাজমের ছুটি অংশ-মাঝের 
অপেক্ষাকৃত ঘন অংশের নাম নিউক্লিয়াস (4০1০9) বান্যাষ্টি এবং বাইরের বর্ণহীন 
জেলীর মত চট্চটে পদাথের নাম সাইটোপ্লাজম (06971991) | জীব-কোষে 
নিউক্লিয়াসের উৎপত্তি ক্রমবিকাশের দিক দিয়ে অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে দাড়ালো ।: 
নিউক্রিয়াসকে জীব-কোষের মন্তিফ বল] হয়, কারণ এরই সাহাযো সাইটোপ্রাজমের 
ঘাঁবতীয় কাজ, যেমন- পুষ্টি, বৃদ্ধি, শ্বাসক্রিয়। প্রভৃতি সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়। 
তাছাড়। প্রতিটি জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে নিউক্লিয়াসেব সাহাষ্যে। 
বিজ্ঞানীরা মনে করেন, প্রোটোজোয়াই হ'ল পূর্ণাঙ্গ জীব-কোষের গুথম প্ুতিনিধি । 


ভাইরাস -৮ বাণকটিরিয়] -» প্রেটোজোফ়। 
(জীনকে।ষ ) (নিউক্লয়।স-যুক্ত জীন্ধোম ) 


এইরূপ নিউক্রিয়াস-যুক্ত কোষও কিন্ত নিজের খাগ্য নিভে তৈরি ক'রে নিতে 
পারতো! না। অথচ ইতিমধ্যে সমুদ্র-জল থেকে মজুত গাচ্য ক্রমশ: নি:শেষিত হয়ে 
আসছিল। তাছাড়া ইতিমধ্যে পৃথিবীর আবহাওয়ায় এমন পরিবর্তন হয়েছিল ঘে, 
প্রাকৃতিক শক্তির সহায়তায় সমুদ্র-জলে খাছ্যেব উপাদানগুলি আর সংঙ্গেষিত হচ্ছিল 
ন|। তাই খাছের জন্যে সমগ্র জীব-ভ্তগৎ এক বিপধয়ের সম্মুখীন হ'ল। কিন্ত 
প্রকৃতির নিয়মে এরও এক সুন্দর সমাধান হয়ে গেল। এই পরিবতিত অবস্থায় 
মিউটেশনের কলে কতকগুলি জীব-কোষে দেখা দিল সবুজকণা, যার গরধান উপাদান 
হ'ল ক্লোরোফিল। ক্লোরোফিলের সাহাষ্যেই বাতাসের কার্বন ডাই-অক্মাইভ এবং 
জলের উপাদান. দিয়ে কার্বন-ঘটিত খা গুস্তত করা সম্ভব হ'ল। এর ফলে জীব- 
জগতের খাগ্ভাভাব ঘুচল । সবুজকণা-যুক্ত এসব কোষই হ'ল উদ্ভিদের পূর্ব-পুরুষ। 
বিজ্ঞানীদের মতে, ক্রমবিকাশের ধারায় উত্তিদ হ'ল এক উল্লেখঘোগ্য সংযোজন । 


জীবের ক্রমবিকাশ ২৬১ 


স্থির প্রথম দিকে জীব একটি কোষের সাহায্যেই খাওয়। ও চলাফেরা প্রভৃতি 
কাজ ক'রত; কিন্ত এতে কোন কাজই স্থনিয়নত্রিত হ'ত না। প্রত্যেক জীবেরই খাস 
দরকার। এক জায়গায় চুপ ক'রে বসে থাকলে সেখানকার খাছ শীপ্রই ফুরিয়ে যাবে, 
তাই এগিয়ে চল] এবং খাছ্য সংগ্রহ করবার সুবিধার জন্তে জীবদেহে নানারূপ অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের হি হ'ল, আর সে জন্যে জীবদেছে কোষের সংখ্যাও ক্রমশঃ: বাড়তে 
লাগল। এরপব একটি জীব অন্য আর একটি জীবকে আক্রমণ ক'রে উদরসাৎ 
করতে শিখল। আবার আক্রান্ত জীব শিখল, যাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়া ক'রে 
পালিয়ে বাচতে পাবে । এভাবে জীবদেহের জটিলতা ক্রমশঃ বেড়ে যেতে লাগল । 

জীবের ক্রমবিকাশ হ'ল প্রধানত: দু'টি ধারায়। যাদের দেহ সবুজ হ'ল, তাদের 
থেকেই নানারকম উদ্ভিদের স্ষ্টি হ'ল । উদ্ভিদ মাটিব নীচে শিকড় চালিয়ে রস 
সংগ্রহ করতে শিখল, আর সবুজ পাতার সাহায্যে বাতাসের কার্বন ভাই-অক্সাইড 
এব” অনের উপাদান দিয়ে খাছ্চ তৈরি করতে শুরু ক'রল। যারা খাছ তৈরি 
করতে পারলে। না, তার] প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদের কাছ থেকেই খাছ সংগ্রহ ক'রে 
জীবনধারণ করতে থাকল । আবার একদল জীব দেখা দিল, যারা এসব জীবকেই 
খেতে লাগ* ' তারা সবাই হ'ল প্রাণী। এমনি করেই জীব দু-ভাগ হয়ে গেল 
- এক ভাগ হ'ল উদ্ভিদ, আর এক ভাগ হ'ল প্রাণী। 

উদ্ভিদ এবং প্রাণী সকল জীবই যে একই মূল থেকে উদ্ভূত, তার সবচেয়ে বড় 
গুমাণ এই যে, যে-কোন জীবের দেহ, তা সে উদ্ভিদই হোক বা প্রাণীই হোক, 
প্রোটোপ্লাঙ্তম (বা, প্রাণপন্ক ) পূর্ণ অসংখ্য কোষ দ্বারা গঠিত । 

উদ্ভিদ ব] প্রাণীর বদ্ধি নিতর করে তার কোষের সংখ্যা-বুদ্ধির উপর । কোষ 
কখন নতুন ক'রে স্থষ্ট হয় না, পৃবের কোষ থেকেই কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়ায় নতুন 
কোষ উৎপন্ন হয়। একই উপায়ে অপত্য-কোষ থেকে আবার নতুন কোষ উৎপন্ন 
হয়। এমনি করে নতুন নতুন কোষ স্থষ্টি হবার কলেই জীবদেহ গঠিত হয়। একটি 
উত্তিদ বা প্রাণী ঘতদিন বেচে থাকে, ততদিন তার দেহে নতুন নতুন কোষের 
গঠনক্কিয্বা এভাবে চলতে থাকে । এই প্রক্রিয়া বন্ধ হলেই আসে জরা, তারপর 
আসে মৃতু)। 

বিজ|নীর। নানারকম পরীক্ষা ক'রে বুঝতে পেরেছেন যে, কান, অক্সিজেন, 
হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, মাল্ফার ও ফস্ফরাম এই কয়টি মৌলিক উপাদানের 
বিচিত্র মমাবেশেই সজীব প্রোটোপ্লাজ মের ( বা, প্রাণপন্কের ) সৃষ্টি হয়েছে । কিন্ত 


২৬২ ভীবের ক্রমবিকাশ 


তার! শত চেষ্ট। ক'বেও জ্যাবরেটরীতে সজীব প্রোটোপ্লাজ.ম (বা, গ্রাণপন্ক) আজও 
কৃষ্টি করতে পারেন নি, যদিও তার এর গঠন-বৈচিত্্য সম্পর্কে অনেক খৃ'টিনাটি 
খবর ইতিমধোই মংগ্রহ ক'রে ফেলেছেন। অথচ কি অপূর্ব এই হৃটি! কোন্‌ 
স্থদুর অতীতে হঠাৎ একদিন প্রাণহীন জড়-পদার্থ থেকেই প্রথম জীবের উদ্ভব 
হয়েছিল এবং তা থেকেই ক্রমে কত বিচিত্র উদ্ভিদ, কত বিচিন্্র প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে 
এবং অবিরত হয়ে চলেছে! এইখানেই কৃষির মাহাস্ন্য। ুদীর্ঘকালের কষ্টসাধ্য 
গবেষণার ফলে বিজ্ঞানীরা ক্টিরহশ্ত সমাধানের পথে অনেক দূর অগ্রসর হতে 
পেরেছেন-_একথা সত্য, কিন্তু তারা এই সমন্তার একেবারে মূলে পৌছাতে 
পেরেছেন, এমন কথ! বলবার সময় এখনও আমে নি। তবে তারা ধেভাবে দ্রুত 
অগ্রসর হচ্ছেন, তাতে মনে হয়, অদূর ভবিষ্বতেই তারা এই সমস্যার সম্পূর্ণ মমাধান 


করতে লক্ষম হবেন। 


চতুবিংশ পরিচ্ছেদ 


জাঁবের ক্রমবিকাশ 


স্থুদীর্বকাঁল ধরে বিজ্ঞানর্দের নানারূপ গবেষণার ফলে জীবের ক্রমবিকাশের 
চিন্ত্রটি এখন অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । তারই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে, 
দেওয়া হাল। 
(১) আযাজেোইক বা অজীবীক় যুগ (42০1০ চা» ) 2 

বিজ্ঞানীরা হিসেব ক'রে দেখেছেন, সবচেয়ে প্রাীন তৃস্তর গঠিত হয়েছে প্রায় 
৪০, কোটি বছর আগে। এই স্তরে জীবনের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি। মনে 
হয়, তখন কোন জীবেরই অস্তিন্ ছিল না । বিজ্ঞানীরা তাই এর নাম দিয়েছেন 
আাঁজোইক বা অঙ্গীবীয় যুগ (450০-5%10)010 116 )। 
(১) (প্রাটোজোইক বা প্রথম-জীবীয় যুগ (1৯০8০2০1০ চুর) 2 

এই যুগের 55 |হসেবে কিছু সরলতম জলন্ত উদ্ভিদ এবং সরলতম মেরুদগুহীন 
সামুদ্রিক প্রাণীর অবশেষ পাওয়। গেছে । বিজ্ঞানীব কল্পিত ইতিহাসের পাতায় এই 
হ'ল প্রথম জীবের কাহিনী। তা বিজ্ঞানীর] এযুগের নাম দিয়েছেন প্রোটোজোইক 
বা প্রথম-জীবীয় যুগ (7?০£০-%150, 20০-116ি )। 

খুবই আশ্চর্যের বিষয় এই ঘে, ০ কোটি বছবেব আগেকার স্তর থেকে জীবাশের 
নিদর্শন বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় নি, অথচ সে তুলনায় অনেক বেশী জীবাশ্ম পাওয়া 
গেছে অপেক্ষাঞক্ত নবীন শ্তরগুলি থেকে। এক সন্চোষে বড কারণ বোধ করি এই 





চিত্ত ১৭৮। আ.মিব! চিত্র ১৭৯ | আলমিবার খাছ্য গ্রহাণর পদ্ধতি | 


ষে, তখন জীবের সংখ্য। খুব বেশী ছিল না। আর একটি কারণ বোধ করি এই ষে, 
হুষ্টির প্রথম দিকে ঘে-সব জীব আবিভূতি হয়েছিল, তাদের দেহ পচে গলে নষ্ট হয়ে 
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গেছে, জীবাশ্বে পরিণত হতে পারে নি। এজন্যে অতীতের ইতিহাস রচনা করতে 
গিয়ে বিজ্ঞানীদের বারবার শুধু অনুমানের উপর নিঙর করতে হয়েছে । * 

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আজ থেকে প্রায় ছু-শ' কোটি বছর আগে পৃথিবীর 
আদিম জীবের জ্জীবনযাত্র! শুরু হয়েছিল জলে । তার দেহে ছিল একটি মাত্র কোফ 
0911), আর তার মধ্যে ছিল থানিকট? চটচটে প্রাণপদার্থ, বিজ্ঞানীরা ঘার নাম 
দিয়েছেন (21096918509 ) ব1 প্রাণপন্ধ। বর্তমানে পুকুর ও ডোবায় অনেক 
আযমিবা (/1009508 ) দেখা যায় । প্রয়োজন অনুসারে একটি আযামিবা ভেঙ্গে ছু'টি 
আমিবায় পরিণত হয়, আর তাতেই তাদের বংশ-বিজ্তার হয়। মনে হয়, অতীতের 
এককোষী জীবগুলি অনেকাংশে এদেব মতই ছিল। এই জীব একটিমাত্র কোষের 
সাহাঘোই খাওয়া, চলাফেন্* প্রভৃতি যাবতীয় কাঁজ.করত। কিন্তু এতে কোন 
কাজই স্ুনিয়ন্্িত হ'ত না। প্রত্যেক জীবেরই খাছ দরকার । এক জায়গায় চুপ 
ক'তে থাঞ্ছশে সেখানকার খাছ তাভডাঁতাঁডি ফরিয়ে ধাবে, তাই এগিয়ে চলার এবং 
ধান্ঠ সংগ্রহ করাব স্বিধার জন্যে আদিম জীবের দেছে নানানূপ অঙ্গ-প্রতাঙেব স্টি 
হ'ল, আব সেজন্যে জীবদেহে কোষের সংখ্যা ক্রমশ বাডতে লাগল! এইভাবে 
টি হ'ল  .;টোজোয়া, শেওল। প্রভৃতি সরল জলঙক্ত ভীব। জীংন-সংগ্রামে জয়ী 
হওয়ার স্ন্যে তাদের নানা উপায় উদ্ভাবন কবতে হ'ল । ক্রমে একটি জীব অন্য আর 
একটি জীবকে আ'কমণ ক'রে উদবলাং কবতে শিধল, আর আক্রান্ত জীবও শিখল 
ধাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাডাচাডা ক'বে পালিয়ে বাচতে পাবে। এইভাবে জ্বীবদেহেব 
জটিলতা ক্রমশ আরও বাডতে লাগল। 

তবে তখন জীবন সীমাবদ্ধ ছিল শুধু সমূদ্রেই, ভাায় ছিল না কোন প্রাণী, ছিল 
না কোন উত্ভিদ, একটি সবুদ্ত তণও ছিল না৷ কোনখানে। চাবিদিকে বিরাজ ক'রত 
শশানের নিস্তব্ধতা । এই যুগ মোটামুটি প্রায় ১৫০ কোটি বছব ধরে চলছিল | 
(৩) প্যালিওজোইক বা পুরাজীবীয় যুগ । ৮8186০9201০ চিজ) 2 

তারপর এলো প্যালিওজোইক বা পুবাজীবীয় যুগ। এর স্থায়িত্বকাল প্রায় 
৩* কোটি বছর। পৃথিবীর ইতিহাসের এই পৃষ্টাটি অনেক বেশী চমকপ্রদ। কারণ, 
এই যুগের নানাপ্রকার ভীবাশ্ের নমুনা পাওয়া গেছে প্রাচীণ শিলান্তরে ৷ এই 
ষুগকে ছয়টি পর্যায়ে ভাগ কর! হয়েছে-_ক্যাস্থিয়ান (080191180 ), অর্ডোভিসিয়ান 
(0:৫9%101%7 ), সিলুরিয়ান (311011217), দে ভানিয়ান (706৬0101817 ১ 
কার্বনিফেরাপ | (৪1700171060$ 1 এবং পাবমিয়ান ( ৮110121 )| 
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ক্যান্থিস্বান ও অর্ডোভিসিপ্লান-পর্যাস্্-ক্যা্ি যান ও অর্ডোভিলিয়ান- 
পর্যায়ে ন্তম্ত স্তরগুলিতে ( 081091187 2100 010010181) $95661205 ) ডাঙ্গার কোন 
জীবের সন্ধান পাওয়া না গেলেও অনেক রকম জলজ জীবের সন্ধান পাওয়া যায়; 
যেমন_-নানারকম শেওলা, স্পঞ্জ ইত্যাদি, জেলিকিস, তারামাছ, তুস্টেনিয়ান বা 
কবচী (যেমন -_-শামুক, বিস্ৃক ইত্যাদি) এবং নানারকম কীট। এই সময়ের 
সবচেয়ে উল্লেখধোগ্য 'প্রাণী হ'ল ট্রাইলোবাইট (11100165)। একরকম পোকা 
আছে কাঠ কুরে কুরে খায়, ট্রাইলোবাইটের আকুতি ছিল অনেকট] সেইরকম । 
এদের দৈর্ঘ্য ছিল ৩ থেকে ৭০ সেট্টিমিটার পযস্ত। এছাড়া ঝিনুক, শামুক এবং 
একরকম ক্রুস্টেসিয়ান বা বিছে-কাকড়া, যার নাম ইউরিপটেরিড, প্রভৃতি ছিল। 
আর ছিল অক্টোপাসের পূর্বপুরুষ নটিলয়েড। দেভোনিয়ান পধায়ে এ থেকেই 
উদ্ভূত হয়েছিল আযামোনাইট (82001017116), আর বহু যুগ ধরে তারাই ছিল সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য কম্বোজ (14০91986 )। | 

মানুষের বিবর্তনের দিক দিয়ে সবচেস্সে উল্লেখষোগ্য ঘটনা] ঘটে এই পধায়ে। 
তাহু'ল, প্রথম মেরুদণ্ী প্রাণীর আবিভাব। মেরুদণ্ডী প্রাণীর সবচেয়ে প্রাচীন 
জীবাশ্মের নমুন! পাওয়া গেছে অর্ডোভিসিয়ান স্তরেঃ আর তা হ'ল একপ্রকার মতস্ত। 





চিত্র ১০৩। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অগভীর সমুদ্র-তলের একটি দৃগ। 
[ শিল্পী-্জ্ীমতূজ গুহ ] 
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চিত্র ১৮৪। কাপ নস লগেব অলাডুমি ও জঙ্গল | 


এদের £তিনিধি হিশেবে লাম্যে, হ'গফিস্‌ প্রভৃতি এখনও এই পৃথিবীতে বিরাজ্ঞ 


করছে। 
দিলুরিয়ান ও দেভোনিয়ান-পর্যায়_পিলুরিয়ান পায়ে (511877817 
০০1০৫) জলজ উচ্চিদ ও প্রাণী খুন বেশী পরিবর্তন হ'ল না। কিন্তু এই সময়েই 
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চিত্র ১৮৭ । কয়েক প্রক।র কো'নিফার (0901061-500176 ৮০৪11770 906০165 ০1 (160 0174 
90080) গ্রতভোকটি গাছের দঙ্গে সেই গাচ্ছের কোন্‌ (০০০০) বা] ফল (36119) দেখানে| হয়েছে । 
1]. পাইন 17906), 2. সাইপ্রেস (05101655578 3. লার্চ (19101) )১4 ফার( 511) 
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জীব প্রথম জল ছেড়ে ডাঙার দিকে এগিয়ে চললো । হিজ্ঞানীরা মনে করেন, সমুক্রের 
শেওলাই হয়তো সর্বপ্রথম ভাঙার জীবনে অভিযোজিত হয়েছিল । তাদের দেহের 
চারিদিকে একটি শক্ত আবরণ তৈরি হয়, তাই তার? অল্প সময়ের জন্যে দেহের মধ্যে 
খানিকটা জল সঞ্চয় ক'রে রাখতে পারত । ঢেউয়ের আঘাতে সাময়িকভাবে শুকনে। 
ভাঙায় পড়লেও এর! স্থর্যের উত্তাপে শুকিয়ে যেত না, পুনরায় সমুদ্রে ফিবে না যাওয়া 
পযস্ত কোনপ্রকারে বেচে থাকতে পারত। জোয়ারের সময় তাদের বিপদ কেটে 
যেত, কারণ তখন তারা জলে ফিরে যেত এবং তাদের জলের ভাণ্ডার আবার পর্ণ 
করে নেবাব স্থযোগ পেত। সেই থেকে সৃষ্টির ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায়ের 
স্থচনা হ'ল। 

এই সব উদ্ভিদ জল ছেড়ে ডাার জীবনে অভিযোক্তিত হ'ল। কিন্তু তখনও এরা 
জল ছেড়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারত না, তাই এদের আন্তানা হাল জল-জায়গারই 
আশেপাশে । ভাঙ্গার উদ্ভিদও ক্রমে মাটির নীচে শিক চালিয়ে রস সংগ্রহ করতে 
শিখল, সবৃন্দ গ'তার সাহায্যে বাতাসের কার্ধন ডাই-অক্মাইড ও জলের উপাদান দিয়ে 
খাছা তৈরি করতে শুরু ক'রল। এইভাবে তারা ক্রমশ ভাঙাব জীবনে অভিযোজিত 
হয়ে উঠল । স্থগজ উদ্ভিদের প্রথম প্রতিনিধি হিসেবে পাওয়া গেছে কতকগুলি 
মিলপ.সিডভ (751107510 )-এর নমুনা । 

উদ্ভিদ এতকাল সমুদ্রের তলায় গভীর তমসায় জীবনযাপন ক'রছিল। ডাগাব 
জীবনে অডিযোজিত হওয়ার পরে স্ুর্ষ-বশ্মির অপুর্ব মহিমা উপলক্ধি ক'রে তারা ফেন 
মুগ্ধ হয়ে গেল। এই সময় পৃর্থবীর কুয়াশার ক্ষীণ আবরণট্ক্থও একেবারে সরে 
গেল, পৃথিবীর উপর স্ুধ-রশ্মি পড়তে লাগল অভ্র ধারায়। আর মহাযূল্য ক্য-রশ্মি 
পুরোমাজায় গ্রহণ করে উচ্ভিদও দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে লাগল । 

«সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ হ'ল লাইকোপ সিড, স্ফেনপ.সিড এবং 
টেরপ.লিড। প্রথম ছুটি প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। মাত্র ছু'টি প্রতিনিধি আজ কোন- 
প্রকারে টিকে রয়েছে । তাদের নাম- ক্লাব-মস (010-10955 ) এবং হস+টেইল 
(17101756-8811 1 টেবপ সিডের প্রথম প্রতিনিধি হল কার্ন। সে সময়কার কারন 
গাছ ক্রমে বৃক্ষের আকার ধারণ ক'রল, কোন-কোনটির উচ্চতা ইল প্রায় ১০০ ফুট। 
পৃথিবীর উত্তিজ্জ আবরণ ক্রম; ঘন হতে লাগল। 

উদ্ভিদের পদান্ক অনুসরণ কবে নানাবিধ প্রাণী€ ক্রমে ভাঙার দিকে এগিয়ে 
চললো । এই সময়কার শিলান্তরে যেশব স্থলচর প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, 
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তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখধোলা হ'ল একপ্রকার কাকড়।-বিছে। কিছু কিছু 
পোড়ামাকড়ের নমুনাও অবশ্ত এই স্তরে পাওয়া গেছে। 





চিত্র ১৮৬। লাঙ্গ-ফিস--একে বল] হয় জীবন্ত জীব!শা । কারণ কে।টি কোটি বছর 
ধরে এরা প্রায় একই রকম রয়ে গেছে) বিশেষ ক্ষোন পরিবর্তন হয়নি । 


দেভোনিয়ান পরায় (19০10190 76119 )-কে অনেক সময় মহ্শ্ত-যুগ বলা 
হয়। কারণ, সিলুরিয়ান পর্যায়ে চোয়ালহীন মংস্ত থেকেই প্রথম £চোয়ালযুন্ত' 
মতৎশ্যের উদ্ভব হুয়, তাদের বলা হয় প্র্যাকোডার্ম। আর দেভোনিয়ান পর্যায়ে তা 
থেকেই আবিভূ্ত হয় নানারকম মংশ্য। এই সময় দেখা দেয় হাওর, যার দেহের 
কাঠামো হাড়ের বদলে তরুণাস্থি (0810199 ) দিয়ে গড়া। আর দেখা দেয় 
সত্যিকারের মাছ, যার দেহ হাড়ের কাঠামে। দিয়ে গড়া। তা থেকে এক দিকে 
দেখা দিল লাঙ্গফিল (1-170-651) ), অন্য দিকে দেখা দিল লোব-ফিন মহস্তা 
(1.0৮০-101060 781) )। লোব-ফিন নাম থেকেই বোঝা যায় যে, এর দেহে 
পাখনার বদলে ছিল পায়ের মতে! মাংনল প্রত্যঙ্, যাদেব উপর ভর ক'রে এই 
প্রাবীটি ভাঙার দিকে এগিয়ে যেতে পারত । তাই এর] যে-নব জল। জামগাঁয় বাস 
ক'রত, দৈবাৎ ত। শুকিয়ে গেলেও এরা মরতো না। ডাঙার উপর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে 
অন্ত জলাশয়ে পৌছতো এবং তাতে অনিবার্ধ মৃত্যুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে 
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পারত । ক্রমে তার! চতুষ্পদ হয়ে উঠল । তাঁদের দেহে ফুস্ফুন হ'ল এবং তারা 
পুরোপুরিভাবে ভাঙ্গার জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেল। এইভাবে স্থ্টি হ'ল উভচর প্রাণী। 
এদের দেহের রক্ত শীতল ছিল, এব বাঁচতে] আন্ররএবং উষ্ণ আবহাওয়ায় । ভাঙায় 
থাকলেও এর ডিম পাঁড়তো। জলে । দেভেনিয়ান পর্যায়ের এই হ'ল সবচেয়ে গুরুহ- 
পূর্ণ ঘটন]। 

উভচর প্রাণীর সবচেয়ে প্রাচীন থে নমুনাটির সন্ধান পাওয়! গেছে, তার নাম 
দেওয়া হয়েছে ইকধাইওস্টেগ। ॥ বাস্তবিক এটিই সর্বপ্রথম জল থেকে ডাঙার জীবনে 
অভিষোজিত হয়েছিল । সমকালীন উভচর প্র]ণীর মতে। এরও চারটি পা ছিল, কিন্ত 
এব গায়ে মাছের ঘতে। আশ ছিল, আর লেজের উপরে ছিল পাখন] (হি )। 

কার্বনিফেরাস ও পারশরিস্বান পর্বাধব__পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটি নতুন 
পাত খুললো। এই সময় উদ্ভিদের সাড়ম্বর অভিঘান শ্তরু হ'ল! ক্রমে পৃথিবীর 
সমস্ত জলা জায়গাই অসংখ্য অবীজ উদ্ভিদে (যেমন- মস্‌, ফান প্রভৃতিতে ) ছেয়ে 
গেল । এর ফলে স্থানে স্থানে এক-একটি মহারণ্যের সৃষি হ'ল। 

তখন পৃথিবীর নানাদিকে আলোডন, ভূমিকম্প অশ্র,/পাত প্রভৃতি ছিল ৫দনন্দিন 
ব্যাপার। তাত হয়তে। জায়গায় জায়গায় 'এক-একটি বিরাট বন, গ্রাছপাল।, খাল- 
নিল সব সমেত মাঁটিব নীচে লিয়ে যায়। তারপব ধীরে ধীবে তার উপর বালি, 
পিমাটি ইত্যাদি স্তরে স্তরে জম! হয়। হাজার হাজার বছব ধবে ক্রমে সে-নব 
উদ্ভিদের চেহারা বদলে গিয়ে শেষ অধধি কয়লায় পরিণত হয়েছে । তাই এর নাম 
কয়া হয়েছে কাবনিফেরাস পায় ( 091909116510905 161100 )। 

সেই সময় উভ্ভিদ-জগৎ ক্রমশঃ বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠতে লাগল। ক্রমে সবীজ 
উত্তিদের আবির্ভীব হ'ল। এসব উদ্ভিদ এখন প্রায় সবই লোপ পেয়েছে । এখন 
ষে-সব কোনিক্দাব দেখা যায়, তাপ্রেই শুধু «ই জাতীয় উদ্ভিদের প্রতিনিধি বলে ষনে 
করা যায়। 

এই যুগে জলাভূমির নিঝিড় অরণ্যে কোন ফুল ব। পাখি দেখা যেত না, বড 
রকমের ডাঙার কোন প্রাণী তখন ছিল না! জলার ধারে ডাঙ্গাস তখন শামুক, 
কাকড়া-বিছে, নানা রকম পোকা-মাকড়, জল-ফড়িং প্রস্ৃতি ইত্তত বিচরণ করত। 

পারমিমান পায়ে (7১6120121) 06110 ) এই কাট-পতঙ্জের আকার ক্রমশ: 
আরও বড় হয়ে উঠল । এই সময় বিরাটাকার এক রকম জল-ফড়িং (0:98005 )- 
এর আবির্ভাব হয়। এদেেব দু পাখনা প্রসারিত করলে, এক প্রান্ত থেকে অন্ত গরান্ত 
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পযন্ত মাপ ছিল প্রায় এক গজ। কাঁকড়াবিছে এবং উভচর প্রাণীর সংখ্যাও তখন 
খুব বেড়ে গিয়েছিল । 

এই সময় আর এক প্রকার নতুন ধরনের মেরুদণ্ডী প্রাণীর আবিভাব হয়েছিল । 
তাদের বল? হয় সরীল্গপ। বিজ্ঞানীর কল্পিত প্রথম সরীক্প-_সেমুরিয়া । তবে যে 
সরীক্পের অস্তিত্ব নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়েছে, তাৰ নাম কোটিলোসর । উভচর 
প্রাণীদের মতে। এরাও ছিল চতুষ্পদ এবং অন্থয-শোপিত, অথাৎ এদের দেহের রক্ত 
শীতল ছিল এবং এর। বাচতে শুধু উষ্ণ আবহাওয়ায় । এরা ডিম পাডতে] ভাঙায়, 
কাজেই এরাই সর্বপ্রথম সম্পূর্নক্ূপে ডাঙার জীবনে অভিযোজ্িত হয়েছিল। পৃথিবীর 
ইতিহাসে সরীস্থপের আবির্ভাবই হ'ল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা । কারণ, পৃথিবীর 
উপর আধিপত্য বিস্তারে মেরুদপ্তী প্রাণীদের এই হ'ল প্রথম পদ্‌ক্ষেপ। আর পরব্ভী 
সুগে, বু কোটি বছর ধরে, পৃথিবীর আধিপত্য ছিল এদেরই হাতে। 

এর পরেই পৃথিবীর আবহাওয়ায় হঠাৎ উল্লেগধোগ্য পরিবর্তন হয়, তার ফলে 
জীবজগতেও এক উলেখযোগ্য পরিবর্তন স্ুচিত হয়। পুরাতন অনেক জীবই 
একেবারে লোপ পেয়ে গেল, তাদের স্থান অধিকার ক'রল নতুন পরনের সব জীব। 
সমূত্র থেকে টরাইলোঁবাইট বিলুপ্ত হয়ে গেল, নতুন ধরনের সব কথ্বোজ, ক্রুস্টেসিয়ান 
বা কবচী (যেষন- চিংড়ি, কীঁকড়া ইত্যাদি ), মাছ প্রভৃতির আবির্তাব হ'ল। 
ভাঙায় ফাঁনের অরণোর স্থান অধিকার, ক'রল কোঁনিফারের অরণ্য । কোটিলোসরের 
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পুব-পুরুষ লেবিবিস্থোভেণ্টস লুগ্ধ হয়ে গেল। উভচর প্রাণীদের মধ্যে টিকে রইলো 
বর্তমান কালের মতো স্তালামাগডার, সোনা-ব্যাও, কুনো-ব্যাঙ প্রভৃতি কয়েক রকম 
গাণীর পূর্ব-পুরুষ। 

পারমিয়ান পধায়ের সঙ্গে সঙ্গে পযালিওজোইক যুগ শেষ হয়ে গেল। সংক্ষেপে 
বল। যায়, এই যুগ হ'ল অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের আধিপত্যের কাল এবং যে-সব মেরুদণ্ী 
প্রাণী প্রথম ডাগার জীবনে অভিযোজিত হয়েছিল তাদের আবির্ভাবের কাল । এই 


যুগেব আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল এই ঘে, তখন উত্তিদ্‌ সম্পূর্ণরূপে স্থলভাগ অধিকার 
ক'রে ফেলেছিল । 


সব৮পপ্দব দিনিন্ণ ঠপষণ্ছ না 


[5 ১৮৯ । 
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(৪) মেপোজোইক ব1 মধ্যজীবীয় যুগ ( 14155০০1০ ঢ78 ) : 

এর পর যে যুগের স্চন। হ'ল তার নাম যেলোজোইক বা মধ্যজীবীয় যুগ। এই 
যুগকে আবার তিনটি পর্যায়ে ভাগ কর! হয়েছে__ট্রায়ামিক (11188510 ), জুরাসিক 
( 8188510০ ) এবং ক্রিটেসিয়াস (0190০600$ )। 

এই যুগ হচ্ছে সরীল্পদের আধিপত্যের কাল। তবে এই সময় জীবজগতে 
আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে, যেমন--ট্রায়ামিক পর্যায়ের শেষ দিকে, 
অথবা জুরাসিক পধায়ের প্রথম দিকে, প্রথম সপুম্পক উদ্ঘিদের উদ্ভব হয়। এই সময় 
কীট-পতঙ্গের বৈচিত্র্য আরও অনেক বেড়ে বায়! ক্রিটেসিয়াস পর্যায়ে যে-সব মতশ্ত্ের 
উদ্ভব হয়েছিল, সেগুলি সমকালীন মতশ্যের মতই | আর তখনই আবিঙাব হয়েছিল 
উষ্ণ শোণিত প্রাণীদের, অর্থাৎ পাখি এবং স্তন্তপায়ীদের । এক কথায় বলা যায় যে, 
এই যুগেই সমুদ্র এবং স্থলভাগের অবস্থা সব দিক দিয়ে এখনকার মতে। হয়ে উঠেছিল । 

পারমিয়ান পধায়ের সরীস্থপ কোটিলোসর থেকে মোটামুটি পাঁচটি ধারায় বিভি 
বকম গ্রণশীক উদ্ভব হয়। প্রথম ধারাদ দেখা দেয় থেকোভোণ্ট, এ থেকেই উদ্ভব 





চিত্র ১৯১। এডমঘ্টোসরাল (1800000605800805 ) বা হংসচঞ্চু-ড ..নাসর- বিজ্ঞানীর! মনে 
করেন, প্রায় ৭ কোটি বঃব আগে, পৃথিবীতে এই ধরনের ডাইনোসর বিচরণ ক'রত। এছিল 
উভচর এবং তৃণভোজীঃ লম্বায় প্রায় ৩* ফুট। তাছাড়া এর ঠোট এবং পা ছিল 
অনেকটা হাসের মতো । এরূপ ডাইনোসরের জীবাম্প সর্বপ্রথম পাওয়া ধায় 
কানাড] থেকে। 


২৭৮ জীবের ক্রমবিকাশ 


হয়েছে সরিসি। এবং অনিথিসিয়া (যাদের একত্রে অভিহিত করা হয়েছে ডাইনোপর- 
রবপে ), টেরোমর, গিরগিটি, কুমীর, সাপ এবং আআদি-পাখি। দ্বিতীয় ধারায় পাওয়া 
বায় কচ্ছপ ( 1[916159 ), যা আজও পৃথিবীতে বিরাজ করছে। তৃতীয় ধারায় পাওয়। 
যায় হাউরের মতে। ইক্যাইওসর | চতুর্থ ধারায় পাওয়া যায় দীর্ঘগ্রীব প্লেজিওসর, 
মার পঞ্চম ধারায় পাওয়া যায় খেরাপংলিড। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, থেরাপ.সিড 
থেকেই প্রথম স্তন্তপাধী প্রাণীর উদ্ভব হয়েছিল, ট্রায়াসিক পায়ের শেষ দিকে, অথব! 
স্করাসিক পর্যায়ের প্রথম দিকে । 

অতীতের অতিকায় ডাইনোসরদের (%1/05767 -516111910 112910 ) কথ। 
ভাবনেও ভয় হয়। সবার আগে নাম করতে হয় ভিপ্লোডোকাস, ব্রন্টোসরাস, 
আ্যাটলাশ্টোসরাস, এডমণ্টোসরাস গুভৃতি প্রাণীর । এদের মধ্যে আবার ভিপ্রো- 
ভোকালের ঘাড় আর লেজ ছিল সবচেয়ে লম্বা । তবে ব্রণ্টোসরাসও কম বায় না। 
এইবূপ এক-একটি প্রাণীর দৈধ্য ৭৫__-১০* ফুট হ'ত, আর ওজন হ'ত ২৫ থেকে ৬০ 
টন পর্যস্ত। কিন্তু দেহের তুলনায় এদের মাথা ছিল খুব ছোট । এর! সবাই ছিল 
অত্যন্ত নিরীহ প্রর্কততর এবং শাঁকাশী। বিশাল বপু নিয়ে এরা ভাাব উপবে 
ভাল করে চলতে পারত না। তাই এর] সাধারণত জলার নারে বাস ক'বত, ভলে 
গ1 ভামিয়ে চলত, আর কচি ঘাসপাতা। চিবিবে খেত । গাছপাত) ধাওয়ার উদ্দেশ্রো, 
অথব! হিংশ্র প্রাণীর তাড়া ৫্য়ে জলে নামলে, সম সময় এদের বিবাটি ভারি কেহ 
হয়তে। শকুম 
পাক ভুলে মেত। 


-লানঞুমেহ আব 





পরিরীরাি রি পিক রর আছে কা দা- 
পাথরের শরে। 


চিত্র ১৯২: ট্রাইদেরটপস (01155186903) [ শিল্লী-_ঞমনুজ গুহ] 
এই সমন আরও কতকগুলি অতিকাঘ়্ '্রাণীর আবিভাব হয়, যেমন ট্রাইদেবা- 
টপ.স, স্টেগোসরাস প্রভৃতি। এরাও ছিল পুরোপুরি তৃণভোজী, তবে এরা ভাঙাতেই 
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চলে বেড়াত। উরাইসেবাটপ,স লম্বায় হ'ত প্রায় ২৫ ফুট। এর মাথায় ছিল ভয়্কর 
ছু চালে। তিনটে শিং, শরীর মোট! চামড়া দিয়ে ঢাকা, আর এই চামড়ার উপরে ছিল 
হাড়ের মতো শক্ত অনেকগুলি বর্ম । ঘাড়ের উপরেও ঢালের মতো শক্ত হাড়ের বর্ণ 
ছিল। মাথার খুলির হাড় বর্ধিত হ'য়ে এই বর্ম তৈরী হ'ত। দেখে মনে হয়, বিপদে 
পড়লে এর! মাথা নিচু ক'রে রুখে দাড়াত, আর শিং দিয়ে শক্রর শরীর ছি'ড়ে-ফুডে 
ফেলত | স্টেগোসরানের দেহ ছিল শক্ত চামড়ায় মোড়ানো । আর এই চামড়ার 
উপরে ছিল হাড়ের মতো] শক্ত অনেকগুলি বর্ম। পিঠের উপরে ছিল ছু'সারিতে পর 





চিত্র ১৯৩। ্রেখোনর/ন (598958103)_ দেখে মুন ভযঃ এ ছিল বমতলধা বা মস্ত এক যোদ্ধা , & - 
পর কতকগুলি হাড়ের পটি সাজানো, "াঁব লেজের ডগায় ছিল লঙ্গ৷ ধারালো চারটি 
শুল। দেখে মনে হয়, এ ছিল বর্মশুলধারী মন্ত এক যোদ্ধা। কিন্তু দেহের তুলনায় 
এর মাঁথাঁটি ছিল খুবই ছোট, আর দেহটি ছিল এমন কিন্ত্রতকিমাকার ষে, বর্শ-শূলধাঁবী 
হয়েও এ হিং প্রাণীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা কবতে পারুত না। 
এই সময় অনেক বকম অতিকান মাংসাশী সরীক্ছপেবও আবির্ভাব হয়, যেমন-_ 
আলোসরাপ, টিরানোমরাস এভুতি। এদের চহার। দেখলেই আতঙ্ক জাগে। 
/ঘমূন বিশাল বলিষ্ঠ দেহ, তেমনি ভয়ঙ্কর তার পিছনের দু'পায়ের থাবা । এর পেশী 
বহুল শক্ত ঘাড়ের উপর ছিল বিরাট একটি মুখ এবং তার মধ্যে ছু'পাটিতে ছুরির 
“লার মতো। ধার!লে। দাত । এরা পিছনের দু'পা এবং লেঙ্ে উপর ভর দিয়ে 
দাড়াত, লাক-ঝাপেও এর] খুব পট ছিল। তৃণভোজী কোন প্রাণী দেখলেই এর! 
তাকে আক্রমণ ক'রে হত্যা ক'রত এবং মহানন্দে তার হাড়-মাস চিবিয়ে খেত। 
এদের গায়ে জোর বেশী ছিল, অথচ বুদ্ধি ছিল কম। তাই শ্বভাবতই এর ছিল 
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চিন্তর১৯৫। প্রথম পাধি--মাকি অপতেরিক্ন (4১7০1395010167)৯) । 

অত্যন্ত হিংস্থটে এবং ঝগড়াটে প্রক্কৃতির, অত্যন্ত অত্যাচারী এবং প্রাণীকুলে আতঙ্ক- 
স্ববপ। একজন আর একজনকে “দখলেই তাকে আক্রমণ ক'বত আপন-পর 
বিবেচন। ক'ত না। 

সেই সময় টেরোডাক্টাইল (15:০990651) নামে এক প্রকার অতিকার সরীস্পেব 
মাবিভাব হয়। এরা আকাশে উড়তে পারত, কিন্তু এদের ঠিক পাখি বল চলে না। 
এর] ছিল উড়ন্ত সরীস্থপ। এর সরু লম্বা! মুখ ছিল, আর তার মধ্যে ছিল দু-সারি 
ধারাল। দাত। বাছুড়ের মতো! পাতল। চামড়ার ভান। ছিল, তারই সাছাষ্যে প্রাণীটি 
আকাশে উড়তে পারত। ডানায় আকশির মত নখ ছিল, তাদের সাছাষ্যে প্রাণীটি 
গাছের ডালে বা পাছাড়-চূড়ায় ঝুলে থাকত। এর পিছন দিকে আবার গিরগিটির 


২৮২ ভবের ক্রমবিকাশ 





চিত্র ১৯৬। বর্মশূলধারী হয়েও ষ্রেগোসর।স কিন্তু হিংস্র টিরানে।নরাস-এর আক্রমণ থেকে 
আত্মরক্ষা করতে পরত না । [শিল্পী--ওয়ান্ট ডিস্নে (ডিস্নেলা।ও )] 


মতে: লম্বা একটি লেজ ছিল। সেই সময় টেরানোডন (চ61871007 ) নামে আর 
একরকম উড়ন্ত সরী্ছপের আবিভাঁব হয়, তার লম্বা লেজ ঠিল না। তবে আকারে 
সেছিল আরও বড়। এইরূপ একটি প্রাণীর ডানার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের 
মাপ ছিল প্রায় ৩০ ফুট । 

কালক্রমে সরীক্পদের পদাঙ্ক শঅন্সবণ করেই আবিভূতি হ'ল আদি-পাখি। 
কজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন আকিঅপ তৈরিকৃস (£১101১600]01619% 1 বা আলি- 
পাি। এ দেখতে ছিল অনেকটা কাক বা কোকিলের মতো । এখনকার পাখির 
মতই এর ডানা ছিল পালকযুক্ত এবং সর্বাঙ্গ পালকে আবুত। এই ভানার শাহাহো 
«বা বেশ দ্রতবেগে উড়তে পারত । এই পাখির ছুটি লম্বা লঙ্ঘ। পা ভিল। এ 
পায়ের সাহাষেযে এর] শ্বচ্ছন্দে হেটে বেড়াত কিন্তু তা সব্বেও এএ আকৃতি ছিল খুবই 
অদুত। এখনকার পাখিদের ঠোট থাকে, কিন্ধ তাতে দাত থাকে না। কিন্তু আদি- 
পাখির ঠোটের মধ্যে দাত ছিল। একথা এখন আমরা ভাবতেও পারি নী। এদেলু 
ভানাও ঠিক এখনকার পাখিদের মতো ছিল না। আি-পাথির ডানায় নখর-বিশিষ্ট 
আন্গুল ছিল। এছাড়। মেরুদণ্ড পুক্ছমণ্যে বিস্তৃত ছিল। এর সঙ্গে এখনকার পাখির 


জীবের ক্রমবিকা* ২৮৩ 





চিত্র ১৯৭। দু'টি ডাইনোনর মরণপণ লড়াইয়ে লিপ্ত | . শজ.-হমৃত্ুঞ্য প্রনাদ গুহ 
চেয়ে গিরগিটিরই সাদৃশ্ঠ ছিল বেশী। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় ষে, প্রাণীটি ছিল 
গিরগিটি এবং পাখির মাঝামাঝি । আব এতেই প্রমাণ হয় যে, বিবর্তনধারায় 
মরীস্থপ থেকেই প্রথম পাখির উদ্ভব হয়েছে । 
এই সময় সমুদ্রের জলেও নানা প্রকার ভয়ঙ্কর সরীক্ষপ বিচরণ ক'রত, যেমন 
প্লাইওসরাস, আদিম কচ্ছপ ইত্যাদি। এদেরকে বর্তমান যুগের তিমি, হাওর, কুমীর 
ও কচ্ছপের পূর্ব পুরুষ বলে মনে করা যায়। 


২৮৪ জীবের ক্রমবিকাশ 


এর অনেক কাল পরে হঠাৎ একসময় অতীতের অতিকায় প্রাণীগুলি সব এক- 
যোগে লোপ পেয়ে গেল। পণ্ডিতের মনে করেন, এই যুগের শেষদিকে ভূপৃণে 
এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে, যাঁর ফলে হিমালয়, আল্পস, আযা্িস্‌ প্রভৃতি পর্বতমাল। 
মাথা তুলে দাড়ায়। এর ফলে ইউরোপ এবং এশিয়ার উত্তরাংশের আবহাওয়া 
হঠাৎ বদলে যায়। ক্রমে এসব অঞ্চলে একটি হিমযুগের আবির্ভাব হয়। আর 
গরমপ্রিয় অতিকায় সরীস্থপগুলি অত্যধিক শীতের প্রকোপ সহা করতে না পেরে সব 
'একযোগে মার ষায়। কিংবা! তখন হয়তে1 আবহাওয়। হঠাৎ খুব শুফ হয়ে উঠেছিল 
এবং দারুণ জলকষ্ট দেখা দিয়েছিল । এর ফলে গাছপালা, তৃণগুল্স সব শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন 
হয়ে গেল। তাই খাগ্াভাবে প্রথমে ভৃণভোজী সরীস্থপগুলি সব মার] গেল। 
তারপর মাংসাশী প্রাণী যে-সব ছিল, তার তৃণভোজীদের ন। পেয়ে নিজেদের মধ্যেই 
মারামারি কা মড়াকামড়ি আরম্ভ ক'রল এবং শেষ পর্যস্ত এর। সকলেই ধ্বংস হয়ে 
গেল। অপরদিকে কেউ কেউ মনে করেন, অতীতের সেই পরিবন্তিত আবহাওয়ায়, 
এমন .সব উত্ভিদের উত্তব হয়, যাদের দেহমধ্যে সঞ্চিত ছিল এক প্রকার বিষ ( যেমন, 
'আযাল্কালয়েড বা] উপক্ষার ।1 এইরূপ উদ্ভিদ আহার ক'রে ভূণভোজী ডাইনোসরর! 
দলে দলে মারা যায়। আবার এসব বিষাক্ত তৃণভোজী ডাইনোসরদের আহার 
করে মাংসাশী ভাইনোসরেরাও হয়তে1 দলে দলে মার] পড়ে । তবে এসবই অনুমান। 
সঠিক কি হয়েছিল, এতকাল পরে তা আন্দীজ করা খুবই কঠিন । 





$ 


চিত্র ১৯৮। বিজ্ঞানীর কল্পিত প্রথম স্তন্কপায়ী__মরগ্যানুকো ডন (2101880009092 )। 


জীবের ক্রমবিকাশ ২৮৫ 


(৫) টারপিয়ারি বা তৃতীয় যুগ (252619850৫5) 2 

এরপর অতীতের ইতিহাস থেকে অনেকগুলি পাতা হারিয়ে গেছে । পরের 
যে পাতাটি পাওয়া গেছে, তার পাম দেওয়া হয়েছে টারসিয়ারি বা তৃতীয় যুগ। এই 
ঘ্গকে মোট চারটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে; যেমন-ইওসিন (1০০16 ) ব1 
প্রাগাধুনিক, ওলিগোসিন (91189০61৩ ) ব1 স্বল্ন-নৃতণ, মাইওমিন (11906175) বা 
মধ্য-নৃতন, এবং প্রিওসিন (1199016 ) ব| অতি-নৃতন। এই যুগের স্থচনা হয়েছিল 
মাজ থেকে প্রায় সাত কোটি বছর আগে। তখন পৃথিবীর যেরূপ আবহাওয়া ছিল, 
তা অনেকাংশে বর্তমান কালের আবহাওয়ার মতই । এখন আমর! যে-সব ঘাস, 
গাছপাঁল।, লতাপাতা, ফুলফল প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত, সে-সব তখন ছিল। 

পৃথিবীর পরিবর্তিত আবহাওয়ায় সরীস্থপ থেকে অম্পূর্ণ নতুন ধরনের কতকগুলি 
প্রাণীর আবিভার হ'ল। এরা উষ্ণ-শোণিত 'প্রাণা, অথাৎ সরীল্ছপদের মতো এদের 
রক্ত শীতল [ছল না। তাই এব। পৃথিবীর পরবর্তনশীল আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের 
খাপ খাইয়ে শিয়ে বেঁচে খাকতে পারল। এদের ক্রমাবকাশ হাল প্রধানত ছু"টি 
শাখায়_-একটি শাগায় হ'ল পাখি, আর অন্য শাধায় ছাল স্তন্পারী প্রাণ, 
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চিত্র ১৯৯। প্রাগেতিহাসিক প্রাণী- লোমশ গগডার (৬/০9০0119 [২1000009105 )। 


টেরোসরের পরিবর্তে বাছড এবং পাখি আকাশে আধিপত্য বিস্তার ক'বুল। 


২৮৬ জীবের ক্রমবিকাশ 


ভাঙায় ডাইনোসরদের স্থান অধিকার ক'বরল স্তন্তপায্ী প্রাণীরবা। আর সমূত্রে ভয়াল 
শিকারী প্রাণী প্েজিওসর এবং ইকথাইওসরের স্থান অধিকার করল তিমি এবং হাউর। 





চিত্র ২**। প্রাগৈতিহাসিক প্র।ণ। বেলুচিথেরিয।ন (8০11017110101)07) )১ঘোডা ও গকর 
মাঝামাঝি এক প্র £। 





চিত্র ২*১। প্রাগৈতিহাসিক হাতি-_ষ্টেগোডন গণেশ (5:2%9৫00. 8817659.)। বিজ্ঞানীর 
জীনতে পেরেছেন ধেম্হুদূর অতীতে ভারতের বনভূমিতে এরূপ প্রাণী বিচরণ করত। 


জীবের ক্রমবিকাশ ২৮৭ 


এই সময়েই প্রকৃত পাখির আবির্ভাব ঘটে । পাখি ডিম পাড়ে, ডিমে তা দিলে 
ভিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। প্রায় সব রকম পাখিই আকাশচারী। উড়বার জন্টেে 
এদের হাত দু'খানি ভানায় পরিণত হয়েছে, লেজ নেই বললেই চলে। প্রকৃত 
লেজের বদলে কিছু পালকের সাহায্যে নকল লেজ উৎপন্ন হয়েছে । এই নকল 
লেজটিও উড়তে সাহাধ্য করে। সমস্ত শরীর পালকে ঢাক1 থাকায়, শরীর বেশ 
হাল্কা হয় এবং দেহের তাপ-নিয়ন্্রণ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। ভ্রাণশক্কি খুব ক্ষীণ, 
কিন্তু সে তুলনায় দৃষ্টিশক্তি অত্যন্য প্রখর । 

সবচেয়ে প্রাচীন (প্রায় ১৬ কোটি বছর পূধে আবিভূতি ) স্তন্তপায়ী দেখতে ছিল 
অনেকট! ছুঁচো বা ইছুরের মতো । এর নাম মরগ্যান্থকোডন। এদের বাচ্চা হত, 
আর সেই বাচ্চা মায়ের স্তন্ত পান ক'রে বড হয়ে উঠত। এদের বংশধররাই ক্রদে 
পুথ্থিবীর অধিকর্তা হয়ে বসল । তারা সবাই “ছল ডাগার জীবনে সম্পূর্ণ অভ্যস্য। 

পথিধীর পরিব তত ূ 
আবহাওয়ায় দে] দিল প্রা 
আজকালকাব মতে। আকৃতি- 
বিশি্ভ বিডাল কুকুর, 
হায়না, নেকডে বাঘ, ভালুক 
প্রভৃতি স্তন্য পায়ী প্রাণী। 
হাতি, গণ! ব, জরাফ 
প্রভৃতির পূর্ব-পুরুষেরও 





[চর ২০২। প্রাগতভিহানিক হ1ণ--খজা-দন্ত ব'ঘ (58০1০- 
10০11760 11661)। এব স।মনের দিকে দু'টো! খের মা 


আবির্তাব তখন হয়েছে। ₹াত ছিল, ত।ই এব একপ ন।মকরণ হয়েছে । এরা প্রধান: 

ক্রমে ঘোড়ার পৃবপুরুষ ইও- হাতি ও গণ্ডার শিকার কারে খেত। তবে বিজ্ঞান'র' মুন 

ও করেন কালক্রমে এদের দাত এতো বড় হয়ে বাল যেও 

হিগাসেরও আবির্ভাব হ'ল । এদের পক্ষে আহার করাই কঠিন হয়ে পড়ে। তাই প্রাচৃুষেব 
বিবর্তনের ধারায় একদল মধে থেকেও এরা অনাহারে মারা যায়। 


স্তন্তপায়ী প্রাণী ক্রমশঃ বৃক্ষারোহী হয়ে উঠল । এদের মধো উল্লেখষোগ্য কয়েকটি 
প্রাণী হ'ল-বৃক্ষারোহী শর, লেমুর, টারদিয়ার এবং বানর । বানরের বিকাশ হ'ল 
প্রনানতঃ ছুটি ধাবায়_-পূর্ব গোলাধেব বানর এবং পশ্চিম “গালার্ধের বানর। 
প্রাচীন বানরের অন্ত একটি ধারায় আবিভাব হয়েছে গিবন, ওরাং৪টাং, সিম্পা্ধি 
এবং গরিলার । 
(১ €োয্াটারনারি বা চতুর্থ যুগ ( 3৬ তোাজাড চজ) 2 

টারমিয়ারি (বা, ভুতীয়) যুগ শেষ হ'লে, আজ থেকে প্রায় দশলক্ষ বছর আগ, শুরু 


শর জীবের ক্রমবিকাশ 


হয় কোয়াটারনারি বা চতুর্থ যুগ। এর হুচন! হয় প্লাইস্টোসিন ( বা» আধুনিক ) 
পর্যায় (71915690966 761100) থেকে । বিশাল হিমযুগ (0162 106 ৪৪) দিয়ে 
এই পর্যায়টি চিহ্িত। উত্তর ভারতের এক বিরাট অংশ তখন সথদীর্ঘধকাল ধরে 
হিমবাহ দ্বারা আবৃত ছিল। তাই তখন সমগ্র ভারতেই শীতের প্রকোপ ছিল 
অত্যন্ত প্রবল। এর ফলে টারসিয়ারি বা ভূতীয় যুগের অনেক মেরুদণ্ডী প্রাণীরই 
সমূহ বিনাশ ঘটে । এ যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল মানুষের উদ্ভব এবং 
স্থলভাগে তার আধিপত্য বিস্তার। বিজ্ঞানীদের মতে, অতীতের বানর-জাতীয় 
একপ্রকার স্তন্তপায়ী প্রাণী থেকেই মাছুষের উদ্ভব হয়েছে । এখনকার মানুষের 
তুলনায় তার শারীরিক শক্তি ছিল বেশী, আর বুদ্ধি ছিল অনেক কম। কিন্তু এ 
সামান্য বুদ্ধির জোরেই মানুষ ছিল জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । তারপর অনেক দিনের অনেক 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমে আজকের হুসভ্য ও বুদ্ধিজীবী মান্থষের উদ্ভব হয়েছে। 
এইভাবে বিজ্ঞানীদের 
অক্লান্ত সাধনার ফলে 
জীবের ক্রমবিকাশের 
একটি মোটামুটি হিসেব 
এখন পা পয়। গেছে । 
এই হিসেবে সবচেয়ে 
প্রাচীন ঘে জীবের 
জীবাম্ম পাওয়া গেছে, 
তার আবির্ভাব হয়েছিল 
প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর 
আগে। প্রায় চন্ি শ 
কোটি বছর আগে জন্মায় 
ডাগঙার উত্ভিদ্‌। প্রায় 


চিত্র ২*৩। আইরিশ এলুক (11191 810 )- গুথম হিমযুগের পরে ষোল কোটি বর আগে 

এ জাতীয় বহু হরিণ আয়ারল্যাণ্ডে বিচরণ ক'রত। এর শিঙের মাপ, ১ 

এক প্রান্ত থেকে আর 'এক প্রান্ত পধন্তঃ কোন কোন ক্ষেত্রে বারে]! ফুট প্রথম পাখির উদ্ভব ও 

পর্যন্ত হ'ত। আর ত।র ওজন হ'ত প্রায় এক হন্দর ৷ দুঃখের বিষয়, প্রথম ন্তন্তপায়ীর হয়েছে। 
প্রকৃতির এই অপূর্ব সথষ্টিটি এখন একেবরে লুপ্ত হয়ে গেছে। আর সে তৃণনায় আদিম 


মানবের আব্র্ভাব হয়েছে সেদিন মাত্র, অর্থাৎ প্রায় দশ লক্ষ বছর আগে 





পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ 


আন্ডিযোজন 


আমর। জানি সকল জীব--তা সে মান্ষই হোক, জীবজন্তই হোক, অথবা উন্তিদই 
হোক-_নানা কারণেই প্রতিবেশ-নির্ভর। অনুকুল প্রতিবেশ যেমন জীবদের স্থষঠ 
জীবন যাপনের উপষোগী করে। প্রতিকূল প্রতিবেশে তেমনি জীবন ধারণ হত্প 
কষ্টকর, নয়তে। একেবারে অসম্ভব হয়ে পঠে। প্রতিকূল প্রতিবেশের প্রভাবে কত 
জীব যে একেবারে ধুয়ে-মুছে গেছে, আবার প্রতিবেশের আ্ুকুল্যে কত নতুন 
জীবনের আবির্ভাব হয়েছে! উড্ভিদ ও প্রাণীদের যেমনি, মানুষের ক্রমবিকাশের 
ইতিহাসও তেমনি, এই ধারা” অনুসরণ করেই এগিয়ে এসেছে । দেশে দেশে মাঙষের 
যে পার্থক্য তাও যেমন প্রতিবেশ-নির্তর, একই দেশের, একই সময়ের, এমন কি একই 
পরিবারের বিন্িম মানুষের মপ্যে্দ ঘে পার্থক্য লক্ষ্য করি, তাঁও আংশিকভাবে 
প্রতিবেশের প্রভাবেরই ফলশ্রুতি | 

পারিপাশ্থিক অন্স্থাব সঙ্গে সামঞ্ডত দিপান কালে চলতে না পাকলে জীবগণ 
বাচতে পারে না। তাই জীবগণ সব সময় ০৯! করে পারিপাশ্বিক অবস্থার সঙ্গে 
সামঞ্হ্ত বিধান করে চলতে । কোন জীবে আংশিক কিংবা সামগ্রিক দৈহিক 
পরিবর্তন দ্বারা বিশেষ কোনে প্রাকৃতিক হুতিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোকেই 
অভিযোজন ( 421)080191. ) বল] হয়। 

যে-সব উদ্ভিদ ৪ প্রাণ পাবিপাখিক অবস্থার সঙ্গে অভিযোভিত হতে পারে, 
তাঁরাই জীব্ন-সংগ্রামে বেচে থাকতে পারে । অন্যব। ধ্বংস হয়ে যায়। 

এ সম্পকে ডারউইনের বক্তব্য, যার, রগ ঘাক। দুবল কি-ধা পারপাশ্িক অবস্থার 
সঙ্দে খাপ খাইয়ে নিতে অক্ষম, মরা সময় তারাই আগে হবে) যারাবাইরের 
গরততিকুল আপস্থার মধ্যেও আপনাকে বাচিয়ে বাগতে পেয়েছে, তারাহ এখন টিকে 
রয়েছে । কারও গায়ে জোর বেশ, “দ লভাই করে হেচেছে । আবার কেউ নথ, 
দাত ও শিওের সাহাষ্যে আয়রক্ষ। করেছে। একউ খুব ছুটতে পারে, নে দেখড়ে 
পালিয়ে বেঁচেছে । কারও চামড়া মৌট। আর তাঁতে ঘন লোমের আবরণ, সে ছুরন্থ 
শীতের কামড় অগ্রাহ্থ কারে বেঁচে বয়েছে। আবার কারও গায়ের র এমন থে, 
বনে-জঙ্গলে গাছপাতার মনো এমনভাবে আম্মগোপন করে থাকতে পারে যে, তাব 


১০ 


২৯০ জীবের ক্রমবিকাশ 


অন্তিত্ইই বোঝা যায় না। লে লুকিয়ে বাচে। বাচবার মতো গুণ যার নেই, সে 
সহজেই মারা পড়ে। অপরপক্ষে বাঁচবার মতো৷ গুণ যার আছে, সেই বেচে থাকে 
এবং বংশবৃদ্ধি করে। এইভাবে আপনাকে বাচাবার তাগিদে, বাইরের নানা 
প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সংগ্রাম করতে করতে, প্রত্যেকটি জীবের চেহারা নানাভাবে 
গড়ে উঠেছে । সেই যে হুকোর গল্প আছে না_যার খোল-নল্চে ছুইই বদল 
হয়েছিল! এক-একটি'প্রাণীও তেমনি খোল-নলচে বদল ক'রে একেবারে নতুন মৃত্তি 
ধারণ করেছে। তাই এখন তার সঙ্গে পুরণোটির আর কোনো সাদৃশ্তই খুঁজে 
পাওয়া যায় না। তবে বিজ্ঞানীর দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে বোঝা যায়, তাদের মধ্যে 
কিছু-না-কিছু মিল অবশ্টই আছে । 

উদ্ভিদের অভিযোজন ঃ 

(১) জলজ উদ্ভিদের অভিযোজন (484519556০ ০ 17150700195 858 )- 
এইসব উদ্ভিদ জলাশয়ের কিনারায় আদ্র ভূমিতে, অথবা জলে নিমজ্জিত, আংশিক- 
ভাবে নিমজ্জিত কিংব। ভাসমান অবস্থায় জন্মায়। 





৮২/৮11/ 
| । | 
ৃ 
চিত্র ২০৪ । কচুরি-পান! চিত্র ২*৫। কেশরদাম 


বড় পানা, কচুরি-পান। প্রভৃতি জলের উপরে ভেসে বেড়ায়। এদের মূলতন্ত 
অত্যন্ত দুর্বল এবং অপুষ্ট। কোন কোন ক্ষেত্রে অস্থানিক মূল পরিবন্তিত হয়ে ভাদ্মান 
শ্বাসূলে পরিণত হয়; যেমন--কেশরদাম। এদের দেহ নরম ও ফাঁপা হয়, আর 
বাতাবকাশে (4১17-01790)961) বাসু সঞ্চিত থাকে বলে এরূপ উদ্ভিদ্‌ বা তার দেহাংশ 
সহজেই জলে ভেসে থাকতে পারে। 

জলে নিমজ্জিত উদ্ভিদের পাতা সাধারণতঃ সরু এবং পাতল কিতার মতো হয় 


জীবের ক্রমবিকাশ | ২৯১ 


বলে জলশোতে ছিড়ে যায়না; যেমন--পাঁতা-শেওলা। পাতার উপরে কোনো 
কিউটিকূলের আবরণ থাকে না, তাই এর] সর্বাঙহ্গ দিয়ে জল শোষণ করতে পারে। 
কাণ্ড ও পাতার উপরে মিউমিলেজ-জাতীয় পদার্থের আবরণ থাকে । এজন্ত জল 
থেকে ওঠালেই এসব গাছ শুকিয়ে যায়। 


০০] 
এপ 


ঠা 


: র্‌ 





(ত্র ২*৬। পদ্ম গাছ-আতশিকভাবে নিমড্ডিত উদ | 

পদ্ধু, শালুক প্রভৃতি আংশিকভাবে নিমঙ্ছিত উদ্ভিদ। এইসব গাছের মূল ও 
কাণ্ড জলের নীচে থাকে, কিন্তু পাতা ও ফুল থাকে জলের উপরে । এসব উদ্ভিদের 
রাইজোম-জাতীয় কাণ্ড কর্দমাক্ত মাটিতে বধিত হয়। পাতা ও ফুলের বৌটা সরু ও 
লম্বা হয়, আর তার মধো অসংখ্য বারুপৃণ নালী থাকে । পাতা! বেশ বড় হয় এবং 
পাতার উপর-পিঠে বুদ্ধ থাকে । আর পাতার উপরে যাতে জল দাড়াতে না 
পারে, সেজন্য উপর-পিঠে মোম-জাতীয় পদার্থের আবঞগ্ণ থাকে । তাছাড়া পাতার 
মধ্যে অনেক বাযুগহ্বর থাকে বলে এরকম পাতা সহজেই জলের উপরে ভেসে 
থাকতে পারে। পন্নফ্ুল ভারতের জাতীয় পুষ্প রূপে স্বীরুত হয়েছে । 

পালিক ব। তিরকুট, পানিফল প্রভৃতি উদ্ভিদের নিমজ্জিত ও বায়ব_-এই ছু'রকম 
পাতা থাকে। এজন্য এদের বিবিধপত্জী উদ্ভিদ ( 13916109101)১1109015 1012]15 ) 
বল। হয় । এদের বায়ব পাতাগুলি দেখতে সাধারণ পাতার মতো, কিন্ত নিমজ্জিত 
পাতাগুলি অসংখ্য সরু সরু অংশে বিভক্ত, কিংব। চ্যাপ্টা ফিতাব মতা । 

কতকগুলি উত্ভিদ্‌ জলাশয়ের কিনারায় আদ্রভূমিতে জন্মায়; যেমন-__স্ৃষনি, 
হেলেঞ্চা, কচ, ফার্ন গ্রভৃতি। জলাশয়ের জল শুকিয়ে গে-ল« এরা আহ ভূমিতে বেশ 
কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারে। 


২৯২ জীবের ক্রমবিকাশ 





চিত্র ২০৭। পলিক না তিরবুট ০৮) পাশিকল 


(২) সাধারণ স্থলজ উদ্ভিদের অভিযোজন (20505 000 ০£ 815৪০ 
০1,65৪ )__উত্ভিদ্‌ মূলের সাহায্যে মাটিতে আবদ্ধ থাকে ব'লে পারিপা শ্বিক অবস্থা 
অনুসারে তাঁর দেহ গঠিত হয়। উত্ভিদকে প্রপানত্তঃ আলো এবং জলের উপর নির্ভর 
করতে হয়। তাই তাকে সর্বদাই প্রয়োজন মত আলে? এবং জল পাওয়ার জন্যে 
সচেষ্ট থাকতে হয় । এজন্য উদ্ভিদের মূল মাটির নীচে জলের দিকে এবং কাণ্ড 
আলোর দিকে এগিয়ে যায় । 

সাদ।রণ স্থলজ উত্ভিদ্‌ পরিমিত জল এবং আলো বাতাস পেয়ে থাকে | দ্বিবীজ- 
পত্রী উদ্চিদে শাঁথ।-এশাখাযুক্ত প্রধাণ মূল এল এব বীজপত্রা উদ্চিদে গুডেছল 
থাকে । মাটি থেকে জল শোষণের জন্যে এর শিঝড়ে প্রচুর মুূলকোম খাকে। 
এদের কাণ্ড সাপারণতঃ কঠিন ও শাখ' প্রশাখাধু্ত পয় এবং তাতে স্তস্তব-বল। ও 
স"বহন-কল। থাকে । বিষম-পৃষ্ঠ-পত্রের নীচেব দিকে এবং সমান্গ পৃষ্ট-পঞ্জের উভয়- 
দিকে রন্দ থাকে। 

(৩) জাঁঙগলে উদ্ভিদর অভিযোজন (/১09179156197 01 3051951,5 665) 
- এসব গাছ মরুভূমিতে বা অনুরূপ শুষ্ক ভূমিতে ভুন্ায়। জলাভাব, প্রখর সুর্যালোক, 


জাবের ক্রমবিকাশ ২৯৩ 


বেগবান ও শুষ্ক বায় প্রন্ভতি চরম আবহাওয়া উপেক্ষা কারে? এরা বেঁচে 
থাকতে পারে। 

মরুভূমিতে জল খাকে মাটির 'অনেক নীচে । তাই সেখানকার উদ্ভিদের মুল 
খুব লঙ্বা হয় এবং মাটির গভ*চব প্রবেশ কাবে সেখান থেকে জল সংগ্রহ করে। জল 
ধারণ ব ববার জন্তে কোন 
কোন ক্ষেত্র শিকজ সল 
এ মিউসিলেজ-পুণ হয় । 
তাঠাড। "হেত অব্য 


এব। ভাঁপঘাতেস ভন্যা ভাল 


সংগ্রহ কেক খাছ তে 


€ঞঙ্চ 


পাবে কোন কাশ 
উদ্দিত ক কাঁধ হল 
রি টার 

কিউটিকলমূন্ু ৮৯ দ্বারা, 
আলাাঁর কারুদ এদহু 


বাবুপুণ তে ছারা 





আলুভ খাকে । এক্ন্য কাণ্ড গল হয় এবং তাতে জলকল ৪ দিউসিলেজ খাকে। দেহেব 
জল ঘাতে সহজে বেরিয়ে যেতে ন। পারে, সেজন্য পাতা সংখ্যায় কম এনং আকাবে 
চোঁও হয়। (কোন “কান ক্ষেত্রে পাতি। শাটায় রূপান্তরিত ভয়। সেক্ষেত্রে সব 
ক্লোবোফিলদুক্ত কাণ্ত পাতার মতো! সালোক-সংশ্নেষ করে । এপ কাগ্ডকে পর্ণকা 
( 79151100126 ) «লে ১ “নমন-নানারকম কাাক্টাস ব। মনসাঙ্গাতীয় গাছ । 
18. লন্ণান্দু উদ্ভিদের তাভিযে।' জন 'েনুএজৈ 01০ 0£ 11510718515 


এ শি পি 
--এসব উদ্ভিদ সাদারণতঃ সমুহীণপতী করাত এ লবণা ক স্থানে জল্ায়। এদেশ 
সি তি 


ম্যান্গ্রোভ বা গরাণজ্ঞাতীয় উদ বলে । ঘেমন_্িদিক্, গরাণ ইত্যাকি। এরকম 
উদ্ভিদের কাণ্ড “কে উৎপন্ন চেসমূল (১0110109011 বান কারে ভার বহন করে 


সস 


এবং উদ্িণকে খাডা হয়ে থাকতে সাহাধা করে। এই অঞ্চলের কদমাক্ত মাটিতে 
বাতাম ব। অকিজেনের পবিষাণ কম থাকে বলে, হুল পেকে কতকগুলি শাখাহল 
খাড়াভাবে মাটি ভেদ ক'রে উপরে উঠে আসে। এদের শ্বামদূল বা নাপিকাঁছল 
(106991096011)015 ) বল হয়। এইসব নাসিকামূলের অগ্রভাগে অবস্থিত রঙ্ছের 


সাহায্য এর বামূমগুল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে। 


২৯৪ জীবের ক্রমবিকাশ 
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চিত্র ২১*। লবণান্থ উদ্ভিদের অভিষে।জন । চিত ২১১। জণাবুজ অন্কুরোদগম । 


এখানকার লোন জায়গায় উদ্ভিদের বীজ পড়লে তাঁর ভ্রণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। 
এজন্য এসব গাছের বীজ গাছে থাকতেই তার অঞ্কুরোদগম হয় । এর নাম জরাযুজ 
অস্কুরোদ্গম ( ৬1510910905 £11011180101) )। এই চারাগাছের মূল গদার মতো 
মোট। ও লম্বা হয়ে বেরিয়ে আসে এবং তার অগ্রভাগ বেশ স্থচালো হয়। এজন্য 
চারাগাছটি যখন বড় গাছটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে, তখন তার মূলটি 
অনায়াসে কর্দমাক্ত মাটিতে পুঁতে যায়। এর ফলে চারাগাছটি সহজেই উত্ভিদে 
পরিণত হ'তে পারে । 

(৫) পরাশ্রয়ী উদ্ভিদের অভিযোজন । /৯ 05191586107) ০01 61১80175055 ) 
_'্রাঙ্সা প্রভৃতি পরাশ্রয়ী গাছের মূল বাঁতাসে ঝুলে থাকে এবং বাবু থেকে জলীয় 
বাষ্প শুষে নেয়। এদের বল হয় বায়বীয় মূল (£6111 19915 )। সবুজ-পাতার 
সাহায্যে এর প্রয়োজনীয় খাছ প্রস্তত করে। আবার ত্বর্ণলতা (বা, আলোকলতা। ) 
প্রভৃতি গাছ অন্ত গাছকে আশ্রয় ক'রে থাকে । এদের পাত। থাকে না। এদের কাণ্ড 
থেকে ছোট ছোট একরকম মূল জন্মায়, সেগুলি আশ্রয়দাতা গাছের দেহে প্রবেশ ক'রে 
সেখান থেকে খাগ্ শুষে নেয়। এদের বলা হয় শোষক-মুল (১0০10178 10০95 )। 

অনুরূপভাবে, ভবিষ্যতের জন্য জল সঞ্চয়ের উদ্দেশ্টে ডিস্কিডিয়! নামক পরাশ্রয়ী 
উদ্ভিদের পাতার কলসী আকৃতি ধারণ এবং অস্থানিক মূলের সাহায্যে সেই জল গ্রহণ, 
অভিযোজনের এক চমৎকার উদ্দাহরণ। 


জীবের ভ্রমবিকাশ ২৯৫ 





[চত্র ২১২1 পবাশ্রয়া উদ্ভদ-বাসা। 


চিজ ২১৪ 


(৬) আরোহণের উদ্দেশে অভিযোজন (80890858107) (07 ০11706178 
9181205)--সবুজ উত্ভিদের সালোক-সংস্ক্েষের জন্য স্যলোকের প্রয়োজন। তাই 
দুর্বল লতাগাছ কোন অবলদ্বনকে জড়িয়ে ধরে আলোর দিকে এগিয়ে ঘায়। এই 
উদ্দেশ্তে উদ্ভিদের নানারকম অভিযোজন দ্রেখা যাঁয়। অপরাজিতা, শিম গভূতি অন্ত 
উত্তিদ্‌ বা আশ্রয়কে বেন ক'রে উপরে ওঠে । আবার কোন কোন উদ্ভিদে এজন্ত 


২৯৬ 


জীবের ক্রমবিকাশ 


আকধ, কণ্টক প্রভৃতি দেখা যায়। মটর গাছের উপরের পত্রকগুলি এজন্য আকর্ষে 
পরিণত হয়। এছাড়া বচ, পিপুল প্রভৃতি গাছের অস্থানিক মূল আশ্রয়কে অবলম্বন 


ক'রে ওঠার ব্যাপারে উদ্ভিদকে সাহায্য করে। 





রি 


চিন্প ২১৫ দক্সিণানতী বৌহিণী । পাম-আ।হ।) চিত্র ২১৬) বামাবতী হোহিন (অপর'ভিত1) 


(৭) আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে অভিযোজন (49579605007 007 ৪516 





চিত্র ২১৭ । আরে।হণের উদ্দে্ঠেও 
মটর গাছের উপরের পন্জ্রকগ্ডলি 
আকর্ষে গপারণত হয়েছে । 


06657)০০ )-_নানাপ্রকার প্রাণীর আক্রমণ থেকে 
মাম্মরক্ষা করার জন্য বিভিন্ন উত্ভিদ্‌ বিভিন্ন রকম 
ব্যবস্থা করেছে। এজন্য কারও দেহে শক্ত পুরু ছাল 
হয়েছে, কারও ছাল হয়েছে তেতো (যেমন --নিম), 
মাবার কার গায়ে কট গন্ধ (যেমণ-গীাদাল )। 
উচ্ছে অতান্ত তেতো, আবার কুচিলা, কলকে 


শিকড়ে, ছালে, পাতায় ব1| ফলে নানা এরকম 
'অযাল্কালয়েড (4১1181010) বা উপক্ষার থাকে। 
এদের অনেকেই অত্যন্ত বিষ্বাক্ত, এবং প্রাণিদেহে 
নানাগ্রকার প্রতিক্ষিয়ার ত্য করে। এজন্য এসব 
জিনিস এপব উত্ভিদের আত্মরক্শায় বিশেষভাবে 
সহায়তা করে। মানুষ এইসব গাছপাতা, ফুল-ফল 
ব1 উপক্ষার সঘত্বে আহরণ করে, এবং এসব দিয়ে 


জীবের ক্রমবিকাশ ২৯৭ 





ত্র ২১৮। ভীমক গ/হএ থেকে পাওয়া [তর ২১৯ । কতুরা গছ_এ কে পওয়! বা 
মায় নিকোটিন নামক উপক্্াক। হায়োসিন এবং হায়োসায়ামিন নামক দু'টি 
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চিত্র ২২*। নিমপাতা-অত্যন্ত তেতো । চিত্রে ২২১। বিছুটি গাছ__এই গাছের দস শে 
এলে সেই জায়গ] ভয় নক চুলক:র 


২৯৮ জীবের ক্রমবিকাশ 


নানারকম নেশার জিনিস অথব! মূল্যবান ওষুধ বানায়। অধিক-মাত্রায় তীত্র বিষ 
হলেও, স্বল্প মাত্রায় এদের অনেকই উত্তেজক পদার্থ ( 50100012170) অথব] মহছুপ্রকারী 


ওধুধ হিসেবে ব্যহত হয়ে থাঁকে। উত্তেজক পদার্থ বা নেশার জিনিস হিসেবে চা, 
তামাক, গাঁভা, আফিং, কোকেন ইত্যাদি, এবং ওষুপ হিমেবে ক্যাফীন, নিকোটিন, 





চির ২২২। বাগান-বিল।ন গাছের 
শাখা-কণ্টক 





চিত্র ২২ন। গেলাপ-গু|ছের 


গাত্র-কণ্টক 
ছু 
]/ (৮7 


তি খ 


চিত্র ২২৫। মেহেদী-গাছের শাখা-কণ্টক চিত্র ২২৬। শয়ালকাট-গ।ছের গাত্র-কণ্টক ও 
পরুশকণ্টক 
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মরফিন, কোকেন, আ্যাট্রোপিন, কুইনিন, স্্বীকনিন, ক্রসিন ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য | 

বেলগাছের শাখা-কণ্টক, শিয়ালকাটার গাত্র-কণ্টক ও পত্র-কণ্টক (90106 ) এবং 
মেহেদীর শাখাকণ্টক (0017) প্রভৃতি উদ্ভিদের আম্মরক্ষার বিশেষ অঙ্গ। 
আবার কারও দেহ বিষাল্ দ্রব্যে পূর্ণ রোমে আবৃত । পল্লীগ্রামে যেখানে-সেখানে 
বিছুটি গাছ জন্মায় । অসাবধানতাঁর ফলে দেহের কোন অংশ এই গাছের সংস্পর্শে 





চিত্র ২২৭। কচুগাছের বৌটার প্রস্থচ্ছেদ চিত্র ২৯৮ । 


ব্পাত,র প্রস্থচ্ছেদ। শম্য 
]. র।ফাড স১ 2. ক্ষিরাফাউন্ড স 


গহনারব অধো দাক্ষাগুচ্ছেব মাতে! 
লিসা জিভ । 





£ 
! 
1 





চিত্ত ২২৯। আযারিসিম] ব1 সর্প-উত্ভিদ্‌ চিত্র ২৩*। পাতা-শেওলা 
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এলে সে জায়গা ভয়ানক চুলকায় এবং জালা করে। কারণ, এরূপ রোমের মধ্যে 
থাকে কফরমিক আসিভ। এজন্য বিছুটি গাছ দেখলে সকলেই তাকে এড়িয়ে চলে। 

অনুকৃতি (741001079 ) শাকাশী প্রাণীদের হাত থেকে বক্ষ পাওয়ার আর একটি 
উপায়। আযারিসিমা নামক একপ্রকার কচুগাছ আছে। তাকে দূর থেকে অনেকটা 
সাপের মতো দেখায় (চিত্র ২২৯)। তাই প্রাণীর তাঁর ধারে কাছেও ঘেষে না। 
আবার রেহুন-আলু দেখতে ঠিক মাটির ঢেলার মতো! । তাই তণভোজী প্রাণীরা 
তাঁকে খাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। 

(৮) পরাগ-সংযোগের উদ্দেশ্যে অভিযোজন (057658107০1: 
[০11)75897) )- পাতা শেওল। গাছ 
জলের নীচে থাকে । এ গাছে ছু'রকম 
ফুল থাকে । স্ত্রী-ফুলের বৌট। খুব লক্ব।, 
কিন্তু তা স্প্রিয়ের মতো! জড়ানে। 
থাকে । পুরুষ-ফুল গাছের গোড়ায় 
ফোটে তারপর ফুলটা বৌটা থেকে 
এসে গিয়ে জলের উপরে ভেসে ওঠে। 
এইসময় স্ত্রীফুলের বোটার পাক খুলে 
যাঁয় এবং জলের উপরে পুরুষ ফুলটার 
কাছাকাছি গিয়ে পরাগ (বাঃ রেণু) 
সংগ্রহ কবে আবার শ্বস্থানে ফিরে 
আসে (চিত্র ২৩*)। পরাগ-সংযোগের 
উদ্দেন্টে এ এক বিস্ময়কর অভিযোজন । 

(৯) খাগ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে 
অভিযোজন ( £১০৪12%5 0017 [০7 
০০115011778 ০০ )-ক্ষুর ক্ষদর 
কীট-পতঙ্গ ধরে খাওয়াব জন্তে কলস- 

চন্র ২৩১ কয়েক প্রকার € হজভব্‌ উষ্ছিদ উদদ্ভদ্‌ (1১101791110) বা ঘট পত্র, 
স-শিশির (9817-00/) বা রৌদ্র-শিশির, ঝাঁৰি প্রভৃতি উদ্ভিদের পাতা 
এক-একরকম ফাদে রূপান্তরিত হয়েছে । এরূপ ফাদের সাহায্যে এরা কীট-পতঙ্গ 
পরে জারক-রসের সাহায্যে জীর্ণ ক'রে ফেলে । এইভাবে তার! প্রোটিন-জাতীয় 
খাছের প্রয়োজন মেটায়। 
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প্রাণীর অভিযোজন £ 

জলে, স্থলে এবং আকাশে সর্বআই কতরকম প্রাণী দেখা যায়! কিন্তু জলের প্রাণী, 
আর স্থলের প্রাণী, অথব1 আকাশের প্রাণীর মধ্যে কত পার্থক্য! এর কারণ প্রাণীর 
প্রতিবেশ (1105110101075106) | 

সাধারণভাবে প্রাণীদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, সার! জীবন ধবেই 
ভাব গৃহ-নির্মাণ, বংশ-বিস্তার, সম্তান-পালন, খাগ্ত-সংগ্রহ, আপদ-বিপদ এড়িয়ে চল, 
কিংবা আত্মরক্ষা কর। প্রভৃতি কাজে ব্যাপৃত থাকে । আর এইসব উদ্দেশে তারা যে 
কত বিচিত্র উপায় অবলম্বন করে তা৷ ভেবে অবাক হতে হয় ' 

যেকোন প্রাণীর গ্রধান কাজ খাছ্য-সংগ্রহ, কিন্ত সেই সময় সে যাতে অপরের 
খাছে পরিণত ন। হয়, সে বিষয়েও তাকে সতত সতর্ক থাকতে হয় । অবশ্ট এভন 
প্রকৃতিই তার সহায় হয়েছে । অনেকেই প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে এমনভাবে 
মিশে (তি পারে যে, অপরে সহজে তাকে দেখতে পায় না, কিংবা তার অন্তত 
উপলব্ধি করতে পারে না । 

অনেক প্রাণী আবার নানারকম বক্ষাকর (109161051৮0 ; অস্ত্রণন্ত্রে সজ্জিত) 
ধেম ন_দাত, নখ, ঠোট, টু 
বিধ, ভুল ইত্যাদি 
সাধারণতঃ থান্য-সংগ্রহ এবং 
আত্মরক্ষার উদ্দেশ্েই এগুলি 
ব্যব্ৃত হয়। তবে অর্শি- 
কাংশ প্রাণীই আক ধাপ 
দিয়েই আত্মরক্ষাব প্রয়াস 
পাঁয়, যেমন- বিপদ দেখলে 
অনেকেই নিজেকে গুটিয়ে ভিডি ও 
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করস কী সব 


"নয় এবং মভডারু মতে। 


চন ২৩২ হক, হারও আছি 2লহ িহ 5 টি 
ভান করে । আবাব অনে- চি 227 
৪ ঞ বিগ্রব সম্তণন দেবের এব! কলার ফুলিয়ে চিঘত অক ও 
কেই খুষ টেচামেচি করে, ধাণ্ণ কবে এবং এত্ত 5 ভয় দেখ|বাব চা কৰে) 


সবাই মিলে মোরগোল তুলে, শক্রকে ভয় দেখাবার চেষ্টা কবে। যদিও সি) 
সত্যি অ.ক্রান্ত হলে, তাদে পক্ষে আত্মরক্ষা করাঁব কোন উপায়ই থাকে না। 
টিকটিকি আত্মরক্ষার ঠেগ্টী কবে এক অদ্ভুত উপায়ে। আত্রান্ত হলেই এর লেজটা 
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খসে পড়ে এবং নড়তে থাকে । এজন্ত সাময়িকভাবে আক্রান্তকারীর দৃষ্টি সেদিকে 
চলে যায়, আর সেই অবসরে টিকটিকি পালিয়ে বাঁচে । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, শক্রর সম্মুখীন হ'লে, অধিকাংশ প্রাণীই পালিয়ে বাচার 
চেষ্টা করে। তবে আক্রান্ত হলে অনেকেই মরীয়। হয়ে রুখে দীড়ায় এবং ভীষণ মৃত্তি 
ধারণ করে, কেউ ফোস্‌ ফৌোস্‌ শব্দ কবে ভয় দেখায়, কিংবা শত্রকে আক্রমণ করে। 
তাই ইংরাজীতে একটি'প্রবাদ আছে-_755910. 0106 010) €01105, এই 'ভাবেই 
অনেকেই হম়তে। শক্রকে ঘায়েল ক'রে নিজের প্রাণ বাচাতে সক্ষম হয়, কিন্তু কেউ 
কেউ শক্রর হাতে মৃত্যু বরণ করে। তবে তা হয় বীরের মৃত্যু! এই বিষয়ে 
আলোচনার সময় আমাদের মনে রাখা দরকার যে, অধিকাংশ প্রাণীই শান্তিপ্রিয়, 
নিতান্ত প্রাণরক্ষার তাগিদেই তারা অপরকে আক্রমণ করে, এবং তথন এইসব 
রক্ষাকর অন্ত্রশস্্ ব্যবহার করে । তবে কদাচিৎ তার প্রয়োজন হয়। 
(১) জলচর প্রাণীদের অভিযোজন-_মাছ আদর্শ জলচর প্রাণী। জলের মধ্যে 
চলবার স্থবিধার জন্তে হস্তপনার্দির পরিবর্তে তার পাখনা আছে। আর শ্বাসকাধের 
জনো, জল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করার উদ্দেশ্ঠে, ফুস্ফুসের পরিবর্তে ফুলকার হৃ্টি 
হয়েছে। দেহ-গহ্বরে গ্যালপূর্ণ পটকা (9%120-৮190067) থাকায় এরা জলের 
মধ্যে ঘে কোন গভীরতায় গিয়ে চলাফেরা! করতে পারে। আবার গতিবেগ অব্যাহত 
রাখার জনো, তার আকুতি হয়েছে টর্পেডোর ( বা, পটলের ) মতো । অর্থাৎ, তার 





চিত্র ২৩৩! রুহ মাছ--জলের মধ্যে গতিবেগ অব্যাহত রাখার জন্তে এর আকুতি 
হয়েছে টর্পেডোর (বা) পটলের ) মতো । 


মাথা ও লেজের অংশ ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে, আর দেহ আড়াআড়ি ভাবে চেপ্ট।, 
যেমন--রুই মাছ । যে সবমাছবেশী আোতের ভিতর দিয়ে চলে, তাদের দেহ 
আরও চেপ্টা; যেমন- ইলিশ, চিতল, বোয়াল প্রভৃতি । শক্রর হাত থেকে 
আত্মরক্ষার জন্তে দেহ সাধারণতঃ আশে ঢাকা এবং তা সব সময়ই পিচ্ছিল থাকে । 
এজন্য ধরতে গেলে, মাছ সহজেই পিছলে পালিয়ে যেতে পারে। 
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গভীর সমুদ্রের মাছের দেহ খুব বেশী জলের চাপের জন্য চেপ্টা হয়ে যায়। 
তেমনি সমুদ্রের গভীরতম অন্ধকারময় স্থানে বসবাসকারী প্রাণীর দেহে আলোক- 


বিচ্ছুরণকারী অঙ্গের অবস্থান এক অভিনব 
অভিযোজন। কই, মাগুর, শিডি প্রভৃতি 
মাছের ফুলক ছাড়াও অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত 
আছে। জলের মধ্যে যে পরিমাণ অক্সিজেন 
দ্রবীভূত আছে, শুধু তার সাহায্যে এদের 
শ্বাসকার্ধ সম্পূর্ণরূপে চলে না। তাই এরা 
মাঝে মাঝে জলের উপরে ভেসে উঠে, 
অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের সাহায্যে বাতাস থেকে 
অক্সিজেন নিয়ে শ্বাসকার্য চালায় । জল থেকে 
ভাঙ্গায় তোলার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য মাছ প্রাণ 
হারায়, ক 'ঘইসব মাছ ভাঙ্গায় এসেও 
অনেকক্ষণ পর্যন্ত বেচে থাকতে পারে। 

জলে সাঁতার কাটার উদ্দেশে অন্তান্ত 
ভলচর প্রাণীর পাখনার (1175) আবিভাব, 
(কিংবা অগ্র ও পশ্চাৎপদের দাড়ের মতো 
(58016-11065) আকৃতি ধারণ, নি:সন্দেহে 
উল্লেখধোগ্য অভিযোজন। স্থদূর অতীতের 
সরীন্থপ ইক্থাইওসরাস, আর বর্তমান 
কালের হাঙর ( তরুণাস্থি বিশিষ্ট নীচুজাতের 





চির ২৩৪ । কৃই১ মাগুর) শিডি গুভৃতি 
মাছের ফুলৰকা ছাড়াও অতিরিক্ত শ্বাসঘস্ 
আছে। 


মাছ ), কিংবা স্তম্তপায়ী ডলফিন, এরা সবাই জলের গ্রাণী। জলের মধ্যে চলাফেরার 
স্থবিধার জন্য এদেরও সবার দেহের গড়ন হয়েছে ঠিক মাছের মতো] । 

তিমি উ্১শোণিত জলচর স্তন্যপায়ী প্রাণী। একে জল-দানব ছাড়া আর কা 
বল! চলে? পৃথিবীতে এতো বড় জন্তু আর কখনও দেখা যায়নি। তৰে এগুলি 
এখন প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে। সবচেয়ে বড় হ'ল নীল তিমি, এই তিমি লঙ্বায় 
নব্বই থেকে একশ ফুট পর্বস্ত হয়। দেহের ওজন প্রায় ছু'শো টন, অর্থাৎ একটি 


তিমি প্রায় ভ্রিশটি হাতির সমান। 


বিজ্ঞানীদের ধারণা, সুদুর অতীতে একপ্রকার লোমশ চারপেয়ে স্তন্তপা্মী প্রাণী 
ডাঙ্গায় বাস করত । কিন্তু খাবার বা আশ্রয়ের খোজে তারা জলে নামতে বাধ্য 


৩০৪ জীবের ক্রমবিকাশ 


হয়েছিল। বহুকাল জলে বাম করতে করতে তার] ক্রমশঃ জলের জীবনে 
অভিষোজিত হয়ে গেছে। পিছনের পা ছু'টি লেজে পরিণত হয়েছে । তবে তিমির 
লেজ মাছের লেজের মতো খাড়া নয়, শোক্কানে।। এই লেজ ভাইনে-বীয়ে নাড়ানে। 
যায় না, তবে উপরে-নীচে নাড়ানে। চলে । তেষনি সামনে হাতের বদলে গ্রজিয়েছে 
মাছের মতো পাখনা । তিমি পাখনা ও লেজের সাহায্যে ঠিক মাছের মতই সাঁতার 
কাটতে পারে । | 





. ৯: রি ০০: ূ রর 
চির ২৫ হেব অহণহব অরিন হা খু হ নর, তমান কলের হাওর এবং স্ম্যগাযা 
পি তত এরি ০ ৯১2 ও ০212 পু 
উলধিনি--জছুনর পো চলাক্ষে তার হাবিবা পি এদিবও এবাৰ গড়ন হাতেছে ঠক মছের মাতি।। 


শো 


স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে নিয়ে তিমির সংসার । শ্রীম্মকালে মেরু-অঞ্চলে যখন বরফ 
গলে, তখন খাবারের খোজে এর! সেখানে গিয়ে হাজির হয়। আর সেখানেই এদের 
বাচ্চ' হয় । বাচ্চা! মাফের দুধ খেয়ে বড় হয়। শীত পড়লে, উষ্ণতর অঞ্চলে তারা 
চলে আসে । উষ্ণশোণিত প্রাণী হয়েও তিমিকে সব সময় বরফ-গলণ ঠাণ্ডা জলে 
বাম করতে হয়। তাই শীতের কামড় থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এর চামড়ার নীচে 


জীবের ভ্রমবিকাশ 


পুরু চহির আন্তরণ থাকে ৷ এর নাষ 'রাৰার' (810০৩: ), গলালে খুৰ ভাল তেল 


পাওয়া ষায়। 


মাছের সঙ্গে তিমির আর একটি বন্ত রকমের পার্থক্য এই থে, তিমি ফুসফুসের 


তৰে জলে থাকার দরুন নাকের ফুটো ছুটি মাথার 


উপরে সরে গেছে। তিমি জলের নীচে ডুব দিয়ে অনেকক্ষণ থাকতে পারে। স্থাস 


সাহাধ্যে শ্বাসক্রিয়। চালায় । 
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খ্রি ০ স্- - রা রি যি টু টা টি ৪৮০ এটি খরার ৬ শী 
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০ পক 





চনে পপ 2 লে 2৮০2২ - 
* রে ০০৫৮৫০৫ সী 

২১১97222555. 
৯ এ 5 এ ০ পর এটি রসি এটি এসি ভার্সেস নিচে ৫০৫০০ 
নু ০ তি 


এস পপ এট. প৫ প্র, 
চি 


80১ 23) 


৩০৬ জীবের ক্রষৰিকাশ 
নেবার জন্ত সে 
মাঝে মাঝে জলের 
উপর মাথা 
তোলে । তখন 
নিঃশ্বাস ছাড়লে 
মাথার উপবে 
২০২৫ ফুট উচু 
পর্যন্ত ফোয়ারার 
মতো। দেখা যায়। 
বিজ্ঞানীদের মতে, 





চিত্র ৩৭ | তিমি উষ্ণ-শোণিত ভলচর স্তন্যপায়ী গ্রাণী। এ আ।মাদর 


মতই বায়ুমগ্ল থেকে বাতান নিয়ে ফুনফুদের সাহাযো শ্বাসকাষ এর মধ্যে জলেখ 
চালায়। তবে তিমির লাক থাকে মাথার উপরে । ভাগ বেশী নয়। 
1. নাসারদ্ধ, দু'টি খোল।-_তি নিংশ্বাস ত্যাগ করছে (পিছন দিক 
থেকে যেমন দেখা যায় )। শীতের ভোরে কথা 
2. একটি নাসারন্ধের লম্বচ্ছেদ (খোলা--তিমি নিঃশ্বাস তাগ বললে আমাদে? 
করছে )। ৃ 
3. জলের নীচে» নাসারন্ধ ছু'টি বন্ধ ৭াকে ! উপর থেকে যেমন দেখা মুখ থেকে যেমন 
৪৬ ধোয়া বেরোয়, 


অনেকটা সেইরকম। 

সীল (5681) সামুক্রিক প্রাণী, কিন্ত এরও পূর্বপুরুষ নিঃসন্দেহে ভাঙ্গার প্রাণী 
ছিল। কিন্ত এর! সমুদ্রের জীবনে অভ্যস্থ হ'ল কেন? ভাঙ্গার শত্রুর আক্রমণ 
থেকে আত্মরক্ষার জন্য, না, ভাঙায় তাদের খাগ্যাভাব হয়েছিল? এদের যে কোন 
একটি, অথব। উভয় কারণেই, তার! হয়তো! সমৃত্রের জীবনে অভিযোজিত হতে বাধ্য 
হয়েছিল। তবে ভাঙ্গার প্রাণীর অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যই তার মধ্যে রয়ে গেছে। 
তারা উষ্*শোণিত প্রাণী এবং ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসক্রিয় চালায় । এদের বাচ্ছ। 
হয়, এই বাচ্চা মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়। কিন্তু অনেকগুলি বিষয়ে এর! জলের 
জীবনে অভিযোজিত হয়েছে। যেমন, এর সামনের প1 ছুটি পাখনায় বূপান্তরিত 
হয়েছে। এই পাখনা! ব্যাঙের পায়ের মতো চামড়া! দিয়ে জোড়া, তাতে আছে 
পাচটি করে নখরবিশিষ্ট আহগুল। সামনের এই প] ছৃ"টির সাহায্যে জলে তাঁর 
কাটার যেমন সুবিধা হয়, তেমশি এদের সাহায্যেই শীল অনায়াসে ডাঙ্গায়ও 
চলাফেরা করতে পারে। পিছনের পা দু'টি পিছন দিকে ফেরানো, এবং সে দু'টি 
'একত্রিত হয়ে হুষ্ঠি করেছে একটি লেজ। নৌকোর হালের মতো কাজ হয় ত1 


৩ 


জীবের ক্রমবিকাশ 
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বর জীবের ক্রমবিকাশ 





চিত্র ২৩৯। একটি পুরুষ-সীল হেঁকে বলছে৮-"খবরদার ! 
আমার এলাকা কেউ ওবেশ- করবে না। তাহলে বিপদ 
ঘটবে” । [ উউ. এম. আই. এস-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত । ] 


দিয়ে। এই লেজের সাহায্যে 
জলের মধ্যে বিচরণ করতে 
স্থবিধা হয়, এ কথা ঠিক, 
কিন্তু ডাজায় চলবার সময় 
এই লেজ বিশেষ কাজে 
লাগে না। নাকের ছেদ 
দিয়ে যাতে জল ঢুকতে না৷ 
পারে, তাই সেখানে 
গজিয়েছে ছুটি পর্দা। 
বরফ-গল। ঠাণ্ডা জলে টিকে 
থাকার জন্তে, তিমির মতো। 
এরও চামড়ার নীচে আছে 
চধির পুরু আন্তরণ। এতে 
তার দেহ গরম থাকে এবং 
জলে সীতার কাটতে খুব 
স্থবিধা হয় (প্রবতার দরুন) । 

দলপতি পুরুষ সীল যেন 


একটি ক্ষদে বাদশ1। তাঁর হারেমে থাকে অনেকগুলি বেগম । এইসব স্ত্রী-সীল এবং 





চিত্র ২৪০.। দু'টি স্ত্রীদীল-_আরাম ক'রে রোদ পোহাচ্ছে। 
[ ইউ. এস. জাই. এদ-এর সৌনন্তে প্রাণ্চ। ] 


জীবের ক্রমবিকাশ ৩০৯ 


তাদের বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে সে গড়ে তোলে এক বিরাট সংসার । সেখানে আর 
কোনে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই। স্ত্রী-সীল ভাঙ্গায় বাচ্চা প্রসব করে । কিন্ত 
এই বাচ্চা প্রথমেই জলে সাঁতার কাটতে পারে না। প্রায় এক মাস বয়স হ'লে, তার 
বাবা-মা তাকে সাতার কাটতে শেখায় । 

খান্ঠের সন্ধানে সাতার কেটে সীল যখন হয়রান হয়ে পডে, তখন ডাঙ্গায় উঠে 
এসে রোদে গ। এলিয়ে দিয়ে রোদ পোহাতে সে খুব ভালবাসে । 

উভচর প্রাণীর ( ষেমন-ব্যাঙের ) নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফুসফুসের সাহায্যে চলে। তাই 
জলের মধ্যে থাকলেও শ্বাস নেবার জন্য তাকে জলের উপরে আসতে হয়। এব! 
ডিম পাড়ে জলে । জলের মধ্যে চলাফেরার জন্ত তার পায়ের আহ্গুলগুলি পাতল। 
চামডার পর্দা দিয়ে জোড়া । এই পায়ের সাহায্যে সে সহজেই সাতার কাটতে পারে । 
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চিত্র ২০১ । কাছিষ চিত ২৪২। কচ্ছপ 

সবরীস্থপের মধ্যে কাছিম, কচ্ছপ, কুমীর প্রদ্ভৃতি জলে থাকে । এদের নাসারন্ধ 
মাথার উপরে থাকে ব'লে এর 
সহজেই কেবল মাত্র নাকটুকু জলের 
উপরে জাগিয়ে রেখে শ্বাসকার্য 
চালাতে পারে। এদের চোখও 
থাকে মাথার উপর দিকে, পেরি- 
স্কোপের মতো! । ডিম পাড়ার জন্য 
এদের ভাঙ্গায় চলে আমতে হয়। 
এদের পায়ের আঙ্কল ব্যাঙের 
পয়ের মতো। পর্দা দিয়ে জোড়! 
( /০০১০৫ 1০০£-লিগ্তপদ )। 
তাই এর! অনায়াসে জলে সাঁতার কাটতে পারে। তাছাড়। কুম্মীরের লেজটি 
শ্লীতারে বিশেষভাবে সহায়তা করে। 





চত ২৪৩। কুমীর 


৩১৯ জীবের ক্রমবিকাশ 


(২) স্থলচর প্রাণীদের অভিযোজন-_ প্রয়োজন অনুযায়ী স্থলচর প্রাণীর 
দেহের গঠন বিভির রকষ হয়েছে । যেসব প্রাণী শীতপ্রধান দেশে বাস করে, তাদের 
দেহ ঘন লোমে ঢাক থাকে । বাঘ, সিংহ, শিয়াল, কুকুর প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণীদের' 





চিত্র 18৪ । শামুক- বিপদের সন্তাবন| দেখলেই, শামুক (খালসের মধো ঢুকে কপাট 
ৰদ্ধ ক'রে দেয়। এইভাবে সে আত্মরক্ষার চে! করে। 





চিত্র ২৪৬। ভীমরুল-_এও হুল ফুটিয়ে বিষ ঢেলে দিতে পারে। 


৩১১ 


জীবের ক্রমবিকাশ 
মাংস কেটে খেতে হয়, তাই তাদের দাত খুব তীক্ষ । তা! ছাড়া শিকারের স্থবিধার 


শাকাশী প্রাণীদের খান্ত পেষণ ক'রে খেতে 
জিরাফ দাধারণত উঁচু গাছের কচিপাতা খেয়ে 


জন্য এদের পায়ে থাকে ধারালো নখর । 


৩ 


তাই তাদের দাত হয় 


হয় 
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৩১২ জীবের ক্রমবিকাশ 
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চিত্র ২?১। গোথুরা সাপ ফণ। তুলে রয়েছে। 
-এ ছোবল মেরে দংশন ক'রে বিষ ঢেলে দেয়। 


। (ইউ, এস্‌. অই. এস-এর সৌন্জন্তে প্রাপ্ত |] 
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জীবন ধারণ করে । ভাই ভার গলাটা! খুব লঙ্ব! হুক, যাতে সে অনায়াসে গাছের 
মগভাল থেকে কচিপাত1 সংগ্রহ ক'রে থেতে পারে। 

প্রাণীদের জীবন-সংগ্রাম খুবই ভয়ংকর, ভাই তার! আত্মরক্ষার জন্ত অনেক বিচিত্র 
ব্যবস্থা করেছে। শামুক, ঝিহ্ুক, কাছিম, কচ্ছপ ইত্যাদি শক্ত খোলসের মধ্যে ঢুকে 
আত্মরক্ষা করে। সাপ ছোবল মেরে দংশন ক'রে হিষ ঢেলে দেয়। আর কোন 
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জীবের ক্রমবিকাশ ৩১৩ 


কোন কীট-পতঙ্গ (যেমন-_পিপড়ে, বোল্ভা, মৌমাছি, ভীমরুল প্রভৃতি ), সতুলে- 
বিছে, কীাকড়া-বিছে প্রতৃতি হুল ফুটিয়ে বিষ ঢেলে আত্মরক্ষার প্রয়াস পায়। 

ভাঙ্গায় শুক, শক্ত ও বন্ধুর ভূমির উপর দিয়ে ক্রুতবেগে দৌড়াবার উদ্দেশে যে 
পরিবর্তন হয়েছে, তাকে কারসোরিয়াল অভিযোজন ( 00180719] 20910196101) ) 
বলে। এগুলি নিয়রূপ-_ 

১। দেহাকৃতি (9০-০০%৫০ক্ )- দৌড়াবার সময় বায়ুর বাধা যান্ডে 
যথাসম্ভব কম হয়, সেজন্ত দ্রুতগামী প্রাণীদের দেহের গঠন হয়েছে তারই উপযোগী 
(966210-11060 010); যেমন-_হরিণ, ঘোড়া, চিতাবাঘ প্রভৃতি প্রাণীর দেহ। 

২। পায়ের পাতার রূপাস্তর (01581085 ০1 £০০-০০5৪%৮৮০ )- প্রথম 
দিকে চতুষ্পদ প্রাণীর] পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে চলতে] । এদের প্র্যার্টিগ্রেভ 
(21900187206 ) বলা হয়। যেমন, ভদ্গুক অঙ্গুলি, পদতল ও গোড়ালির পর ভর 
দিযে ধীরগতিতে চলে। এ থেকে দৌড় অভিষোজনের জন্যে ছিনরকম রূপান্তয় 
হয়েছে, ষেমন-_ 

(ক) পায়ের আঙ,লের উপর ভর দিয়ে চলা__কেবলমাত্র আঙ্গুলেৰ 
উপর ভর ক'রে চললেই হ্রুতগতিতে চল! সম্ভব । এজন্ত দেখা যায়, চিভাবাঘ, বাঘ, 
শিয়াল, কুকুর, উটপাখি প্রভৃতি প্রাণীরা পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে অভ্যান্ত 
দ্রুতবেগে চলতে অভ্যত্তভ। এদের ডিজিটিগ্রেত (19181118906 ) বলে। মাষ্টির 
আঘাত সহ করার জন্ত এদের পায়ের ঘলায় নরম মাংসপিণ্ড থাকে । 





চিত্র ২৫২। বিভিন্ন প্রাণীর প1- 4. মানুষত 73. ভলুক$ 0. [ক্ড়ালত 19. গরু) 18. ঘোড়া । 


(খ) থুরের উপর ভর দিয়ে চলা-_গরু, মোষ, হরিণ, ঘোড়া, জেব্রা প্রস্থৃি 
তণভোজী প্রাণী আত্মরক্ষার উদ্দেশ্টে অত্যন্ত ভ্রুতগতিতে চলতে সক্ষম । এদের 


৩১৪ জীবের ক্রমবিকাশ 


পায়ের নীচে খুর থাকে-_কারও জোড় (যেমন-_গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, হরিণ, 
শুয়োর, ইত্যদি ), আবার কারও বিজোড় (যেমন-__-ঘোড়া, জেব্রা, গণ্ডার ইত্যাদি )। 
এদের অঙ্গুলিগ্রেড (00170118186) বলা হয়। এই ব্যবস্থা! ভ্রুত দৌড়াবার পক্ষে 
খুবই কাধকরা হয়েছে। 

(গ) আন্বুলের সংখ্য! ধিলোপ--দ্রুতবেগে দৌড়াবার স্থবিধার জন্তে ঘোড়ার 
প্রত্যেক পায়ে কাত: শুকটি মাত্র খুরযুক্ত আঙ্গুল থাকে, আর হরিণ, আাটিলোপ 
প্রভৃতি দ্রুতগামী প্রাণীদের পায়ে কার্ধতঃ ছু'টি ক'রে খুরযুক্ত আঙ্গুল থাকে । 

৩। আল্ন! ব৷ আন্তঃপ্রকোষ্টান্ছি এবং ফিবুলা ব! অণুজগঘাশ্থির 
অপুষ্টুতা-_দ্রতগামী প্রাণীদের বেলায়, অগ্রপদের অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি (0108) এবং 
পশ্চাদ্পদের অণুজজ্ঘাস্থি (719919), এই দু'টি ক্ষুত্র ও নিষ্রিয় অঙ্গ হিসেবে বিরাজ 
করে। সে তুলনায় রেডিয়াস (২৪105) বা বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি এবং টিবিয়া৷ (1919) 
ব। জক্বাস্থি বেশ বড় ও পুষ্ট হয়। 

৪। চলন-অঙ্গের অবাধ সঞ্চালনের বিলোপ- দ্রুতগামী প্রাণীদের 
অগ্রপদ ও পশ্চাদ্পদের অস্থিগুলি পরস্পর পুলি (9911/)-র মতো এমনভাবে যুক্ত 
থাকে ষে, পাগলি দোলকের মতো৷ একতলে সঞ্চালিত হতে পারে। অর্থাৎ, শুধু 
মাত্র সামনে-পেছনে এইভাবে সঞ্চালিত হতে পাবে, কিন্তু ছুই পাশে সঞ্চালিত হতে 
পারে না। এর ফলে দ্রুতবেগে চলা আরও সহজসাধ্য হয়েছে । 

৫। চলল-অঙ্গের নিন্লাংশের বৃদ্ধি-ঘোড়ার পা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, 
উপরের অংশের তুলনায় নীচের অংশ অনেক বড়। এজন্য ঘোড়ার পাগুলি বেশ 
লম্বা, এবং তাতে ভ্রুতবেগে দৌড়াবার পক্ষে বিশেষ স্থবিধা হয়েছে । 

এই গ্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, মানুষ শুধু ছুই পায়ের উপর ভর ক'রে 
থাড়াভাবে চলতে অভ্যন্ত। মানুষ সাধারণতঃ পদতল ও গোড়ালির উপর ভর 
ক'রে ধীরগতিতে হেঁটে চলে। কিন্তু ঘখন খুব ভ্রুতবেগে চলার প্রয়োজন হয়, 
তখন কেবলমাত্র অঙ্গুলি ও পদতলের অগ্রভাগের উপর ভর দিয়ে সে ভ্রতবেগে 
দৌড়াতে পারে। 

দ্রুতগামী চতুষ্পদ প্রাণীদের মধ্যে ঘোড়াই হ'ল আদর্শ প্রাণী। ঘোড়ার পদতল 
ও গোড়ালি মাটি ছেড়ে উপ্ররদিকে উঠে গেছে, পায়ের আঙ্গুল খুরে ব্ধপাস্তরিত 
হয়েছে, এবং পায়ের উপরের অংশের তুলনায় নীচের অংশের দৈর্ঘ্য বেশী হয়েছে । 
এইলব কারণে ঘোড়া অত্যন্ত দ্রুতবেগে দৌড়াতে লক্ষম। 
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বিড়াল-জাতী় প্রাণীদের মধ্যে বাঘ এবং সিংহ উভয়েই একই গণ (0৩103)- 
এর অন্তভূক্তি (যেমন, প্যান্থেরা )। তাই তাদের আকৃতি ও প্ররুতিতে অনেক 
মিল আছে। পুরুষ সিংহের মতে। সম্ম-উদ্দেককারী প্রাণী আর একটিও নেই। 
নাক থেকে লেজের ডগা পর্যস্ত ন' ফুট দৈর্ঘ্য। ওজনে প্রায় ৫০* পাউণ্ড, কোমর 
সরু, ঘাড়ে দীর্ঘ কেশর, লেজের ডগায় এক গুচ্ছ চুল-_-সব মিলিয়ে এমন মহিমময় 
রূপ যে? মানুষ শ্বভাঁবতই তাঁকে পশুরাঁজ-রূপে বরণ ক'রে নিয়েছে । 

সিংহের সারা গা কোমল লোমে ঢাকা । রং ফ্যাকাসে বাদামী, কিন্ত কেশর 
.গাঢ় বাদামী, অথবা কালে!। লেজের ডগার চুলগুলি প্রায়ই কালো হয়। সিংহীর 
কেশর হয় না। এই গণের অন্ান্ত প্রাণীর মতো! এরও আছে তীক্ষ দাত, খসখসে 
জিভ এবং ধারালো! নখর। তবে এ জাতীয় অন্তান্ত প্রাণীর সঙ্গে সিংহের 
ভল্েখযোগ্য পার্থক্য এই ঘষে, এর গায়ে চাঁক। চাঁক1 কিংবা ভোরা-কাট। দাগ থাকে 
না। উলেখ্য যে, বাচ্চার গায়ে থাকে চাক] চাকা দাগ। তবে বয়স বাঁড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে এই দাগ ক্রমশঃ মিলিয়ে ষায়। বয়স্ক পুরুষের কেশর হয়, আর লেজের ডগায় 
থাকে এক গুচ্ছ চুল। 

বর্তমানে বেধল আফ্রিকাকস এবং ভারতে সিংহ আছে। আবার, ভারতে 
গুদ্রাটের গির অরণ্য ছাড়া অন্ত কোথাও সিংহ পাওয়। ধায় না। সিংহ বাস করে 
এমন বনে এবং প্রান্তরে, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল, ছোট ছেটি গাছ, বাশ-ঝাড় এবং 
নানারকম ঝোপ-ঝাড় সমৃদ্ধ শুফ তৃণভূমি। লিংহের গায়ের রং এমন ষে, শু্ধ তণ- 
ভূমির সঙ্গে সে বেমালুম মিশে থাকতে পারে, সহজে কারও নজরে পড়ে না। 
শিংহের প্রধান খাগ্য হ'ল নানারকম হরিণ, জেব্রা, গরু-মোষ, শুয়োর প্রভৃতি তৃণভোজা 
প্রাণী । সন্ধ্যা সমাগমে সিংহ এবং সিংহী জোড বেঁধে একসঙ্গে শিকারে বেরোয় । 
আর যে-সব জায়গায় এসব প্রাণীরা জল খেতে আসে (ড/8/০1-1101০) তারই 
কাছাকাছি কোনে। জায়গায় এর ওৎ পেতে থাকে । উপযুক্ত সময়ে সিংহ মাটির 
কাছে মুখ নিয়ে সমগ্র বন কাপিয়ে গর্জন ক'রে ওঠে। এতে এসব প্রাণী ভয় পেকে 
ইতন্তত: ছুটতে থাকে । আর স্থষোগ বুঝে সিংহী শিকারের উপরে ঝাপিয়ে পড়ে । 
যে-কোন একটিকে ধরে ঘাড় মটকে টেনে নিয়ে ষায়। 

সিংহের সংসারে থাকে এক ব1 একাধিক সিংহী, আর কয়েকটি বাচ্চা । সিংহ 
সাধারণতঃ সারাজীবনের জন্তে ঘর-সংসার পাতে। প্রতি বছর শীতের শেষে 
লিংহীর বাচ্চা হয়, সাধারণতঃ ছু'টি ক'রে, তবে কখনও কখনও চারটিও হুম্। সিংহ 
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ও সিংহী উভয়েই যত্ব সহকারে সন্তানদের লালন-পালন করে। এইভাবে গড়ে 
ওঠে একটি সুন্দর ও সখী পরিবার । 

সিংহ বা সিংহী এমনিতে কিছু করে না। কিন্তু ষদি বোঝে যে, কেউ ওদের 
আক্রমণ করছে, কিংবা ওদের বাচ্চাদের অনিষ্ট করতে চাচ্ছে, তাহলে ওর] খুব 
রেগে যায়, এবং ভীষণভাবে আক্রমণ করে। 


রড এপ ৮ এ৮ ৫৫ 
টু খু শা ৮ 

রসিক ০ পা ধা 

এপি 2 পি শা রা রে ্ রা 
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চিত্র ২৫৩। কুকুর-জাতীয় শিকারী প্র।ণী (যেষন--মেকড়ে, শেয়াল কুকুর ইত্যার্গি)। এক্সপ প্রাণীর 
বৃহৎ শ্বা-্দন্ত (0201066) জ্রুতগ।সী শিকার কামড়ে ধরে ব'থার ব্যাপারে খুবই ক্ষার্ধকরী হুর। 


বাঘ বনের রাজা । বাঘের মতে! শক্ষিমান, চতুর, ক্ষিগ্র আর হিং প্রাণী 
পশ্ত-জগতে বিরল । 

এতকাল স্বাভাবিক কারণেই পশ্তরাজ্জ মিংহই ছিল ভারতের জাতীয় পু । 
কিন্তু বর্তমানে সিংহের সংখ্যা অনেক কমে গেছে এবং একমাত্র গির অরণ্যের 
মধ্যেই কিছু এখনও রক্সেছে। অপরদিকে ভারতের প্রায় সব বনাঞ্চলেই বাঘের 


সন্ধান পাওয়। যায়। এজন্ত বাঘকেই এখন ভারতের জাতীয় পশুর মর্যাদা! দেওয়। 
হয়েছে। 
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ষজবুত মাংসপেশী দিয়ে গড় বিরাট বলিষ্ঠ দেহ। নাকের ডগা থেকে সোজ। 
লেকের ভগ পর্যস্ত মাপলে প্রায় দশ ফুট লম্বা, এবং ওজনে প্রায় ৭০০ পাউও হয়। 
বাঘের দেহ ছোট ছোট লোমে ঢাক1। গায়ের রং গাঢ় হুল্দে বা বাদামী, তার 
উপরে কালো-কালে। ডোরা। ভোরাগুলি একটান1 নয়, ভাঙ্গা-ভাঙ্গা। তবে বুকের 





চতর ২৫১। [১ ল-জাতীয় শিকার] প্র।ণা (যেমণ-_বাধও |8ত।বাধঃ বাল হত।া।দ)1 1৮ভাবাষ 
ধরালো দত এনং ধাধালেো! নখের অধিকারী । তাছাড়া নে অতন্ত দ্রুতগাশ। এজন্ত ভার 
পক্ষে শিক।র ধবা খুব নহজ্জ হয | 
পেটের এখং হাত ও পায়ের ভিতরে দিকে লোম সাদা । বাঘের .য়ের বং এমনি 
যে ঘাসবনের সঙ্ে সে বেমালম মিশে থাকতে পারে । বিরাট হাড়ির মতো মাথায় 
ৰেশ বড় বড় গোলাকার ছু'টি চোখ। রাত্রে এই চোখ ষেন আগুনের মতো। জলে । 
মুখে বড় বড় গৌঁফ। প্রত্যেক চোয়ালে অন্ঠান্ত দাত ছাড়াও, দু'পাশের ছু'টি লঙ্বা 


৩১৮ জীবের ক্রমবিকাশ 





চিত্র ২৫৫ | গির অরণোর একুটি সিংহী--একটি মহিষ শিকার কু'রে তাকে অনায়াসে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। 
[ ইউ. এস্‌. আই. এস-এর সৌজন্তে প্রাপ্ত | ] 


ধারালো দত । এতে মাংস ছি'ড়ে খেতে স্থবিধ। হয়। বাঘের থাবায় গ্রচণ্ড শক্তি । 
নখগুলি লম্বা এবং বাঁকানো, আর ইস্পাতের ছুরির যতো ধারাঁলেো৷। বাঘ নখগুলি 
ইচ্ছামত পায়ের থাবার মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পারে । তাই সে সন্তর্পণে ও নিঃশবে। 
চলাফেরা করতে পারে । বাঘের কান খুব সজাগ । সামান্য চলাফেরার শব কিংবা 
শুরনে। পাতার ক্ষীণতম মর্মরধ্বনিও বাঘের কান এড়ায় না। তেমনি প্রখর এর 
ভ্রাণশক্তি। বাঘের মতো! সজাগ এবং সন্দেহপরায়ণ জন্ত আর নেই । বাঘ যেমন 
স্থন্দর, তেমনি ভয়ংকর ! 

বাঁঘ রাত্রিবেলা শিকারে বের হয় এবং বনভূমি কীপিয়ে গর্জন ক'রে ওঠে। এতে 
বন্ত-প্রাণীরা ভয় পেয়ে ছুটতে থাকে । বাঘ ওৎ পেতে থাকে এবং স্থযোগ পেলেই 
থাবার আঘাতে শিকারকে ধরাশায়ী করে। নয়তো তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে, 
আর শক্তিশালী চোয়াল দিয়ে কামড়ে ধরে তার ঘাড় মটকে দেয়। 
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বর্ধার পরে জুলাই-আগস্ট মাসে বাধিনীর বাচ্চা হওয়ার সময়। খন সে 
অন্যের সঙ্গ ছেড়ে গভীর বনের মধ্যে চলে যায় । সেখানে কোনে নিরিবিলি জায়গায় 
ঘাসের বনে কিংবা কোনো গুহার মধ্যে তার বাচ্চা হয়। একসঙ্গে একাধিক বাচ্চা 


নানারকম শিঙের বাহার 2 
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চিত্র ৎ৬*। সাহব চিত্র ২৬১। মফজন ভেড়া 
(93৬1819) (1০911010) 





চিজ ২৬২। ল্প্রিংবক হরিণ চিত্র ২৬৩। কুড়ু ভ্ড়ে 
(95118859%) (8৩৫জ 18170) 
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হয়, কিন্ত ০খধ পর্যন্ত ছু'টে[র বেশী বাচ্চা বেঁচে থাকতে দেখা যায় না। 


জন্মাবার 
কয়েকদিন পৰে বাচ্চার চোখ কোটে । 


বাঘিনী তার সন্তানদের অত্যন্ত সহ করে 
এবং সর্বদা কাছে কাছে থাকে । সণ সময় তার ভয়, বেড বুঝি তার বাচ্চাদের 





্ৈ মা ক ক পি ০০ ০ ১ প্রতি মা 7 এ ০ 5 ছ- চা 

চব্র ২৮৪1 মপশ দেশর দত পির লাকী (10) হরপণান সৃগ্রাসে ছাত্র । শিং আক্মবক্ষার এক 
সস 4 405 শর স্ এ টি ঘা রং 7৮০ টা ৮ নি পে আজ 

*শ১।২ আত শাবান আর ঠা লিসিভা তব ভাতে ভালা টি ৰ্‌্ বানের উদেত্ে 
সস ০১ ৬৬ ৯ শপ রা পু পে রি র্‌ পা, শি ্ ট 

হল হয ভম-পবাজষয শিধ বৃণব ভন্তেও অন হিসেলে শি" লানহৃত হায়ে খাকে। 


৪৮17 তা) 


চক দেশি 


শ্শ * প্র ছি 
2 2. দু হা টি 


হ27 আলো এপ. পা 
44১৮৫ 8, না 
& রঃ এ] ৬ ॥. সঃ শী ঠা 
লা বি 
নু 4 এ 
৮ শা ২ 
৮2 


বে ৭ মত রি 





চিত্র ২৬৫। ঢ'টি ধাড়ের লড়াই__কে হারে কে জেতে '  [ষ্টেট্স্ম1ন পত্রিক1 থেকে পুনসু্রিত ] 
২১ | 
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ক্ষতি করল। আর বাঘকেই তার ভয় সবচেয়ে বেশী, কারণ স্থযোগ পেলেই লে 


বাচ্চাদের খেয়ে ফেলবে । 
৮ ৬ 





[৬ ২৬৬ | গগুারকেদেখে মনে হয়, মে যেন বদপা খজ্াধারা এব নানক এমনিতে শিরাহঃ বি 
উত্তেজিত হ'লে হাতিকেও ভাষণ ভাঁবে আএচণ করে| তখন তাকে দেখ ভয পায় নাঃ এমন প্রাণ 
খুন কম আছে । 





'চত্ত্র ছভ৭ | দাতাল শাযোব এক ভধযাকব প্রাণী । খডেগর মতো! 
ধরালে। দাঁত দিয় যে-কেন প্লাক সে চিরে ফেলতে পারে। 
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তণভোজী প্রাণীদের অনেকেরই শিং আছে । শিং আম্মরক্ষার এক অমোঘ 
অন্্থ। কারণ, শিং দিয়ে গুতিয়ে আত্মরক্ষা করা বেশ সহজ । সাধারণতঃ একটি 
নিদি্ এলাকার মধ্যে আধিপত্য রক্ষার উদ্দেশ্টে, অথব' সঙ্গিনী নির্বাচনের উদ্দেস্টে, 
দবন্ব-যুদ্ধের সময় জয়-পরাজয় নির্ধারণের জন্যে, অস্ত্রহিসেবে শিং ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

আফ্িকার বুনো মোষ বড় ভয়ঙ্কর জন্ত। পুর্ণদেহ যোষের ওজন প্রায় পঁচিশ মণ । 
বিশাল ছু'টি শিং। শিঙেব গোড] মানুষের উরুর সমান, এব আগাট। ছোরার মতো 
হ'চালো। মোষের আক্রমণে এমন হিংশআ্রত। থাকে যে, এ বিষয়ে সে গণ্ডার এমন কি 
হাতির চেয়েও সাজ্বাতিক। শোনা যায়, শিং দিয়ে গুতিয়ে সে সিংহকেও ঘায়েল 
করতে পারে। অনেক সময় বিনা কারণেই সে গাক্রমণ ক'বে বসে। এজন্য বুনো 
“মানে সকলেই সমীহ ক'রে চলে। 





চির ১৬৮ । হাতি শভড দিযে ভদিযে বরে বড কাঠের 16 অনাহ তম এহন বিতে গ্াাে। 


গগ্ডারকে দেখে মনে হয়, সে যেন বর্মপরা খড্গণারী এক সৈনিক । দেহ মোটা 
চামড়া দিয়ে আবৃত, স্থানে স্থানে ভাজ পডেছে। নাকে ভগাষ আছে শিং 
ভারতীয় গগ্ডারের একটি, কিন্তু আফ্রিকাব গগ্ডাবেব ছু'টি। প্রকৃত অর্থে এ কিন্ত 
শিং নয়, চামড়া থেকে উৎপন্ধ অসংখা (লোগেন সঙ্গ জিনিস ণকগঙ্গ মাটি লা 
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এই শিংস্ি করেছে। গণ্ডার শত্তিশালী গাণী হলেও নিরীহ, সহসা কাউকে 
ল্লিআক্রমণ &করে|না। কিন্তু উত্তেজিত হ'লে, হাতিকেও ভীষণভাবে আক্রমণ করে, 
' ভখন তাকে দেখে ভয় পায় না এমন প্রাণী খুব কমই আচে । 

১৪ দাতাল শুয়োর খড়েপর মতো ধারালো দাত দিয়ে যেকোন প্রাণীকে চিরে 
কেলতে পারে। তাছাড়া খুরপির মতে] তুণ্ডের (917০8) সাহায্যে সে সহজেই 
মাটি খুড়ে গাছের মূল সংগ্রহ ক'রে খেতে পারে। সাপিকার অগ্রভাগে অবস্থিত 
শত কাটিলেজ (বা, তরুণাস্থি) এরূপ 
খন্নকাষে বিশেষভাবে সহায়ত; করে| 


বর্তমানে স্থসচর প্রাণাদের মগে। 





হাতি সবচেয়ে বড় এ, ভালি। 
এব। সাধারণত? দল শপে শা 

ভালবাসে । পুকায বাল দ1তাল হাতি 
দশ-এগারো ফুট পথন্ত ৬ঢু হয়। সে 
হয় দলের সর্দার । পুরুষ হাতির দীঘ 
প্রদস্ত বা গজান্ত (105) হয়। 
গজদন্ত একটি মুল্যবান সামগ্রি। 
থামের মতো চার পায়ে ভর কে 
এর নিঃশব্দে চলাফের। করতে পারে । 
পায়ে নখ আছে চারটি করে। 
কোন শব্ধ শুনলে, কিংবা কোন কিছুর 
ভ্রাণ পেলে, এর। খাওয়া বন্ধ কারে 
বুঝতে চেষ্টা! করে, বিষয়টা কি! 
তারপর হয় ছুটে পালায়, নয়তে। 
ভীধণ গানে আক্রমণ কর্ে। হাতি 
তণভোজী প্রাণী, কিন্ত এক জোঁডা 
গজদন্তের সাহায্যে সে বাঘেব ও 


১. মোকাধিলা করতে পারে। খাস্ঠ 
ননন২৬৯। খাদ্য সংগ্রহ করার ব্যাপারে হাতির শুডটি 


একে বিশেষভাবে সাহাষ্য করে। কারণ, শুড়টি সে সংগ্রহ করার ব্যাপারে হাতির শু ড়টি 
ঠিক হাতের মভই ব্যবহার করতে পারে। (৮19995015 ) তাকে বিশেষভাবে 


গাছাধ্য করে। কারণ, শুড়টি সে ঠিক হাতের মতই ব্যবহার করতে পাৰে । 
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হাতি শু'ড় দিয়ে জল়ভিয়ে ধরে বড় বড় কাঠের গ্রাড়ি বহন করতে পারে, আবার 
ছোট্ট একটি পয়সাও সে অনায়াসে মাটি থেকে তুলে নিতে পারে। 





৬০ 


[বমধো নীচেব পাটিজে 


৫ 
১ 


৭ 
এই দাত বিশ্ষে কাজে লাগে না। 


চিন ১৭০ হিপ্পোপাটিম।ন (11100091001817709 ) ন| জলই £ __ এব 
এক জোড়া বড় বড় দাত দেখ] যায়। খাদ্য সংগ্রহ করাব বাপরে 
এ কিন্ত আক্রান্ত হ'লে, আস্মবঙ্গার নাপারেঃ এই দাত পন্হ কাযকবী ভম। 


হিপ্পোপটেমাস (7100919191705 ) বা জলহন্তী সাধারণঘ্ত: জলভ উদ্ভিদ্‌ খেয়ে 
জীবন ধারণ করে । কখনও কখনও, বিশেষতঃ রাত্রিবেলা, ভাঙ্গায় উঠে ঝোপঝাঁডে 
গিয়ে গাছপাত1 খায়। এর বিরাট হার মধো নীচের পাটিতে একজোডা বড় বড় 
দ[ত দেখা যায় । খাছ সংগ্রহ করার ব্যাপারে এই দাত ধিশ্যে কাজে লাগে না। 
কিন্ত আক্রান্ত হলে, আত্মরক্ষার ব্যাপাবে, এই ঈ্লাত খুবই কাখকরী হত 

ভালুক বড় ভীষণ জানোয়ার। এর ছু'চালে! মুখ মধু খাওয়ার পক্ষে খুবই 
উপযোগী । এই প্রকাণ্ড দেহ, গা ভতি কালো কালো লক্বা লোম, অন্ধকারে 


দ্বখায় যেন যক্সদ্ূত! হঠাৎ সামনে পড়লে আর রক্ষা নেই। ছু' পায়ে খাড়া 
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এ, হয়ে যায়, ছু" থাব। 
| তুলে আর মুখ হা 
ক'রে জড়িয়ে ধরে। 
তারপর ধারালো নখ 
দিয়ে চিরে ফাল 
ফালা করে দেয়। 
আক্রান্ত মানুষটি 
মাটিতে পড়ে গেলেও 
ছাড়ে না। তার 
হাত-পা আখ চিবা- 
নোর মতে। চিবিয়ে 





চিত্র ২৭১। শ্রথ ভালুক-_ এর ছু চালে! মুখ সধু খাওয়ার পক্ষে খবই 
উপযোগী । এই প্রকাও দেহ, গ ভতি কালে! কালে! লে।ম। একেবারে থেতে। 


দেখায় অন্গক।রে যেন যমদূত । 
| কবে দেয়। 


খজারুর গায়ে অনেক কাঁটা? থাকে। আক্রান্ত হলে সে কাটাগুলি খাড়। 
ক'রে আক্রমণকারীর দ্িকে পিছন 
ফিরে ধেয়ে যায়। এই অবস্থায় 
আক্রমণকারী শজারুর উপর 
ঝাপিয়ে পড়লে তার গায়ে কাটা! 
ফুটে যায়। এইভাবে শজারু শত্রুকে 
ঘায়েল করে। 

বৃুক্ষবাসী প্রাণীর (যেমন-- 
টিকটিকি, গিরগিটি, কাঠবিড়ালী চিত্র ১৭২। শজার 
ইত্যাদির পায়ের নখ খুব ধারালো। নখের সাহায্যে এরা অনায়াসে গাছের 
ডাল বেয়ে ওঠানামা করতে পারে। টিকটিকির পায়ের গঠন বিশেষ ধরণের তাই 
সে অনায়াসে খাড়া দেওয়াল বেয়েও উঠতে পারে । 

বিবরবাশী প্রাণীদের মধ্যেও নানাপ্রকার অভিযোজন দেখ। ঘায় ( [95301191 
৪8696191))| স্তন্তপাঁীদের মধ্যে অনেকেই (যেমন-_ইছুর, ছুঁচো ইত্যাদি) 
গর্ভে বাস করে। মাটির নীচে গর্তে প্রবেশের স্থবিধের জন্য এদের মুখ ছু চালে হয় 
এবং এদের দেহ হয় অনেকটা তকুর মতো (97911)015-51)9)6 )। এদের 
অভিষঘোজনের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় সামনের পায়ের নখ। যেমন, ছুঁচোর 
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পায়ের নখগুলি বেশ বড় এবং গর্ত খোড়ার উপযোগী । এর দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। 
সরীশ্পপদ্দের মধ্যে সাপ গর্তে বাস করে। এরা 
গর্ভ খু'ড়তে পারে না, তাই সাধারণতঃ ইছুর 
ব1 ছু'চোর গর্তে বাস করে। পায়ের ব্যবহার নেই, 
তাই পাও নেই । চোখ পাতল। আবরণে ঢাকা। 
নাক ছোট এবং তাতে ঢাকনা আছে । চিত্র ২৭৩। চু'চোর পাঁগত 

প্যাঙ্গোলিন (৮08০9110) নামে একরকম খোড়'র পক্ষে খনই উপযোগী । 

পিগীলিকাভুক প্রাণী আছে, তার দেহ গোসাপের মতো লঙ্গা, মাথা ছোট, মুখ 
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চিএ ২৭৪ | [পগীলিক|ডক প্র1ঠা পগঙ্গোলিন (22780177) 1 এর শরীব বড বড় আশে ঢাকা 
এবং সংমানধ পযে বডবডশখখাকে। 





(চত্রে ২৭৫। বিপদের সম্ভাবনা] দেখ.লই চিত্র ২*৬। বিপ্দের সম্ভাবন1 দেখলেই 
প্যাঙ্গোলিন নিজেকে এমন ভাবে গুটিষে অপোস'ম একেব।রে মড়ার মতো! নিম্পন্দ 
নেয় যেঃ তার চারদিকে থাকে শক্ত আশের হয়ে পড়ে থাকে । এইরকম মড়ার মতো 
আ।বরণ। এই অবস্থায় শত্রু তাকে সহজে ভান করে সে আতজ্মরক্ষ।র গয়াস পায়। 


বায়েল করতে পরে না। 
স্থচালে, আর জিভ লম্বা এবং আঠালে'। এর শরীর বড় ঝড় আশে ঢাকা এবং 
সামনের পায়ে বড় বড় নধথাকে। এই নখের সাহায্যে উইটিপী ভেঙ্গে এবং লম্ব' 





জীবের ক্রমবিকাশ 


না মা 


টিন 7 রি : ও ৭ 
ক গ্রাণী--আমাডিলে।। মভবুহ 
উইপোক। বের ক'রে খেত 


। 


সঃ 


পর। 





«তর নাহ।যো এ মাত খুড়ে সহভে 





4 । 


তর 


চির ২*৮। বিস্দেব সম্তাণন] 
দেখলেই, আমাডিলো নিজেকে 
গুটয়ে 'নয়ে একট নলের মভে। 
হযে বাধ । তখন ভ|র চারদিকে 
থাকে একটি শক্ত আবরণ । 
এভাবে অনেক সময সে 
আন্ত্রক্ষ] কবতে পারে। 


জাবের ক্রমবিকাশ টির? 


ও আঠালো জিভের সাহায্যে উইপোকা শিকার ক'রে খায়। যখন অনেকগুলি উচ্চ 
একসঙ্গে "বেরিয়ে আসে, তখনঃ,দেহের আশগুলি 'খাড়া ক'রে উইটিপির উপর 
গড়াগড়ি দেয়। ফলে অনেক উই এর দেহের উপর উঠে আসে। তখন সে এই 
জ্ৰাশগুলি বন্ধ ক'রে দেয়। এভাবে বন্দধা উইপহ প্রাণীটি জলের মধ্যে নেমে, 
ভ্বাশগুলি আপার খাড়া ক'রে দেয়। এব ফলে উইপোকাগুলি ভলে ভেসে, ৪ঠে, 
তখন প্রাশীটি মহানন্দে সেই অসহায় উইপোকাগ্ুলি খেতে থাকে । বিপদের 
সম্ভাবন। দেখলেই সে নিজেকে এমন ভাবে খাটয়ে নেয় যে, তখন তার নরম 
দেহের চারিদিকে থাকে শক্ত সআ্বাশের আবরণ । এষ্ট অবস্থায় শক্র তাকে সহজে 
ঘয়েল করতে পারে না। পিপীলিকাহুক্‌ প্রাণী আর্মাভিলো ( 200801110 ) বর্মধারী 
হলেও নিজের জীবনরক্ষার ধ্যাপারে অত্যন্ত অহায়। বিপদের সম্ভাবনা দেখলে 
“ম নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে একটি বলের মতো হয়ে ঘায় এবং নিশ্চল জড়-পদার্থের 
তে" ১পচংপ পড়ে থাকে । তখন তার চাবিদিকে থাকে একটি শক্ত আবরণ 1" 
এভাবে অনেক সময় সে আত্মরক্ষা করতে পারসে। অঙ্কগভ প্রাণী অপোসাম, 
বিপদের সন্তাবন। দেখলেই একেবাবে নিষ্পন্দ হয়ে পড়ে খাকে। এইবকম মড়ার 
মতো ভান ক সে আত্মরক্ষার প্রয়াস পায়। 


৬৮ ৬1... 
ৃ ( 


টি 


১ ৃ 





'চত্র ২০) উউকে পলা হয় দবাকনির উহ ভা । 
মরুভূমির গ্রঞ্ৃতি অত্যন্ত কক্ষ) হুষ্টিপাত বিশেষ হয় শা, তাই জলাশয় নেই 
বললেই ঢলে। মরুভূমির রক্ষ £কৃতিতে5 উট জনায়াসে বাস করতে পারে এবং 
স্থদীঘ পথ চলতে পারে। এভন্য উটকে বলা হয় “মরুভূমির জাহাজ । এর 
বাঁরণ, উটের দেহ মোটা চামড়া দিয়ে )াক1। তাছাড়া? উট ভার শরীরে ভবিষ্তৃতের 


৩৩০ জীবের ক্রমবিকাশ 


জন্ত খাদ্য ও জল সঞ্চয় ক'রে রাখতে পারে । পা চ্যাপ্টা, আর পায়ের তলায় আছে 
পুক্র মাংসের গদি । এজন্য বালির উপর দিয়ে চলার খুব স্থবিধা হয়। নেত্রপলবের 
লম্বা লোম স্্যতাপ ও বালি থেকে চোখ রক্ষা করে । নাকের ঢাকন! আছে, বালুকা- 
ঝড়ের সময় এই ঢাকনা নাসিকা-ছিদ্র রক্ষা করে। 


মরু-অঞ্চলে একপ্রকার শিংওয়াল। ব্যাড (13091060 (098৫) দেখা যায়। 
( আরুতিগত সাদৃশ্টের জন্য তার এই নাম দেওয়। হয়েছে, তবে এটি একটি সরীস্থপ )| 
এর! স্থযোগ পেলেই, চোষ-কাগজের মতো, জল শুষে নেয়। 

(৩) আকাশচারী প্রাণীদের অভিযোজন-_ প্রঃ পবরকম পাখিই আকাশ- 
চারী। পাখি কেমন স্তন্দর ডানা মেলে আকাশে উডে যায়! উড়বার জন্যে পাখির 





চিত্র ২৮ | একটি পি! 


হাত ছু'খানি ভানায় পরিণত হয়েছে । আর ডান!-সংলগ্ন পেশীগুলি উডবার পক্ষে 
সহায়ক হয়েছে । পাখির মমন্ত শরীর পালকে ঢাক] থাকে লে শরীর বেশ হালকা 
হয়। তাছাডা এতে দেহের তাপ-নিয়ন্ণ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। লেজ নেই 
বললেই চলে। গ্ররুত লেজের বদলে কিছু পালকের সাহায্যে নকল লেজ উৎপন্ন 
হয়েছে। ভানার পালক সাধারণভাবে উড়তে, আর লেজের পালক গতিবিধি 
নিয়ন্ত্রণ করতে-এবং এদিক-সেদিক ঘুরতে-ফিরতে, সাহায্য করে। 

পাখি যাতে সহজে উড়তে পারে, সেজন্ত তার দেহ খুব হালক। হওয়। প্রয়োজন । 
এজন্যে পাখির দেহের ঝড় বড় হাড়গুলি বাশের মতো। ফাপা। তাই এগুলি বেশ 
হালকা, কিন্তু সে তুলনায় বেশ শক্ত । এর ফুসফুসের সঙ্গে যুক্ত আছে বেলুনের মতো 


জীবের ক্রমবিকাশ ৩৩১, 


কতকগুলি বাযুস্থলী। এগুলি উত্তপ্ত বায়ু ছার" পূর্ণ থাকে ব'লে পাখির দেহ আরও 
হালকা হয়। এজন্য উড়তে আরও স্থবিধা হয়। 


যে-সব পাখির ডানা সবল বা স্থগণ্ঠিত নয়, তার উডতে পারে নাঃ যেমন-_- 
উটপাখি, কিউই ইত্যাদি । 


£ 


করিত 


শত 
রি 
এুঞ্রঠি খেলি পুণে 





শি সপ 


চিত্র ১৮২1 শা'চি.লব উন ৰ নান।রকম কাধদ]। 


৩৩২ 





জীবের ক্রমবিকাশ 


চিত্র ২৮৩। কলহংস (0৪৮৮-) 

1108 00০9)। এ জল থেকে 

লাফিয়ে উঠে সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভে 

যেতে পারে। এজন্য এর পক্ষে 

ছোটখাট জলাশয়ে বাস বাধা 
সম্ভন হয় । 


চিত্র ২৮৪ । ডুবুরী হাস (01৮- 
1115 ৫0101) । আকাশচারী 


* হওয়ার জন্ত একে জলের উপৰ 


দিয়ে বেশ পানিকট। দৌড়ে যেতে 
হয়। এচম্য অপেক্ষাকৃত বড 
জল]শধে এদের বাঁসা বাধতে হয। 





জীবের ক্রমৰিকা* টি 





চল শর ২9 কফ চি লিখা তি 1 
চি ০৮ 1 তর দল ৮8170 01870105151 2৯5 শাবিতে হি হশ উহু 2 
খা পিটিরি রিতা জনক ই জিত 85 সত উরি ক এ জজ ০৮ 
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চিত্র ২৮৬ । হামিং বাড (ব800010108 9100) বা গুপ্রনকারী পাখি। মানুষ হেলিকপটার আব্ফার 

করেছে এইতে] সেদিন» আর এদের উদ্ভব হয়েছ হাজার হাজার বছর আগে । মানুষের যন্ত্র কিন্ত এর 

সঙ্গে পালা দিতে পারে না। এই পাখি দ্রুত ডানা নাডিয়ে (সেকেওে ২** বার) স্থির হয়ে এক 
ভায়গায় ভেসে থাকতে পারে এবং অনায়াসে ফুলের মধ পান করভে পারে। 


৩৩৪ 
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5 


[ডিয়ে আছে--+ষেন পাথরের 


র ক'রে চুপচাপ ঈ 
তাকে ধপ.ক'রে ধরে গিলে 


লেই 


| ইউ. এন. আই. এস-এর সৌজন্তে প্রাপ্ত ] 


কান অলতর্ক মাছ কাছাকাছি এ 


বক_-যেন বক-ধামিক । একপায়ে 


১ত্র ২৮৮। 


লে 


বৃ 
। 


ধার 


লর মতে 
-পতঙ্গের নন্ধান করচছ। 


1 


১২১ 
115 


ঠঠেকরা--বাঢা 


কে ঠুকে 


1 


ঠোঠ দিয়ে £ 


[5৮এ ২৮৭। 


জীবের পরম 
বকাশ 





ডে 
ঞ্ে 
কি 


গা. গণ 


154 ৮৯ 
। 


১৩৬ জীবেব ক্রমবিকাশ 





চিন ২৯১। ফোরঙ্ছো। 


পেঞ্ুইন পাখিব ডান, খুব এক্কিশাঁলী, কিন্ম তাত পালক নেই এই ানাপ 
সাহায্যে সে উডতে পাবে না, কিন্ত জলে মপ্যে খপ ভালঃর্দাতাব কাটতে পাবে । 

পাথিব] পায়েব গভন বিশেশ্বভাবে লক্ষ্যণীয় । এদেব পায়ে চাবটি ক'রে, সাঙ্গু, 
আব ভাতে ধারালে। নখব আছে । পায়ের তিনটি আঙ্ষুল.সামনেব দিকে এবং*একটি 
পিছনে থাকে ব'লে পাখি গাছেবশুডাল আ্বীকভে ধবে সেখানে বসে থাকতে পারে। 

পাখি অনেক সময় গাঁছেব ভালে বসে ঘুমোয়, কিন্ত পডে যাষ না কেন? এব 
কাঁৰণ, পাখিব পায়ের টমাণসপেশীঃ এমনভাবে টতবি যে, মাংসপেশীর টানে আঙগ,ল 
মডে বন্ধ হযে যা । নিজে থেক পাসোক্তা বাখাডানা কবলে, আঙ্গল কিছ 
খোল না। এজন্যই ঘুমন্ত 'নম্াঘ পাখিন পস্ড ম।পাব সম্ভাবনাঃথাচুক ন|। 

কাঠগোকন।” 'আঙ্গলেৰ নগ শিম গাছের গুঁডি আকড়ে ধবে থাকে, এবং 
বাঁটালিৰ মতো! পাবাঁলো! গোট দি ঠকে ঠকে গাঁছেব বাঁকাল গত করে, এব* সখা” 
থেকে পোকা বেব জরে খায়। 

উটপাখি উডতে পাৰে না, কিন্তু এব পা ছু"টি খুব মজবুত এবং স্ুগঠিত। এজনা 
সে খুব ভাল দৌডাতে পারে ' 

ঘেঁসব পাখি জলেৰ ধাবে থাকে এবং শামুক, গুগলি, মাছ প্রভৃতি খেয়ে বাচে, 


জীবের ক্রমবিকাশ ৩৩৭ 





চিত্র ২৯২। এমন কতকগুলি মতন্তভুক্‌ পাখি আছেঃ যার! জলে ৰা পিয়ে পড়ে - ৩ ডুব-সাতার 
দিতে অভস্ত । 
1. একটি পেঙ্গুইন (608০8) জলের নীচে শিকারের সন্ধানে ছুটে চলেছে। 
2. গয়ার (08101) তার লম্বা ঠোট দিয়ে একটি মাছ গেঁথে ফেলেছে। 
3. পানকৌড়ি (00:00015106) জলের তলায় একটি মাছ ধরে ফেলেছে । 


১৬ 


৩৩৮ জীবের ক্রমবিকাশ 
তাদের দেহের বিচিত্র গঠন। এদের পা খুব লম্বা, আর ঠোটও বেশ লঙ্বা। ঝিলের 
জলে কিংবা পাকাল জমিতে এদের লহ্বা লম্বা! প1 ফেলে চলা, এবং খাগ্ঠ-সংগ্রহ, 
দেখবার মতো) যেমন__-বক, সারস, ফ্রেমিঙ্গে। প্রভৃতি | 

জলপিপির পায়ের আঙ্গুল অস্বাভাবিক রকম লম্বা । এরা শাপল। ঢাক জলাশয়ে 


ভাসমান পাতার ওপর দয়ে হালক।-পায়ে চলাফেরা ক'রে সহজেই শিকার ধরতে 
পারে। 


ঈগল, বাজ, পেঁচা প্রভৃতি শিকারী-পা।খর পায়ে থাকে ধারালো নখর। এরা 
পা দিয়ে শিকার চেপে ধরে ঠোট দিয়ে ছিড়েখায়। আবার তোতা, টিয়া প্রভৃতি 
পাখি পা দিয়ে, ঠিক মানুষের হাতের মতো, থাগ্যবস্ত তুলে মুখে দিতে পারে। 
হান জলে চরে বেড়ায়। সীতার দেওয়ার জন্যে এর পায়ের আঙ্গুল পাতলা 
'ক্সেক লক্ষন পাণ্ীর পা 





রি মি পা 
5.3 ১৫৫ ] 
১ এ 
মশা ০৫ 
চিত্র ২৯৩। কয়েক রকম পাখির পা। 
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চিত্র ২৯৪ | কয়েক রকম পাখির ঠোট । 
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1 (801 ) 

% বউ 
পপুটিসি 
৫ এ 


চট 





চিত্র ২৯৫। নান।রকম ঠোটের বাহার_1. দাড়ক।ক১ 2. শকুন) 3. সারনঃ £, ঈগলঃ 
5, পেলিকান) ০. কিউই) 7. ধনেশও ২. মাছরা]। 


পর্দা দিয়ে জোডা! (৬/০৮-০০-লিপ্তপদ)। পানকৌড়ি, গয়ার প্রভৃতির পা-ও 
অনেকট৷ হাসের মতো । এরাও জলের মধ্যে ভাল সাতার দ্দিতে পারে, এবং 


সহজেই মাছ শিকার ক'রে খেতে পারে। 


৩৪, জীবের ক্রমবিকাশ 


পাখির ঠোটের কথ! বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ পাখির কাছে ঠোটের প্রয়োজন 
অত্যন্ত বেশী। কারণ, ঠোটই হ'ল তার প্রধান হাতিয়ার। এদিয়ে সেকি ন। 
করে? এদিয়ে নে খাগ্চ লোফে, শশ্ত খুঁটে খায়, ফল ঠৃকরে খায়, আবার মাংস: 
ছি'ড়ে খায়। ঠোট কখনও ছেনি, কখনও বাটালি, কখনও বাদাম ভাঙ্গার কল,' 
কখনও চামচ, আবার কখনও মাছ রাখার থলি-_-কি নয়? দেহ-বিন্যাস, বাসা 
বানানো, বাচ্চাদের খাওয়ানো, আত্মরক্ষা--সবরকম কাজই সে করে ঠোটের 
সাহাষ্যে। প্রত্যেক প্রজাতির পাখিরই ঠোঁটের একট] বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন, 
মাছরাঙার ঠোঁট দেহের তুলনায় বেশ লঙ্বা! এবং মাছ ধরার পক্ষে খুবই উপযোগী । 
শিকারী-পাখিদের ঠোঁট খুব ধারালো। এবং ঈধত বাকানো; যেমন--চিল, শকুন, , 
বাজ, ঈগল, প্যাচ প্রভৃতি । পায়ের ধারালো নখর দিয়ে শিকার ধরে, এর! ধারালো 





চিত্র ২৯৮। হ্যা চিন্ত ২৯৯। ভরত-পক্ষী 
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চিত্র ৩০*। ময়না-_-মানুষের মতো! কথ! বলতে পারে। 


ঠোঁট দিয়ে মাংস ছিড়ে খেতে পারে । আবার, ফুলের ভিতর থেকে মধু সংগ্রহ 
করার জন্যে সরু ও লম্বা ঠোট মৌটুসির এক উল্লেখযোগ্য অভিযোজন । 

পাখির প্রাণশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ, কিন্ত সে তুলনায় দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রথর ৷ 
পাখির চোখের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । যেমন বিচিত্র এই চোখের গড়ন, 
তেমনি অদ্ভুত এর মাংসপেশীর কলাকৌশল | পাখি যে শুধু দূরের জিনিস স্পষ্ট 
দেখে, ত1 নয়, কাছের জিনিসও সে খুব ভাল দেখতে পারে । তার কারণ, পাখি 
চোখ দিয়ে দুরবীনের কাজ করতে করতে অল্প সময়ের মধ্যে তাকে লেন্স ব' 
বিবর্ধক কাচে পরিণত করতে পারে। 

ছোট্ট একটি পাখি গাছের ডালে বনে একদিকে যেমন নজর রাখে, দূর থেকে 
কোনো শিকারী-পাখি, যেমন-__চিল, বাজ কিংবা ঈগল, তার উপর ঝাপিয়ে পড়ছে 
কিনা, তেমনি আর একদিকে তার চোখের সামনে অবস্থিত ছোট্ট পোকাটির 
উপরেও সে লক্ষ্য স্থির ক'রে অনায়াসে তাকে ধরতে পারে। শিকারী বাজ বা 


৩৪২ জীবের ক্রমবিকাশ 


চা 
তর 
৮ পাটি শাপশিপান্পাাইািপাক্গ ২ সপ 
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চিত্র ৩*১। কোকিলের কুনু কুনু ডাক শুনে বোৰা যায়, বসন্ত এসে গেল। 

চিল খেত-খামার বা মাঠের উপর দিয়ে উড়তে উড়তে খুঁজতে থাকে, কোথায় 
একটা মেঠো-ইছুর বা ছোট্ট খরগোস ঘুরে বেড়াচ্ছে । বহু উচু থেকে দেখে, ঝড়ের 
বেগে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সময়, দূরত্ব অনুপাতে, চোখের লেন্স-এর 
ফোকাস সে ক্রমাগত বদলাতে থাকে । এজন্য মে অনায়াসে শিকার ধরতে পারে, 
সহজে লক্ষ্যভ্র্ট হয় না। তেমনি পানকৌড়ি অথবা গয়ার যখন জলের তলায় ছোট্র 
একটি মাছের পিছনে ছোটে, তখন জলের ভিতরেও দে সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পায়। 
এজন্যে শিকার ধরতে তার কোনো অস্থবিধ] হয় না। 

আর একটি কথা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, পুরুষ-পাখির রূপ-লাবণ্য 
স্ত্রীর তুলনায় অনেক বেশী। পুরুষের তুলনায় স্ত্রী-পাখি যেন অনেক নিশ্রভ। 

প্রজননকালে দেখা যায়, পুরুষটি স্ত্রী-পাখির মনোরঞগ্নের জন্যে বিশেষভাবে 
সচেষ্ট। স্ত্রীর সামনে গিয়ে, ঘুরে-ফিরে, ছু"দিকের ডান নামিয়ে, লেজটাকে একটু 
তুলে, মধুর কে শিস্‌ দিয়ে, মনোনীতাকে যেন জিজ্ছেদ করে__আমাকে পছন্দ 
হয়েছে তো? তখন সে কি প্রেমিকের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারে! একবপর তার। 
বাস! বাঁধে, অর্থাৎ সখের নীড় গড়ে তোলে । স্ত্রী-পাখিটি সেখানে ডিম পাঁড়ে। 

পল্পীগ্রামে সবুজের মেলায় কত বিচিত্র রর্ণের ফুল ফোটে, ফুলের বনে রঙ-বেরডের 
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চিত্র ৩*৩। 


চিত্র ৩২ | গায়ক-পাখি__নাইটিংগেল। 


ময়ূর পেখম তুলে নাচছে। 
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তোতাপাখি-_মান্ুষের মতো কথা বলতে পারে । 


চিত্র ১০৪। 
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কত প্রজাপতির আনাগোন৷! পাখি গান গেয়ে চলে অবিশ্রান্ত। এখানে নির্জন 
দুপুরে ঘুদ্ধুর ডাক, নিশুতি রাতে প্যাচার ভূত-ভৃতুম আওয়াজ । ফাগুনে কোকিলের 
কুহু কুহু ডাক শুনে বোঝা যায় যে, বসন্ত এসে গেল। বসন্ত সমাঁগমে, গায়ক-পাখিদের 
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চিত্র ৩৬। কয়েক রকম শিকারী পাখি-1, বাজপাধি, 2. চিলি 3. স্বর্ণ-ঈগলঃ 4. পাতি-ক।ক) 5. কেরাণী-পা 
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হত - পু সি 


ৃ নে 
3 উদ বারাকিভালা ১১২২ 


চিত্র ৩৭ কয়েক প্রকার উড, প্র।ণ। 

স্থমধুর গানে ও শিসে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। দোয়েল, শ্তামা, বুলবুল* 
ফটিক-জল, ভরত-পক্ষী, নাইটিংগেল্‌ প্রভৃতির গান শুনে মুগ্ধ হয় না, এমন মান্ষ কে 
আছে? পাপিয়া, “বউ-কথা-কও, প্রভৃতি মিষ্টি াকিয়ে পাখিদের কথা কি কেউ 
ভুলতে পারে! 

শহরে কিন্ত কাক,. চিল, শালিক আর চড়াই ছাড় অন্য পাখি বিশেষ দেখ। 
যায় না। তবে পল্লীগ্রামেও যেমন, শহবরেও তেমনি, ভাগাড়ের কাছাকাছি 
থাকে শকুনের আন্তানা। শহরের মান্থঘ অনেকেই শখ ক'রে পায়র। পোষেণ, 
. আর পায়র]1 ওড়ান। আবার অনেকেই সখ ক'রে পোষেণ ময়না, টিয়া, তোতী। 


জীবের ক্রমবিকাশ ৩৪৭ 


জা তটীযনাগাপচনতি গজালাম গাগা কা 





আর কাকাতুয়া। কারণ, তার৷ 
মানষের মতই কথা বলে আনন্দ 
দেয়। 

ময়ূর আমাদের জাতীয় পক্ষী । 
ময়ূর এবং মযুরীর পার্থক্য 
বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। ময়ূরীর 
লেজ হয় সাধারণ পাখির মতো] । 
কিন্তু পুরুষ-মমুরের লেজের উপর 
থেকে গজায় অতিরিক্ত কতকগুলি 
রঙ্গীন পুচ্ছ। একটি পুচ্ছ-পালক 
পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, এটি 
খুব হালকা, এবং লঙ্বায় প্রায় 
এক /মট1৫1 একটি সাদা কাঠির 
দু'পাশে ঝালরের মতো নীলাভ- 
সবুজ মিহি পালক একটির পর চিত্র৩* বাদুড় 
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চিত্র ৩০৯। ব।ছুডের উড্বার কাষদ1 । 

আর এক এইভাবে সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকে । আর ওই কাঠির আগায় 

থাকে চওড়া সবুজ পালক-পাতা। তার উপরে দেখা যা, সোনালী রঙের মে 

উজ্জ্গ নীল বঙের চোখের মতে! গোলাকার দাগ। 


৩৪৮ জীবের ক্রমবিকাশ 


আনন্দ হ'লে, মযুর লেজের এ পুচ্ছ-পালকগুলি উপরদিকে তুলে মেলে দেয়, 
ভাজ কর! জাপানী পাখার মতো! ক'রে, এবং ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে । এ ছড়ানে। 
লেজকে বলে পেখম। পেখম-ধরা ময়ুরের সৌন্দর্যের কোনো তুলনা নেই। 

পাখি ছাড়া আরও কতকগুলি প্রাণী আকাশে উড়তে পারে। উড্ভুকু মাছের 
সামনের পাখন। ছু'টি খুব বড় হয়। দেহের তুলনায় বিরাট এই পাখনার সাহায্যে 
এর] অনায়াসে কয়েকশ" ফুট পর্যস্ত উড়ে যেতে পারে । তাই সহজেই জলচর শক্রর 
আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পেতে পারে । উভচরের মধ্যে একপ্রকার উড্ুকু ব্যাড 
খানিকটা উড়তে পারে । এদেরও পাতল। চামড়ার উপাঙ্গ আছে, এই ভানাঁর 


চিত্র ৩১ | তিন রকম জাকাশচানী প্রাণীর তুলনা । 





সাহায্যেই এরা উড়তে 
পারে। সরীক্থুপের মধ্যে 
উড়ন্ত গিরগিটি (15178 
12810) কিছুটা উড়তে 
পাবে। এদের পেটের 
হু'পাশে পাতল। ডানার 
মতো! উপাঙ্গ আছে, এই 
ডানার সাহায্যেই এর! 
উড়তে পারে। শ্তিন্ত- 
পায়ীদের মধ্যে এক 
প্রকার উডভুকু কাঠবিড়ালী 
আছে, তারও পেটের 
দু'পাশে পাতল। চামড়ার 
ডানার মতো আছে। 
এই ডানার সাহায্যে 
কাঠবিড়ালীটি খানিকদূর 
পর্যস্ত উড়ে যেতে পারে। 

স্তন্থপায়ীদের মধ্যে 
চামচিকা ও বাছুড়ের 
অভিযোজন খুবই অদ্ভুত। 
এদের হাত ডানায় 
রূপাস্তরিত হয়েছে, তবে 


জীবের ক্রমবিকাশ ৩৪৯. 


এই ভান। পাতল। চামড়া দিয়ে তৈরী, ঠিক পাখির ডানার মতো নয়। এই ডানা 
হাতের বিভিন্ন হাড়ের সঙ্গে যুক্ত। পায়ে নখ আছে, তাই এই পা দিয়ে সে 
গাছের ডাল স্বাকড়ে ধরে ঝুলে থাকতে পারে। পাখির মতো উড়তে পারলেও 


1 " পা 





চিত্র ৩১১ | কালিমা (8.৪111779) বা পাতা-প্রজাপতি-_ডান ৪ 
পাশের পাতাটির সঙ্গে বাঁ পাশের প্রজাপতিটির মিল এতে] 
বেশী যে, এর অস্তিত্ব বোঝ খুবই কঠিন। 





চিত্র ৩১২। কাঠি-কড়িং-_-গাছের ডালপালার চিত্র ৩১৩। সচল পাতা-_পাতার মতো এরও 

সঙ্গে এ এমন সুন্দরভাবে মিশে থাকতে পারে যে, গায়ের উপরে শিরা-বিস্তাস দেখা বায়। তাই 

শত্রুরা এর অস্তিত্ব সহজে বুঝতে পারে না। হঠাৎ দেখলে, একে একটি শুক্নে! পাতা বলেই 
ভ্রম হয়। 


৩৫০ জীবের ক্রমবিকাশ 


এর! পাখি নয়, স্তন্তপায়ী প্রাণী । এদের বাচ্চা হয়, আর সেই বাচ্চা মায়ের 
স্তন্ত পান ক'রে বড় হয়। 


(8) অন্ুকৃতি বা বর্ণাশ্র য় গ্রহণ 
( 1117771০হ5 )- প্রাণীদের অভিযোজনের আর 
একদিক হ'ল অন্ুকৃতি বা বণাশ্রয় গ্রহণ 
(৬1170101), অর্থাৎ নকল করা। বণীশ্রয় গ্রহণের 
প্রচেষ্টা কীট-পতঙ্গের মধ্যেই বেশী দেখ! যায়। 
এদের মধ্যে কারো রং গাছের মতো, আবাব 
কারো! রং হয়তো! মাটির মতে।। সে যেখানে 
থাকে, সেখানকার রঙের সঙ্গে এমনভাবে মিশে 
থাকে যে, তার অস্তিত্ব মহজে বোঝা যায় না। 

কালিমা (1491]17)% ) বা পাতা-প্রজাপতি' 
(10920-199 00110651119 ) যখন গাছের ডালে 
বসে থাকে, তখন তাকে একটি পাতার মতে! 
দেখায় । গাছের পাতার সঙ্গে এর মিল এতো 
বেশী যে, হঠাৎ একে চেনা খুব শক্ত হয়। 
একরুকম পতঙ্গ আছে, তার নাম “সচল পাত। 
( ৬/০1101106 1621) | পাতার মতো এরও গায়ের 


চিত্র ৩১৪। জিরাফের চিত্র-বিচিত্র দেহ । গ।ছের নাচের আলো- 
ছাযার সঙ্গে জির।ফেব বেমালুম [মিশে যাওষ।ব অদুত ক্ষমতাঃ এ 
যেন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হযে নিরাপান্তার এক চমৎক।ব ন্যবস্থ]। 





উপরে শিরা-বিন্যাস দেখা যায়। আবার কাঠি-ফড়িং দেখতে ঠিক একটি কাঠির 
মতো । গাছের ডালপালার সঙ্গে সে এমন স্থন্দর ভাবে মিশে থাকতে পারে যে, 
শত্রুরা সহজে তার অস্তিত্ব বুঝতে পারে নী। 

প্রজাপতির ভানায় নানারডের চোখের মতো! দাগ থাকে । এর ফলে অনেক 
সময় তাঁকে ভীষণ দেখায় । তাই অন্যান্ত প্রাণীরা তাকে এড়িয়ে চলে। নিবিষ 
সাপও যে বিষধর সাপের মতো। ফণা ধবে, তা শুধু ভয় দেখিয়ে আত্মরক্ষার জন্যই | 
আবার, কোনো কোনো প্রাণী আক্রান্ত হ'লে, নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে, কিংবা 
মড়ার মতে! পড়ে থেকে, আত্মরক্ষার প্রয়াস পায়। 

মরুভূমির বালুকারাশির রং ব্রাউন বা বাদামী । এজন্য যেসব প্রাণী মরুভূমির 
বাসিন্দা, যেমন--উট, তাদের গায়ের রং হয়েছে হ্রাউন বা বাদামী। মিংহও প্রায় 


জীবের ক্রমবিকাশ ৩৫১ 


মরুভূমির মতে। কক্ষ প্রতিবেশে শুকনো ঘাসবনে বিচরণ করে, তাই তারও গায়ের 
রং হয়েছে ক্রাউন বা বাদামী । এজন্/ সে অনায়াসে ঘাসবনে আত্মগোপন ক'রে 
থেকে শিকাঁরকে অনুনরণ করতে পাবে। 


747 


?ঁ 
রে 
রি 


চিরে ৩১৫ জেব্রা! বনের আঁলো- 
ছায়ার মধো দিবি আত্মগোপন 
ক'রে থাকতে পারে। তাছাড়া 
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সস 

০৭ সপ, 7 লিট নি জেব্!র গাষের দাগ এমন অদ্ুুত যে, 

রর নি ৃ রর 1) ভঠাৎ আক্রান্ত হ'লে, সে ডানদিকে 

রি 7 না] বাদিকে কোন্দিকে ঢুটবে, তা 

রে ৫ আন্াজ করা যায় না। এজন্য 

৬৪ : ৫ বু জেবা শিকার করা এক কঠিন 
০১ সিন, 2 ॥ 
শি নু রর এ 


প্রতিবেশের প্রভাব আরও স্পষ্ট হয় যখন দেখি, জীব-জগতেব অনেক প্রাণী 
বাচার তাগিদে প্র. তবেশের সঙ্গে নিজেদের কেমন খাপ দাইয়ে নিয়েছে! শ্বেত- 
ভলুকের তুষার বর্ণ, চিতাবাঘের গায়ের চাকা চাঁকা দাগ, জিরাফের চিত্র-বিচিত্র 
দেহ, জেব্রা! বাঁ স্ন্দরবর্নের বাঘের ভোরাঁকাট। শরীর, গিরগিটির নিমেষে নিমেষে রঙ 





ন ষ্ঠ ৮ 1: ূ নর ১১১ ূ 
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চির ৩১৬ । *নরু-শিয়।ল (70010 [0% ) এক অদ্ভুত গ্রাণী। শীতকালে চারদিক যখন বরফে ঢেকে 
মায়) তখন এর গায়ের রং একেবারে সাদা হযে যায়। এ তখন অনায়াসে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে বরফের 
উপর দিয়ে চলাফের] করতে পারে। 


৩৫৭ 


জীবের. ক্রমবিকাশ 


নন দুটি 
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হন লাস? 
পা 





স্েহ-ষত্বে বাচ্চাটি বেশ বড় হয়ে ছ 


লক্ষ্যণীয় 


মতই সাদা 


জীবের ক্রমবিকাশ ৩৫৩ 





চিত্র ৩১৮। চট্তাব।খ গাছের ডালে উঠে পাতার আ|লো-হ।য়।র মধ্যে পুকিয়ে থকে এবং সুযোগ বুঝে 
[নছ্রাৎগতিতে শিক|রের উপর খাপিয়ে পড়ে। তবে প্রায়ই দেখ! যায় গাছের ডাল থেকে তার লেজউ] 
ঝুলে রয়েছে । আর এজন্যই অনেক সময় সে|শকারীর কাছে ধর| পড়ে ষায়। 
| শিল্পী- শ্রীমৃত্যা্য় প্রলাদ গুহ ] 


৩৫৪ জাবের ক্রমবিকাশ 


বদলানো, এ সবই প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার এক-একটি সফল প্ররয়াস। 
বরফের দেশের শ্বেত-ভন্ুক প্রায় বরফের মতই সাদা । গাছের ডালপালার নীচের 
আলো-ছায়ার সঙ্গে জিরাফের ব। চিতাবাঘের, কিংবা বাশবনের ও ঘামবনের আলো 
ছায়ার সঙ্গে ডোরাকাটা বাঘের বা জেব্রার বেমালুম মিশে যাওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা, 
'আর বনে-জঙ্গলে সবুজ আর হলুদ রঙের পটভূমিতে সতত সতর্ক গিরগিটির তড়িঘড়ি 
রঙ বদলানো, এসবই ষেন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিরাপত্তার এক চমৎকার 
ব্যবস্থা । 


চিত্র ৩১৯ | একরকম বক 
(73101570) আছেঃ বিপদের সম্ভাবন! 
দেখলেই সে ঠোট উঁচিয়ে একেবারে 
স্থির হয়ে থাকে, যেন পাথরের 
মৃতি। জলজ গাছপালার পটভূমিতে 
'স এমন বেমালুম মিশে যায় যে, 
তার অস্তিত্ই বোঝা যায় না। 
এইভাবে অধিকাংশ সময়েই সে 
শত্রুর আক্রমণ থেকে আক্মবক্ষা 
করতে সক্ষম হয় | 


| টং 


!দী 





একরকম বক ( 8106570 ) আছে, বিপদের সস্তাবন| দেখলেই সে ঠোট উচু করে 
একেবারে স্থির হয়ে থাকে, যেন পাথরের মুত্তি। ভলজ গাছপালার পটভূমিতে 
সে এমন বেমালুম মিশে ঘায় যে, তার অপ্তিত্বই বোঝা যায় না। এইঙাবে অধিকাংশ 
সময়েই সে শক্রর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়। 

এমনি করে গ্রাণী-জগতে একদিকে খাছ্য আহরণ এবং খাছ গ্রহণের জন্যে যেমন 
চলেছে নান। অঙ্গ-গ্রত্যঙ্গের নব নব রূপায়ন, অপরদিকে তেমনি চলেছে আত্মরক্ষার 
জন্যে এবং জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকার ভনো নব নব উপ|য় ৬ভাবন। 


ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ 
মানুষের উদ্ভব 


জীবের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ভারউইনের মতবাদ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ 
াষ্টাব্দে, তার “প্রজাতির উত্তব" (7105 01810 0196০195 ) নামক গ্রন্থে । এই 
গ্রন্থের শেষে তিনি মন্তব্য করেন ।- |] 0106 006016১ 1 896 0061) 5108 101 
97 101016 11070010901 19992101165. 7001) 1151) ৬/11] 06 (1010৬10 01 
1116 011£17) 01 109.0. 210 1715 1019601.৮ 

মানুষের উদ্ভব সম্পর্কে ভারউইনের অনুসন্ধানকাধ শুরু হ'ল। স্থদীঘ্থকাল ধরে 
তিনি এ সম্পর্কে এমন সব প্রমাণ সংগ্রহ করলেন যাতে সম্যক প্রতীতি জনে । 
গবেষণার কাল তিনি বিশদঙাবে বিবৃত করলেন ১০৭১ সালে "মান্গষের উদ্ভব' 
(110) [055০1 ০£ 121) ) নামক গ্রস্থে। এতে তিনি সন্দেহাতীতরপে প্রমাণ 
করেন যে, প্রাগৈতিঙ্গাসিক কোন উচ্চতর বানর থেকেই মানুষের উদ্ভব হয়েছে । 

বিভিন্ন শ্রেণীর বানরের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় হ'ল চার রকম উচ্চ শ্রেণীর 
বানর; যেমন- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও মালয় দ্বীপপুঞ্জের গিবন ( উল্লুক ), বোণি 
৪ স্মাত্রার ওরাং-ওটাং এবং নিরক্ষীয় আফ্রিকার শিম্পাপ্তী ও গরিলা । এদের 
মধ্যে আবার গরিলার সঙ্গেই মানুষের সাদৃশ্য সবচেয়ে বেশী। এদের সাধারণভাণে 
“এপও (4095), বা মানবসদৃশ বানর? (£000190914 91 ৬121)-11100 41968 ), 
বলা হয়। 


সানুষ ও উচ্চতর বানন্ৰে বন 
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শিম্পার্ী হাবিল] মানুষ 


চির ১১ | উচ্চ তব লানবেৰ লেজ নেই। এদব কঙ্কাল সাঁধারণভ!বে মানু্ষব মতো । 





৩৫৬ জীবের ক্রমবিকাশ 


উচ্চতর বানরের লেজ নেই। এদের কক্কাল সাধারণভাবে মান্থষের মতো। 
প্রত্যেকের ৩২-টি ক'রে দাত থাকে । ঈ্ীতের গঠন মোটামুটিভাবে মানুষের মতই । 
এর মবাই দু'পায়ে হাটতে 
পারে; যদিও একটু কু'জো 
হয়ে হাটে, মানুষের মতো 
| ঠিক সোজা হয়ে হাটতে 
পারে না। হাতে বা পায়ে 
পাঁচটি ক'রে আঙ্গুল, এবং 
আঙ্গুলে নখ থাকে । এছাড়া 
অন্ত্রঃযন্ত্রীদি, পেশী, রক্তবহা- 
নালী, নাভ প্রভৃতির 
পার্থক্য ও খুবই কম। বানর' 
সাধারণতঃ একটি এবং কদা- 
চিৎ ছু'টি শাবক প্রসব 
করে । এদের গতকাল এবং 
আধু প্রায় মান্গষের মতই । 
মানব সদৃশ বানরের 
বুদ্ধিবৃত্তিও যথেষ্ট উন্নত। 
এদের মন্তিক্ষের সঙ্গে মা্গ-* 


চিত্র ৩২১। খাদ্য আহরণের উদ্দেপ্তে শিল্পার বুদ্ধি খাটিষে ষের মস্তিষ্কের ঘথেষ্ট মিল 

নান! উপায় অবলম্বন করে; যেমন--উপরে ঝুলানো কলা 

পাবার জন্যে সে লাঠি বা এ রকম অন্য কোন হাতিয়ার ' রাড 
ববহার করে। মতই হাসে, কাদে এবং 


ক্রোধ প্রকাশ করে । এদের স্বৃতিও বেশ দীর্ধস্থায়ী তাছাড়া অনুকরণ ক্ষমতাও 
বেশ উন্নত ধরনের | সারকাসে অথব' চিড়িয়াখানায় বন্দী অবস্থায়, শিম্পার্ধী অনেক 
রকম কাজ করতে শেখে; যেমন-_বুরুশ দিয়ে দাঁত মাঁজা, টেবিলে বসে কাটা-চামচ 
দিয়ে খাওয়া, সাইকেল চালানো, জল ঢেলে আগুন নেভানে৷ এবং এইরূপ আরও 
নানা রকম কাজ করতে সে দ্রুত অভ্যন্ত হয়ে যায়। এছাড়া খাগ্য আহরণের উদ্দেশ্ডে 
বুদ্ধি খাটিয়ে সে নান। উপায় অবলম্বন করে; যেমন--উপরে ঝুলানো কল! পাড়বার 
জন্তে লাঠি বা এরকম অন্য কোন হাতিয়ার ব্যবহার করে। এ থেকেই বোঝা যায় 
ঘে, মান্থষের চেয়ে এদের বুদ্ধি কম হলেও অগ্ঠ জন্ত-জানোয়ারের চেয়ে অনেক বেশী। 





জীবের ত্রমবিকাশ ৩৫৭ 


এই সব কারণে ডারউইন অনিবার্ষভাবে সিদ্ধান্ত করেন যে, মানবসদৃশ বাঁনবের 
মধ্যেই মানুষের নিকটতম আত্মীয়ের খোঁজ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি যে 
মন্তব্য করেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেন,16 15 010৮81৩ 
[172 ১0108. ৮/৪5 [07:17611 11017801650 0% 25:1011701 21095, 019561% ৪11700 
€০ 1179 £০11119. 2170 01)17)1987299 ; 200 29 11)৩96 (৬/০ 519০193 216 00৩ 
[09118 11621950 211199, 10 15 50111011790 171016 01098910 (108 ০০ 61 


[09511781015 11৮60 01) [170 /01087 00101119171 11917 91956111516. 
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চিত্র ৩২৩। বানরের বাচ্চা! জন্মের অব্যবহিত পর থেকেই চার পায়ে ভর দিয়ে হাটতে আরম করে । 
এটাই তার জনগগত প্রবৃত্তি ( খৈ৪01৪] 10801006) | 





৩৫৮ জীবের ক্রমবিকাশ 


কিন্ত ভারউইনের এই মতবাদ প্রকাশের সঙ্গে সে ভয়ানক বাদানবাদ শুরু হয়ে 
গেল। অনেকেই তার এই মতবাদের তুল ব্যাখ্যা করলেন। তাই অনেকের ধারণা 
হ'ল, তিনি বলেছেন ষে, মানুষের উত্তব হয়েছে বানর থেকে; অর্থাৎ মানুষের পূর্ব-পুরুষ 
ছিল বানর । ঘদিও ডারউইন ঠিক একথা বলেন নি। তিনি বলেছেন, স্থদুর 
অতীতে বানর এবং মানুষের পূর্বপুরুষ এক ছিল (001200)07। ৪10০686০1 )। 
অভিব্যক্তিবাদের নিয়ম অনুসারে, সুদীর্ঘ কাল-প্রবাহে তা থেকে একদিকে টি হয়েছে 
শান! জাতের বানর, আর অন্যদিকে হৃষ্টি হয়েছে নানা জাতের মানুষ । 

ধর্মযাজকগণ বুঝলেন, ডারউইনের এই মতবাদ শ্রীষটধর্ষের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক । 
তাই তারা ডারউইনকে অত্যন্ত তীব্র ভাষায় আক্রমণ করতে লাগলেন। তারা 
প্রচার করতে লাগলেন যে, ডারইন বাইবেলকে অন্বীকার করেছেন। কিন্ত 
ডারউইন এজন্যে হতাশ হলেন না, বা ধৈর্য হারালেন না। প্রকৃত বীরের মতো। 
উপযুক্ত সময়ের জন্যে ধৈধ ধরে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল 
যে, অবিশ্বাসী জনসাধারণ একদিন না একদিন তার এই মতবাদ গ্রহণ করতে বাধ্য 
হবে। মসৌভাগ্যবশত:ঃ আর একজন ইংরেজ বিজ্ঞানী টমাস হেন্রি হাক্স্লিও 
গবেষণার ফলে অনুরূপ দিদ্ধান্তে উপনীত হন। কাজেই তিনি ডারউইনের মতবাদের 





চিত্র ৩২৪ । ওরাং-ওটাং এইভাবে হাত-পায়ে ভর দিয়ে চজ্তে অভান্ত । 


জীবের ক্রমবিকাশ 585 


সবচেয়ে বড় সমর্থক হলেন। তারই একাস্তিক চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই সভ্যনমাজে 
এই মতবাদটি সত্য বলে স্বীকৃত হ'ল। ৃ 

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ডারউইন যখন মান্ুযের উদ্তব সম্পর্কে গবেষণা - 
কার্ষে ব্যাপৃত ছিলেন তখন পর্যস্ত উচ্চতর বানর ও সমকালীন মানুষের অন্তধর্তা 
প্রাণীদের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা ছিল না। কিন্তু অপূর্ব প্রাতিভাধর এই 
বিজ্ঞানী জীবের ক্রমবিকাশের সম্পূর্ণ চিত্রটি যেন মানসচক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন। 
তাই ক্রমবিকাশের ধারায় কোন্‌ প্রাণীর পরে কোন্‌ প্রাণীব আবির্ভাব ঘটেছে তা 
বলতে তার কোন দ্বিধ! হয় নি। ক্রমবিকাশের ধার) যে সর্বত্র অবিচ্ছিন্ন রয়েছে 
তা নয়। কিন্ত এই সব হারানো সুত্র যে একদিন খুঁজে পাঁওয়া যাবে, এবিষয়ে তার 
দৃঢ প্রত্যয় ছিল) সবচেয়ে প্রাচীন মানুষ 'পিতেকানব্রোপাস'-এর (১15০5 
বানর, &00)0০১০5--মাভষ ) জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয় ১৮৯১ সাল, অর্থাৎ ডারউইনের 
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চিজ ৩২৭1 গরিল1 এইভাবে চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে চকতত অভ্স্ত। 


চনে 
দি 
শি 





৩০০ জীবের ক্রমবিকাশ 


মৃত্যুর আরও নয় বছর পরে। ক্রমে আরও কতকগুলি জীবাশ্করোটি আবিষ্কৃত 
হওয়ায়, যেমন__-অস্ট্রালোপিতেকাস (১৯৫৯), দিনান্হোপ বা পিকিং-মানুষ 
(১৯২৭), হাইডেলবার্গ মানুষ (১৯০৭) প্রভৃতি, ডারউইনের অনুমান সত্য বলে 





তাই সে চার হাত-পায়ের উপর ভর ক'রে অনায়াসে চলাফের] করতে পারে। 


তাই তার পক্ষে চার হাভ-পায়ে ভর ক 


চিজ্্র ৩২৬। শিল্পাঙীর হাত লম্ব!, কিন্ত পা খাটো । 


অপরদদকেঃ মানুষের প1 বড) কিন্ত হাত ছোট । 





কঠিন) আর ভাতে নে অভান্তও নয়। 


"রে চল] 


জীবের ক্রমরিকাশ ৩৬১ 


প্রমাণিত হয়েছে। এ থেকেই ডারউইনের অপূর্ব প্রতিভার সম্যক পরিচয় 
পাওয়। যায়। 

মানব-জীবাশ্মগুলি বিচার বিশ্লেষণ ক'রে দেখ। গেছে, ক্রমবিকাশের ধারায় স্পষ্ট 
তিনটি পর্যায় আছে। প্রথম পধায় হ'ল বানর-মান্ুষ (4,9৩-1021) ), তার পরে 
পুরানো-পাথর যুগের মান্ধষ (7১81960110110 70917) এবং সবশেষে নতুন-পাথর 
যুগের মানুষ (ব60110)10 1709) ) | 

ডারউইন প্রমাণ করেছেন, প্রাগৈতিহাসিক উচ্চতর বানর থেকেই মানুষের উদ্ভব 
হয়েছে । কিন্ত কি পবিস্থিতিতে এবং কেন এই পরিবর্তন ঘটল, তা তিনি বলেন 
শি। এসব প্রশ্নের সঠিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন ফ্রেভরিক এজেেল্স। তিনি বলেছেন, 
প্রাগৈতিহাসিক মানবসদূশ বানর ছিল পশু, কিন্তু সচেতন শ্রমই তাকে মান্ষে 
রূপান্তরিত করেছে । 

৬ এসঙ্গে উল্লেখ্য যে, অন্তান্ত প্রাণীর চেয়ে বানরের সঙ্গেই মান্থষের মিল 
সবচেয়ে বেশী, কিন্ত তবুও পার্থক্যও আছে অনেক । যেঘন, কোন প্রাণীইঃ এমন কি 
বানরও, শ্রম-সহায়ক কেন যন্ত্র তরি করেনি। তেমনি মানুষ ছাড়া অন্ত কোন 
প্রাণীই উচ্চার* ।৭ন্যাস-বিশিষ্ট ভাষার সাহায্যে নিজের মনোভাব প্রকাশ করতে 
পারে ন।। অন্যান্য জীবজন্তর সঙ্গে মানুষের পার্থক্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ- 
যোগ্য হ'ল সচেতন শ্রম। যে-জন্যে সে প্রয়োজনীয় সব কিছু করতে পারে, এবং 
ভাবের আদান-প্রদান করতে পারে । 

এখন প্রশ্ন, শ্রমের শুরু হ'ল কিভাবে? মানুষ যাতে কাজ করতে পারে সেজন্যে 





চির ৩২৭। শিম্পা্ী হাটে কতকট] কুজ ভঙ্গীতে-_ কথনও লম্ব। হাতের উপর ভর ক'রে) আবার 
কখনও কখনও দেহের ভারসাধ্য ঠিক রাখার জন্তে হাত ছু"টি ছুলিয়ে ভুলিয়ে চলে । 


৩৬২ জীবের ক্রমবিকাশ 


তার প্রয়োজন ছু'টি মুক্ত হাত। বৃক্ষবাসী মাঁনবসদৃশ বানর খন মাটিতে নেমে 
এলো, এবং মাটির জীবনে অভিষোজিত হ'ল, তখনই এই স্থযোগটি সুনিশ্চিত হ'ল। 
আর এজন্য খজুভাবে হাটবার অভ্যাসটিও অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ল। তবে এই 
পরিবর্তন অল্পদিনে হয় নি। 

সুদূর অতীতে বৃক্ষবাসী মানবসদৃশ বানরের উধর্ব ও নিম্ন গুত্যঙ্গগুলি বিশেষ 
কার্যসাধনের উপযোগী করতে হয়েছিল। বাস্তবিক, এক গাছ থেকে অন্য গাছে 
যাওয়া-আসার ব্যাপারে, এদের উ্ধ্ব ও নিম্ন প্রত্যঙ্গগুলি হাত ও পায়ের কাজ ক'রত। 
গাছের ডালের উপর দিয়ে হাটবার সময় পিছনের প্রত্যঙ্গের উপর দেহের ভার পড়ত, 
আর সামনের প্রত্যঙ্গ দিয়ে গাছের ডাল আ্বাকডে ধরতে হ'ত । ক্রমাগত অভ্যাসের 
ফলে প্রত্যঙ্গগুলি নিজ নিজ কাজে আরও নিপুণ হয়ে উঠল । 

মানুষের দেহে সবচেয়ে উন্নয়নশীল ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হ'ল হাত ও মস্তি্ষ।, 
অস্ট্রালোপিতেকাস বানর-মাজযের খজুভাবে হাটবার অভ্যাসের ফলে এই দু'টি 
অংশ সমভাবে ক্রমবিকশিত হওয়ার স্তযোগ হল। 


মানবলদৃশ বানর তার জীবনধাত্রা 
প্রণালী বদল ক'রল কেন? বিজ্ঞানীর 
মনে কবেন, পৃথিবীর আবহাওয়া 
পরিধর্তনেব ফলে ( হিমযুগের দরুন ) 
ইউরোপ ৪ এশিয়ার উত্তরভাগে 
বিশাল অরণাানী আর আগের মতো 
ঘন রইল না| কাজেই যে-সব বানব 
অপ্রচুর বনাকীর্ণ অঞ্চলে বা স্তেপ,- 
ভূমিতে ছিল, তারা জীবনষাত্রা 
প্রণালী পরিবতন করতে বাধ্য হ'ল। 
) তার] বলেন, মন্ুষ্তাকৃতি বানর ড্রাইও- 
25857 কিং হিপ অন্ত কে পিতেকাস মাঝে মাঝে গাছ থেকে 
অবলম্বনকে আএয় ক'রে। মাটিতে নেমে আসত এবং বনের ধার 
দিয়ে খাবার খুজে বেড়াত। এর কলে তার ক্রমশঃ নতুন অবস্থায় সঙ্গে 
অভিযোজিত হয়ে উঠল। 





কিন্ত যে-সব বানর নিরক্ষীয় অঞ্চলের নিঝিড় অরণ্যে বৃক্ষাদির প্রাচুষের মধ্যে 


জীবের ক্রমবিকাশ ৩৬ 


ছিল, তার বৃক্ষেই বাস করতে লাগল । তাই তাদের মধ্যে বানরের বিশেষত্বগুলিই 
ক্রমবিকশিত হতে লাগল। এজন্যে তাদের দেহ ক্রমশঃ বৃক্ষ আরোহণে আরও 
উপযোগী হয়ে উঠল । 


যারা মাটিতে চলাফের1 করতে শুরু ক'রল, তারা ক্রমশঃ সোজা হয়ে হাটতে, 





(খ) শিল্পার (গ) গ্রিল! (ঘ) গিবন ( বা, উল্লুক । 
চিত্র ৩২৯। মানুষের হাতের সঙ্গে কয়েক রকম উচ্চতর বানরের হাতের তুলনা । (ম্ষেলমত নহে) 
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৪8৭০, 


জীবের ক্রমবিকাশ ৩৬৫ 


অভ্যস্ত হ'ল। এর ফল হ'ল অসাধারণ এবং সুদূরপ্রসারী । সামনের প্রত্যঙ্গগুলি 
এগিয়ে যাওয়ার কাজ থেকে অব্যাহতি পেল,.তাই তাদের সাহায্যে মাটির ভিতর 
একে পেয়াজ, গাছের মুল, কন্দ প্রভৃতি খুঁড়ে বের কর! সহজ হ'ল। এই প্রত্যঙ্গ 
পিয়ে ছোটখাট প্রাণীও ধরা ঘেত। এইভাবে তাদের হাত গাছের ছোট ছোট ডাল, 
পাঁখর প্রভৃতি ধরতে এবং তাদের সাহায্যে পশু-পাখি শিকার ক'রে আহাধের সংস্থান 
করত, ক্রমশঃ আরও পট হয়ে উঠল। আবার মাটিতে চলাফেরা করার সময় 
কখনও কখনও হিংশ্র জন্ত তাড়। ক'রত, তখন সে দৌড়ে পালাত । এর কলে তার 
পা ছু;টি ক্রমশঃ আরও সুগঠিত হয়ে উঠল । 


ৰ 
0 এর নাম বামপিতেকাল (২8170210101 
০0119 )। এরূপ প্রাণীর দেহাবশেষ 


মধ () শশী সর্বপ্রথম পাওয়া! গেছে ভারতের 


7 


প্রায় দেড কোটি বছর আগে 
আর একপ্রকার উচ্চ তর বানরের 
আবির্ভাব ঘটে, যার সঙ্গে আঁদি- 
মানবের সাদৃশ্ত বিশেষভাবে উল্লেখ- 
'“যাগ্য! কারণ, এর মস্তিষ্ষধের আয়তন 
যেকোন বানরের তুলনায় বেশী । 








চিত্র ৩৩১। মানুষের 
পাযের সঙ্গে কয়েকরকম 
উচ্চতর বানবের পাষেকু 
তুলন! | (হ্কেলমন্ড নহে) 


(গ) গিবন ( বা, উল্লুক) () গরিলা 
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॥৩৬৬ জীবের ক্রমবিকাশ 


শিবালিক পাহাড়ে । উল্লেখ্য যে, এই রকম প্রাণীর জীবাশ্ম আফ্রিকায়ও 
পাওয়া গেছে। 

রামপিতেকান সোজা হয়ে দাড়াত, এবং তার চোয়াল ততটা? প্রকট ছিল ন৷। 
উন্নততর মন্তি্ষ এবং সংবেদনশীল হাত থাকার ফলে রামপিতেকাসও সম্ভবতঃ হাত 
দিয়ে পাথর ব। লাঠি ধরতে এবং তা শক্রর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারত । 

বিজ্ঞানীর মনে করেন, আজ থেকে প্রায় ৫০ লক্ষ বছর আগে, রামপিতেকাস এর 
বিকাশ ঘটে প্রধানত চারটি ধারায়। এরা সকলেই মোটামুটিভাবে ছু'পায়ে চলতে 
অভ্যস্ত ছিল। এদের মধ্যে অস্ট্রালোপিতেকাস-সহ তিনটি ধারাই একসময় লুপ্ত 
হয়ে ঘায়। চতুর্থ ধারায় দেখ। দেয় হোমো! ইরেক্টাস্‌ (19110 6760%5 ), এবং 
কালক্রমে তা থেকেই উদ্ভব হয় হোমো স্যাপিয়েন্স (17010 ১৭%/৫7%১ 9236 
£/০% ) নামক প্রজাতির (9০9০165 )। উল্লেখ্য যে, হোমো ইবেক্টাস থেকে উদ্ভূত 
উপ-প্রজাতি (99০-590169 ) হোমো স্তাপিয়েন্স শিয়েন্ভারথালেন্সিস্‌ (17019 
32/6%3 76218677/216154$ )-ও একদিন লুগ্ড হয়ে যায়। তখন যে উপ- 
প্রজাতিটি টিকে থাকে, তারই নাম দেওয় হয়েছে 'স্যাপিয়েন্স' (9801618 )। 
কালক্রমে এ থেকে যে মানব-জাতির উদ্ভব হয়েছে, তাকে বল। হয় ত্রমান্ত মানুষ 
(01970981001) 7091) )১ অর্থাৎ হোমো স্তাপিয়েন্স (11010 ১০75) ৷ এদেরই 
উন্নত সংস্করণ হ'ল সমকালীন মানুষ (11970 521£675 941966175 ) | 

এখনকার উচ্চতর বানরের মধ্যেও সোজা হয়ে হাটবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা ঘায়। 
মানবসদৃশ যে-সব বানর দেখা যায়, তাদের মধ্যে গিবন ( বা» উদ্লুক )-ই সবচেয়ে 
ছোট। এর উচ্চত। হয় সাধারণত তিন ফুট, আর ওজন ২০ থেকে ৩০ পাউও মাত্র । 
দেহ ঘন লোমে আবুত। হাত-পা সরু ও লম্বা । এর! সাধারণত হাত দিয়ে 
উপরের ডাল ধরে নীচের ডালের উপর দিয়ে হেটে চলতে অভ্যস্ত। অন্যান্য 
বানরদের মতো এরাও উচু গাছে বাস করে। 

শিম্পান্ী আকারে গিবনের চেয়ে বড়। তবে এরাও গাছের উপরদিকে বাস 
ৰাধে। ওরাংওটাং আকাবে আরও বড় হয়। দাঁড়ালে উচ্চত৷ চার ফুট পযন্ত হতে 
পারে। ওজন হয় ১০০ থেকে ১৫০ পাউও পযন্ত । এর। সাধারণত চার হাত-পায়ে 
ভর দিয়ে চলতে অভ্যন্ত । - তবে উপরের ভাল ধরে নীচের ডালের উপর দিয়ে এর! 
অনায়াসে চলতে পারে। 

শিম্পাপ্তী বা গরিলা চলে সাধারণত হান্ত « পায়ে ভর দিয়ে । তবে এরা অন 
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লময়ের জন্যে সোজা হয়ে দাড়িয়ে থাকতে পারে, এবং ছু-পায়ে ভর দিয়ে কিছু দুর 
চলতেও পারে। শিষ্পাঞ্জী হাটে কতকট। কুক্জ-ভঙ্গীতে কখনও লঙ্ব! হাতের উপর 
ভর করে, আবার কখনও কখনও দেহের ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্যে হাত ছু'টি 
হুলিয়ে ছুলিয়ে চলে । 

মানবসদৃশ বানরদের মধ্যে গরিলাই সবচেয়ে বড়। মজবুত মাংমপেশী দিয়ে 
গড়া বিশাল দেহ, ঘন লোমে ঢাকা। উচ্চতা প্রায় ছয় ফুট, ওজন ৪০* থেকে ৫০০ 
পাউও্ড পর্যন্ত হয়। শক্রকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে খুব জোরে জোরে বুক চাপড়ে 
ঢাকের মতো আওয়াজ তোলে । গরিলাই মাটির উপর চলাফের! করতে সবচেয়ে 
বেশী অগ্যস্ত। এজন্যে এদের পা ছু'টিই সবচেয়ে বেশী পরিমাণে মান্ষের অনুরূপ। 
অন্যান্য বানরের তুলনায় এদেরই দু-পায়ে ভর দিয়ে গাড়া ভাবে দীড়াবার এবং 
খঙ্জৃভাবে চলবাব ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী। গরিলাও সাধারণত চার হাত-পায়ে 
ভর দিল্প চলতেই অভ্যন্ত। তবে প্রয়োজন হলে দাড়ায়, হাত দিয়ে গাছের ডাল 
কিংবা এরূপ অন্য কান অবলম্বনকে আশ্রয় করে। অবলম্বন ছাড়াও দাড়ায়, কিন্ত 
তা করে কেবলমাত্র অপর কাউকে আক্রমণ করার গময়, অন্য কোন সময় নয়। 
তবে পাড়াভানে নাঙ।বার এবং ধঙ্্রভাবে চলবার ক্ষমতা সপ্পূর্ণবূপে বিকশিত হয়েছে 
একমাত্র মানুষের বেলায়। 

একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, স্থদূর অতীতে কোন এক সময় মানুষের পূর্ব-পুরুষগণ 
দ্বিপদ হয়ে উঠেছিল । এর ফলেই তাদের হাত ও পায়ের গডনে, বিশেষ করে 
বুড়ো-আত্বলের অবস্থানে, উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেয়। 

ঞ্রমাগত বাবহারের ফলে মান্থষের হাতের অঙ্গুষ্ঠ বা বুড়ো-আঙ্গুল আকারে বড় 
হ'তে লাগল, এবং অন্যান্য আর্গুলের তুলনায় এর সঞ্চালন আরও অবাধ ও স্বচ্ছন্দ হ'তে 
লাগল। অপর চারটি আন্গুলের সঙ্গে আড়াআড়ি ভাবে অবস্থিত অন্গুষ্ঠ বা বুড়ো- 
আঙ্গুলের সাহাযো, মানুষের হাত শানাবিধ সরগ্রাম ঝা হাতিয়ার প্রস্তত করতে, এবং 
সেগুলি ব্যবহার করতে, ক্রমশঃ আরও অভ্যস্ত হয়ে উঠল । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ঘে, 
বানরেব হাতের গন অনেকটা! মানবের মতো, তাই সে গাছের ডাল বা লাঠি মুঠো। 
ক'রে ধরতে পাবে । কিন্তু বুড়ো-আস্গুল খাটো লে সে একাজে মানছে মতো পটু ন্যু। 

বুক্ষবাপী বাণব, যেমন--শিম্পাঞ্জী, গাছের ডালে ভালে চলাফেরা করার সময় 
পায়ের উপর ভর দিয়ে চলে, কিন্তু দেহের শারসাম্য ঠিক রাখার জন্যে তাকে পায়ের 
সাহায্যও গ।ছের ডাল আ্াকড়ে ধরতে হয়। কাজেই তার পায়ের বুড়ো আঙ্গুল 
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অনেকটা হাতের বুড়ো-আঙগুলের মতই কাঁজ করে। এজন্যে দেখা যায় যে, বৃক্ষ- 
বাসী বানরের হাতের ও পায়ের বুড়ো-আন্গুলের অবস্থানে এবং কার্ধকারিতায় 
মূলতঃ কোন প্রভেদ নেই। কিন্ত মাহুষের হাতের ও পায়ের গড়নে উল্লেখযোগ্য 
পার্থক্য দেখা যায়। কারণ, তার পায়ের বুড়ো-আঙ্গুল অন্য চারটি আঙ্গুলের সঙ্গে 
ংলগ্ন অবস্থায় রয়েছে । এজন্যে মান্ষের পক্ষে পা দিয়ে কিছু আকড়ে ধর। সহজ 
নয়, একথা ঠিক। কিন্তু পায়ের গড়ন এরূপ হওয়ায়, মানুষের পক্ষে যে পায়ের 
পাতার সবটুকুর উপর ভর দিয়ে দাড়িয়ে থাকা, খজুভাবে চলাফের1 করা, কিংবা। 
দৌড়ানো, অনেক বেশী সহজ হয়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 

ছু-পায়ে ভর দিয়ে চলাফেরা! করতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পূর্ব-পুরুষদের 
স্বরতন্ত্রী আরও সহজ ও সাবলীলভাবে ব্যবহার করার স্থযোগ হুল। মানুষের 
ছু-চোখের সম্মিলিত দৃষ্টি (01709070121 %191010 )-ও তার ক্রমবিকাশের দিকে এক 
উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলে পরিগণিত হয়। কারণ, এতে লক্ষ্য-বস্তর দূরত্ব।আরও 
সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। তাছাড়া ঈ্রাড়ানো৷ অবস্থায়, আরও উচু থেকে চারি-] 
দিকে ভাল ক'রে পর্যবেক্ষণ ক'রে শিকার কর], কিংব। আত্মরক্ষা! করা, আর সহজ 
হ'ল। এই অবস্থা তাদের বুদ্ধিবিকাশেও মৌলিকভাবে সহায়তা ক'রল। এরূপ 
অবস্থা যে মানব-মস্তিক্ষে চতুষ্পদ প্রাণীর তুলনায় বেশী অনুভূতি স্থষ্ট করে তার 
বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে। 





1. লেমুরঃ 2. প্যারাপিতেক, 3, প্রপলিও'পিতেক 
চিত্র ৩৩৯। মানুষের ক্রমবিকাশের দিক দিয়ে উল্লেখযে!গা কয়েকটি গ্রাণী_1. লেমুর (আবির্ভাব- 
কাল (খ্ব্টপূর্ব ৫-৬ কোটি বছর), 2. প্যার।পিতেক ( আবির্ভাবকাল খ্ৃষ্টপূর্ব তিন থেকে সাড়ে তিন 
কোটি বছর) 3. প্রপলিওপিতেক আবির্ভাবকাল (খ্ৃষ্টপূর্ব ১-" কোটি বছর )। 
বিজ্ঞানীদের মতে, এরূপ মানবসদৃশ বানরের প্রথম আবির্ভাব ঘটে পূর্ব ও দক্ষিণ- 
আফ্রিকায়, ৩০ থেকে ৫* লক্ষ বছর আগে। এর নাম দেওয়া হয়েছে অস্ট্রালো- 
পিতেকাম (4%3//410%£176685), ঘার অর্থ দক্ষিণের বানর। এর মস্তিষ্কের 
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পরিমাপ ৪৮* মিলিলিটার; বানরের তুলনায় কিছুটা বড়, কিন্ত আধুনিক মানুষের 
প্রায় এক-তৃতীয়াংশ । এর চোয়াল ছিল বেশ শক্তিশালী, কাচা মাংস চিবিয়ে 
খাওয়ার, উপযোগী । কিন্তু এ সোজা হয়ে হাটতে পারত, এবং সম্ভবত ছোটখাট 


সরঞ্জাম (1০০13) ব্যবহার ক'রত। 
এই সব আদম সরঞ্জামের মধে) 
ছিল জীবজন্তর হাড এবং প্ররুতির 
বুকে প্রাপ্ত তীস্ প্রস্ত রখণ্ড। 
প্রয়ো্গন অনুযায়ী চলার পথে সে 
এগুলি কুড়িয়ে নিত, কিন্তু কাঙ্গ 
শেন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে এগুলি 
যেখানে-সেখানে ফেলে দিত । 
১৯৫৯ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানা 
লিকী খমারকাণ টাঙ্গানিকা? 
অন্তর্গত ওল্‌ ডুভাই শিরিখাতে 
একটি অশ্মীভৃত কবোটি আবিষ্ষাব 
করায় ছাবউই : অনুমান সত] 
বলে প্রমাণিত হয় । লিকীর মতে, 
এ হ'ল অস্ট্রালোপিতেকাস-এব 
এক অপৃব নিদর্শন । মানবেতর এট 
প্রজাতিটির মধ্যে বানর এবং 
মানুষের বিশেষত্বগুলির এক অদ্ভুত 
সমন্বয় ঘটেছে । বিজ্ঞানীদের 
অনুমান, ৫ লক্ষ বছরেবও আগে 
এব। এই পৃথথিপাতে বসবাম ক'রত | 
অস্ত্রাদি তৈরি করতে এবং সেগুলি 
ব্যবহার করতেও এর জান ত। 
সম্ভবত মানবেতর কোন প্রজাতি 






আবশ্বালোপিতেক - 
খঃ পৃঃ 10-30 লক্ষ ২২] 
বংলর লু 






খুঃ পৃঃ 5-10 লক্ষ 


রে 
বসব - 


স্পা 

পা. এ 
১. 
সপ নতি 





টি 
সারি 


গড র ০১১২ ৯২২ 
এমান। মানব সমকালীন মানুহ 


খঃ পৃঃ 10) হাজাব বৎসর 

চিত্র ৩৩৩। বানর-মান্ষ থেকে সমকাজীল মানুষের 

উদ্তব-__-কয়েকটি বিশেষ প্রতিনিধি ( আধিপতাকালের 
সম্ভ।ব। সময় উল্লেখ করা হা ছে )। 


থেকে এর উদ্ভব হয়েছিল, আর যে শাখ। থেকে সমকালীন মানুষের উদ্ভব হয়েছে, 
তার খুব নিষ্টেই এর অবস্থান। অনেকের মতে, এ থেকেই অতীতের বানর এবং 
সমকালীন মানুষের মধ্যে একটি হারানো স্ত্রের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এরা 


এ] 


৩৭৭ জীবের ক্রমবিকাশ 


হয়তো কিছুকাল ধরে এই পৃথিবীতে বসবাম করেছিল, কিন্তু শেষে এক সময় 
একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে, পৃথিবীর বুকে এর কোন বংশধরই আজ আর বেঁচে নেই। 
১৮৯১ সালে ওলন্দাজ বিজ্ঞানী ছুবোয়া যবদ্ধীপে তদবধি অজ্ঞাত একটি প্রাণীর 
অশ্মীভূত কঙ্কালের অবশেষ (করোটি এবং উর্বস্থি) আবিষ্কার করেন (3249 [780 )। 
এর মস্তিষ্কের আয়তন ছিল প্রায় ৯০* মি.লি.। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রকট 
.ভ্রশিরা, কপাল একরূপ নেই বললেই চলে। তাছাড়া এর বৃহৎ ছুই চোয়াল এবং 
রাত, বিশেষ কণ্রে বৃহৎ ছেদন-দস্ত (5810106 (9০) 7, অনেকাংশে বানরের মতো 
অথচ এর উর্বস্থি (110161% ৮০৪) ছিল অনেকাংশে হোমো শ্যাপিয়েন্সএর মতো | 
এই প্রাণীটি বানরও নয়, আবার মানুষও নয়। এর নাম দেওয়া হয়েছে পিতেকান্‌- 





|চত্র ৩৩৪ , কয়েক এক।গ ৬৮১৩৭ থশরের কগো--$, গিবন (বা, উল্লুক ), 2. ওরাং-ওচাংঃ 
3. শিল্পাতী, 4. গবিলা। 


জীবের ক্রমবিকাশ ৩৭১ 


৮ ছু ক পবা ল লাস পল সস] গন্য সপ | লা এপস আক ৯ ৪ সত পর 
শু ছা 
& রঙ ॥ 
তত 





লিপ পশশজগ্াছপাযাতে 
প 
রি 


শ” সস 
ল্ 





শা 
৪৪ শহ 
এ জি 7 রী শত পেশি ত পপ পনি আহি ০৬০ এক০০ ৩ 


৯ 
এঞঞ পেশি শপ লে শা 


চিত্র ৩৩৫। শিল্পাীর মুখ । 


-আরাপাম ইবেক্টাস (77/872021/7701%5 £/924%3 7) গ্রীক £/০$--বানর, 
41171%/0405-_দান্ষ ), অর্থাৎ বানর-মাুষ (£16-7091)| মনে হয়, এরা গাছের 


ডাপ এবং পাথর অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার ক'রত। 


বিজ্ঞানীরা মা করেন, মানবসঘূশ বানরের কোন একটি প্রজাতি থেকেই এক 
সময বানরসদৃশ আদিম মানুষের উদ্ভব হয়েছে । সম্ভবতঃ বানর থেকে মানুষে 
বপান্তরিত হওয়ার এই প্রক্রিয়াটি কোন একটি মাত্র স্থানে শুরু লা হয়ে অনুরূপ 


প্রাকৃতিক অবস্থায় বিভিন্ন স্থানে একই পময়ে শুরু হয়েছিল। অনেকের মছে 


সবাপেক্ষা প্রাচীন মানব-প্রতিনিধির (0৫৮%$--2010) আবির্তীব 


ঘটে আজ থেকে 


অন্ততঃ ৫ লক্ষ বছর আগে। এরা এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে 





চিএ ৬৩৬। গরিলার মুখ। 


ছড়িয়ে পড়েছিল। এই প্রাণীর 
উচ্চতা ছিল ১৭০ সেন্টিমিটার 
(৫ ফুট ৬:৯২ ইঞ্চি) । এ সোজা 
হয়ে দাডাতে পারত এবং মানুষের 
মতই ছু-পায়ে ভর করে মোভ। 
ইয়ে চল ত। ৬।ই এর নাখ 
দওয়া হয়েছে হোমো ইরেক্টাণ্‌ 
(£10150 6/045)। এর করোটির 
আকার সমকালীন উচ্চতর বানর 
এবং মানুষের মাঝামাঝি। 


৩৭২ জীবের ক্রমবিকাশ 





টিন ৩৩৭। মানুষের ক্রমবিকাশ-- প্রাপ্ত জীবাশ্ম-করোটি অনুযায়ী কয়েক প্রকার জীবাশ-মানবের 

মুখের গড়ন । (9100-519% বা পার্খবচিত্র )---1. অষ্টালোপিতেকাসঃ (আবির্ভাব ৫* লক্ষ বৎসর 

পৃর্বে)১2. পিতেকানত্রোপাঁন (আবি9াব ৫ লক্ষ বৎসর পূর্বে )3, নিয়ানডারখাল মানুষ (জাবির্ভাব 
২ লক্ষ বৎদর পূর্বে )১4. ক্রমান্ত' মানুষ (আবির্ভাব ৩৫ হাজার বৎসর পূর্বে )। 


জীবের ক্রমবিকাশ 





অল ১৯১৯৭ 


1, অস্্রালোপিতেকা সঃ 2. পিতেকানতোপাস। 


গড়ন। 
[নচ) 


ংতাদের মুখের 
ক্রমান্ত 


য।নডারথ|ল মনু ন১ 4. 


3. নি 


চিত্র ৩৩৮। বিভিন্ন রকম জীবাশ্ম-সানবের করোটি এব 


৪ জীবের ক্রমবিকাশ 


রি 





রি চনে 
5 ২ 


চিত্র ৩৩৯ । ঞস্তর-যুগের মানুষ কতৃক বাবত নান! প্রকার সরঞ্জাম (বা, অন্তর) (4) 

চকমকি পাথরের সরঞ্রাম (বাঃ অস্ত্র )--1. সাধারণ সরপ্রাম (বা অন্তর )১3, বর্শা) 3. তীর, 4. কুঠারঃ 

5. ছোর] (বাঃ চুরি)। (8) পাথর এবং শিং দ্বার! নিমিত সরগ্াম (বাঃ অন্ত্র)--6. হাতুড়িঃ 

7. কুঠার১৪. শুধু হরিণের শিং ঘার! নিমিত গাইতি। (০) হাড় দিয়ে তৈরি সরঞাম ( বাঃ অস্ত্র) 

শ্প9, 10. হারপুন১ 11. করাত । (9) পালিশ-করা পাথর দিয়ে তৈরি সরঞ্জাম (বা অস্ত্র )-- 
12. ভাটি ও থলঃ 13১14 15. নানাপ্রকার কুঠার, 16, হাঁতুড়ি। 
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৩৭৫ 


[ শিল্পী__শ্রীমনুজ গুহ 1] 


বা.মথ শিকার ক"রত। 


%1 


াবানডাববাল গানুব দরনন্ধ হয এইভ'তো 


চিত্র ৩3৮। 


৩৭৬ জীবের ক্রমবিকাশ 


গরিলার মস্তিষ্কের আয়তন €০* থেকে ৬** মি* লি. কিন্তু এর মন্তিফ্ধের আয়তন 
ছিল প্রায় ১*০* মি.লি.। এজন্যে মনে হয় যে, এই প্রাণীটি বুদ্ধি-বৈশিষ্ট্যে উচ্চতর 
বানরকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। 

আফ্রিকার আদি-মানব সরল কুঠার তৈরি করে। কিন্তু এতটা কারিগৰি জ্ঞান 


1১$ 


রি ্ে ৬১৬ 
৮... ক টি নে 
এ ৬৮ 7০4 
নি টি রি 
£ ্ রব রি 0৮৮ ও 





চিত্র ৩৪১। মানব-সভ্যতী'র ক্রমবিকাশ-_বিভিন্ন পর্ধায় দেখানে| হয়েছে । [ শিলী--প্দনজ গুহ] 


জীবের ক্রমবিকাশ ৩৭৭ 


তখনও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আদি-মানবের মধ্যে সম্প্রসারিত হয় নি। তবে বিজ্ঞানীর? 
বুঝতে পেরেছেন যে, তারাও কোন কিছু কাটার উদ্দেশে অপেক্ষাকৃত সাধারণ সরঞাম 
প্যবহার ক'রত। 
মান্তষেব পূধ-পুরুষরা এইভাবে যখন সচেতন শ্রম দ্বারা বিবিধ সরঞ্জাম প্রস্তত করতে 
এপং খাছ সংগ্রহের উদ্যে্টে, অথব। আত্মরক্ষার জন্তে, সেইসব সরঞ্জাম ব্যবহার করতে 
লাগল, প্রকৃতপক্ষে তখনই তালা নিজেদের পশু থেকে মানুষে রূপান্তরিত করতে 
আঅবনস্ত কবল। 
প্রকৃত অর্থে এই ছিল প্রাচীনতম মানষ, তবু বানবেক সঙ্গেই এর সাদৃশ্। ছিল 
বল | বল। বাহুলা, বিবিধ সরঞ্জাম ব্যবহার করতে করতে এর হাত ছু'টি ক্রমশঃ 
গানুষের মতো হয়ে উঠল । 
সম্প্রতি ইংল্যাণ্ডের স্বোয়ানকঙ্গে ( ১৯৩৫) এবং জার্মেনির স্টাইনহাইমে (১৯৩৩) 
কতক জীবাশ-করে!টি প।ওয়া গেছে । এই মানব-প্রজাতির আবির্ভাব হয়েছিল 
অন্তত ২ই লক্ষ বছর আগে। এদের নাম দেওয়। হয়েছে হোমো শ্যাপিয়েন্স 
; 1101/70  5৫192275-5196 17001) )। এদের করোটি অনেকাংশে সমকালীন 
নান্ঠষেব মতে" "য় উঠেছিল। এদেরও মস্তিষ্কের আয়তন ছিল প্রায় ১০০০ মি. লি.। 
এই মানব-গ্রজাতিটিও ছড়িয়ে পড়েছিল ইউরোপ, আফ্রিক] এবং পশ্চিম এশিয়ার 
নানা জায়গায় । এদের ব্যবহৃত পাথরের কুঠার এভূতি সরঞ্জাম ছিল আরও উন্নত 
হরনের। 
এদিকে ১৮৫৬ সালেই জার্মেনির অন্তর্গত নিয়ান্ভার উপত্যকায় (9817001 
৮811) ) একপ্রকার প্রাচীন মাছ্ষের করোটি ও অন্যান্য অস্থি প্রথম আবিষ্কৃত হয়। 
প্রকৃতপক্ষে এ হ'ল হোমো শ্যাপিয়েন্স-এরই একটি প্রকারণ (581191776)। এর 
নাম দেওয়া হয়েছে হোমো শ্যাপিয়েন্স নিয়ান্ভারথালেন্সিস্‌ (20750 2867৭ 
%227126741,51271545 )১ অর্থাৎ নিয়ানভারথাল মানুষ (বি 51006111)9] 10081) )। 
সম্ভবতঃ প্রায় ২ লক্ষ বছর আগেই এদের আবির্ভাব হয়েছিল, আর এদের আধিপত্য 
বিস্তৃত হয়েছিল সমগ্র ইউরোপে । কিন্তু শেষ হিমযুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এরাও 
একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে। 
নিয়ান্ডারথাল মানুষের উচ্চতা ছিল প্রায় ১৫৬ সে. মি.। এ দেখতে ছিল 
খব কায়, স্ুলদেহী এবং পেশীবছুল, গোল-কাধওয়ালা (বুষস্বন্ধ)। এর মস্তিষ্কের 
আয়তন ছিল ১,৪০০ মি. লি. অথাৎ বানর-মান্ষের মন্তিফ্ষের আয়তনের চেয়ে অনেক 
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বেশী। কাজেই এর বুদ্ধি এবং বাকৃশক্তি নিশ্চয়ই বানর-মানুষের চেয়ে উন্নত ছিল । 
তবুও এর মধ্যে বানর-সদৃশ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বজায় ছিল); যেমন_-কপাল ছিল 
নিচু এবং পশ্চাৎ্ভাগ ক্রমাবনত, উচু ভ্র-শিরা, সম্মুখে প্রসারিত হন্থতে চিবুকের মতো 
প্রক্ষেপের অভাব ইত্যাদ্রি। তাছাড়৷ এর হাটু ছিল একটু বাকা, আর পা ছিল 
অপেক্ষাকৃত ছোট এবং দুর্বল । এজন্তে সমকালীন মানুষের মতো। এ ঠিক মোজ। হয়ে 
হাটতে পারত ন1। 

ক্রমবিকাশের দ্দিক দিয়ে নিয়ান্ডারথাল মানুষ বানর-মানুষের চেয়ে অনেক 
বেশী এগিয়ে এসেছিল । এর! ফ্রিণ্ট বা চক্মকি-পাথরের নানারূপ অস্ত্র এবং পশু- 
চর্নের স্কুল পরিচ্ছদ প্রস্তত করতে শিখেছিল। তাই ওই সময়কে পুরনো-পাথর- 
ুগরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাছাড চক্মকি $কে আগুন জালাবার পদ্ধতিও 
এরাই আবিষ্কার করেছিল । আগুন ব্যবহাব করতে শেখায় এর জলবায়ুর বিডিশ্ন 
অবস্থায় জীরন-যাপন করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তাছাঁড়। আগুনের সাহায্যে 
হিংন্ত্র পশুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা আরও সহজ হয়। এরা ক্রমশ আগুন 
মাংস পুড়িয়ে খেতে অভ্যস্ত হয়। কাচা অপেক্ষা পোভানে। মাংস আরও সহজে 
চিবানো যায়, তাই এদের দাত ও চোয়ালের গড়ন বদলে যাওয়ায় মুখাবয়ব ক্রমশঃ 
সমকালীন মাগ্রষের মতে? হয়ে উঠতে লাগল । 

এরা বাস ক'রত নদীর পাড়ে, পাহাড়ের কোলে, গুহার ভিতরে । ঠিক কোথায় 
এবং কখন এদের প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল তা এখন নিশ্চয় করে বলা কঠিন। তবে 
ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকার বহু স্থানে এই জাতীয় মানুষের দেহাবন্ে 
এবং সাংস্কৃতিক নিদর্শন পাওয়া গেছে । এতে বোঝা যায় যে, পৃথিবীর ব্যাপক 
এলাকায় এদেব বধসতাছল। প্রায় চ্টিশ হাজার বছর ধরে এর] পৃথিবীতে বসকাস 
করেছে। 

নিয়ান্ডারথাল মানুষই সর্বপ্রথম এক-একটি পরিবারে একত্রিত হয়ে থাকতে 
আরম্তকরে। এইরূপ পরিবারে থাকত একজন কর্তা, একাধিক স্ত্রী এবং কয়েকটি 
পুত্র-কন্তা। পুত্র-সন্তান বড় হলে, পরিবারের কর্তা তাকে তাড়িয়ে দিত। তখন সে 
ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াত এবং শেষে একদিন নিজের উপযুক্ত একটি সী খুঁজে নিয়ে 
একটি নতুন পরিবারের পত্তন,.ক'রত। কিন্ত এইরূপ হন্দযুদ্ধে পরিবারে কর্তাই ষে 
সব সময় জয়লাভ ক'ত, তা নয়। কথন-কখনও সবল পুত্র, নিজের পিতাকেই হত] 
করে, সেই পরিবারের কর্ত। হয়ে বসত । 
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আবার এইরকম কতকগুলি পরিবার সম্মিলিত হয়ে হিং পশুর আক্রমণ থেকে 
আত্মরক্ষা করতে, খাদ্যের জন্মে পশ্ড শিকার করতে, এবং জীবনের অন্ান্ত ক্ষেত্রে, 
অধিকতর সাফল্য লাভ ক'রল। তাই বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত থাকলেও তারা' 
ক্রমশঃ সমাজবদ্ধ হয়ে বাপ করতে অভাস্ত হয়ে পড়ল। 
কিন্ত তখনও তাদের মধ্যে পুর্ণ বা অর্ধ-পাশব প্রবৃত্তিগুলি বেশ প্রবল ছিল। তাই 
এর। এক-একটি গোর্ঠাতে সংবদ্ধ হয়ে বাস করলেও মাঝে মাঝে বিভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে 
রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হ'ত । এর ফলে এক-একটি গোষ্ঠার অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ত । 
_নিয়ান্ডারথাল মানুষের যে-সব করোটি আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের অনেকগুলিরই 
উপরের অংশ ভাঙ্গা । তারা পাথর দিয়ে যে-সব অস্ত্র তৈরি ক'রত, তার আঘাতেই 
যে এই সব করোটি.ভেঙেছিল, তা বেশ অনুমান করা যায়। 
১৮৬৮ সালে ফান্সের ক্রমান গ্রামে, একটি গুহার মধ্যে আর একরকম মানুষের 
অশ্মীভূত কঙ্ধালের অবশেষ পাওয়া গেছে । এর নাম দেওয়! হয়েছে ক্রমান মান্টিষ 
(0707791001 10021), অর্থাৎ হোমো! স্যাপিয়েন্ন (12079 59%6275) | সম্ভবতঃ 
প্রায় ৩৫ হাঁজারবছর আগে এদের প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল । ফ্রিণ্ট বা চকৃমকি 
পাথর দিয়ে তৈরি খানা রকম সুগঠিত অস্ত্র এরা ব্যবহার ক'রত। ক্রমবিকাশের 
ধারায় এই হ'ল তৃতীয় পর্যায়ের অর্থাৎ নতুন পাথর-যুগের মানুষ । বিজ্ঞানীদের 
অন্যান, এ থেকেই সমকালীন মানুষের (11010 ১৪৫1075 3811675) উদ্ভব হয়েছে; 
আজ থেকে প্রায় ৩০ হাজার বছর আগে। 
হোমে! শ্যাপিয়েন্স থেকেই যে এদের উদ্ভব হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহে র কোন 
অবকাশ নেই । এর করোঁটির গঠনে নিয়ান্ডারথাল করোটির বিশেষত্ব, অর্থাৎ 
স্বলতা, বজায় ছিল। তবে অন্যান্ত দিক দিয়ে সমকালীন মানুষের মজেই এর 
সাদৃশ্ঠ বেশী । যেমন, এরা একেবারে সোভা হয়ে ইাঁটত বলে এদের উচ্চতা 





চিত্র ৩৪২। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের আকা শিল্পকলার নিদশন | 
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হ'ত ১৮০ সে. মি. পর্যস্ত। এর মস্তিক্কের আয়তন ছিল প্রায় ১১৬৫* মি, লি'। 
এর] ভাল ক'রে কথা বলতে পারত এবং শিকারে খুব দক্ষ ছিল। পাথর, হাড়, 
শিং প্রভৃতি দিয়ে নানারকম অস্ত্র, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম এর] তৈরি ক'রত। তাছাড়া 
প্রয়োজনের তাগিদে এর! নানাব্ধপ জীবজন্তু, যেমন-_ছাগল, ভেড়া, গরু, ঘোড়া, 
কুকুর প্রভৃতি, বশ করে । ফলে তাদের জীবনযাত্রা আরও সহজ হয়। প্রথম প্রথম 
এরা চামড়ার পোষাক প'রত, কিন্তু পরে এরাই প্রথম বস্ত্রাদি বুনতে শেখে । এরা 


আগুন জালাতে পারত এবং ভাল রান্না করতে পারত । অযথা চিবানোর কাজ 
থেকে অব্যাহতি পাওয়ায় এদের দাত ও চোয়ালের গভন প্রায় সমকালীন মানুষের 
মতো হয়ে উঠেছিল । 





(ইসি __ ৭কোরি। 
চিত্র ৩৪৩। মানুষের ক্রমবিকাশ সংক্রাস্ত তালিকা ( 000816)। 

প্রাচীন গু হাবাসী মানুষও ছবি আকত। বিজ্ঞানীরা এমন অনেক গুহাঁর সন্ধান 
পেয়েছেন, ধার দেওয়ালে নানারকম জীব-জস্তর ছবি আকা; যেমন--বাইসন, ষাড়, 
হরিণ ইত্যাদি। তারা থাকত গুহার ভিতরে, আর সকাল হতেই বেরিয়ে পড্ডত 
শিকারে । তাই হয়তে। এসব ছবি তারা একেছিল। 

এতকাল মানুষ যাযাবর. ছিল। এজন্যে খাছ্-সমশ্যার সমাধান করতেই তার 
অধিকাংশ সময় কেটে যেত। ক্রমে সে কৃষিকার্ধের উপকারিতা উপলদ্ধি ক'রল 
তখন নে যাধাবর জীবন পরিত্যাগ ক'রে, ঘর-বাড়ি নির্মাণ ক'রে, এক এক জায়গায় 
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বসতি স্থাপন ক'রল। এই ভাবে ক্রমশ: এক-একটি গ্রাম ও নগর গড়ে উঠল। 
পানের জন্যে এবং কৃষিকারধের জন্যে জলের প্রয়োজন । তাই এর! সাধারণতঃ বড় 
বড় নদীর আশেপাশেই স্থ/য়িভাবে বসবাস করতে শুরু করেছিল । এই ভাবে গে 
উঠল গ্রাম, গ্রাম থেকে নগর ও রাজধানী । বলবান ও বুদ্ধিমান মানুষ সাধারণ 
লোকদের উপর রাজা হয়ে ববল। এতে মান্তষের প্রহৃত্ব করার বাসনা আরও প্রবল 
হতে লাগল । সেই থেকে শুরু হয়েছে যুদ্ধবিগ্রহ, আজও তার শেষ নেই । 

কষিকাধের উন্নতির কলে খাছযশশ্য উদনুতন্ত হতে লাগল । মানুষ তখন গোল: 
* ভরে খাছ্য সঞ্চয় করতে শিগ্ল। এর কলে তাঁব খাছ্যের সমস্া দূর হ'ল, তাই অবসর 
বাঁডল। এই অবসর সময়ে সে নানারকম চিন্তা করার স্বযোগ পেল । এর কলে 
সে শিল্প, দর্শন ও ধর্মশান্ত্রে ক্রত উন্নতি লাভ করতে লাগল । এই ভাবে দেহের এবং 
মনের বিকাশের ফলে ধীরে ধীরে একসময় আধুনিক সভ্য মান্তষের উদ্ভব সম্ভব হ'ল। 

কালন্ু-ম মান্ষ ণানারকম পাতু আবিষ্কার ক'রল। ধাতু দিয়ে বাসন তৈরি 
ক'রুল, নানারকম গহন) বানাল। তাই দিয়ে ছুরি, তীর, বর্শার ফলা প্রভৃতি বানাল। 
প্রথমে এগুলি বানানো হ'ত বিশুদ্ধ তামা থেকে, পবে ব্রোপ্ধ (তামা ও দস্তার মিশ্রণ) 
থেকে এবং শে পোহা থেকে । তাই পরবর্তীকালে এই ছু'টি বুগকে বথাক্রমে 
তাঅরধুগ (০০90০০7-2£ ) এবং লৌহযুগ ( [91-88০ ) রূপে চিহ্নিত কর। হয়েছে । 

বানর থেকে মানুষ পথস্ত বিস্তৃত বংশধারায় উপরিউক্ত তিনটি জীবাশ্মমানব হ'ল 
তিনটি বিশেষ প্রতিনিধি। এদের দেখলেই বোঝা যায়, স্থদীর্ঘ কাল-প্রবাহে বানর- 
মাহুধ কিভাবে ধীরে ধীরে সমকালীন মানুষে রূপান্তরিত হয়েছিল । এদের অন্তবতী 
আরও কয়েকটি জীবাশ্মানবের অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়ায় এই মতবাদ গ্রহণ করা৷ 
আরও সহজ হয়েছে। তাদেব মধ্যে সিনানত্রোপ বা পিকিং মানুষ এবং হাইডেলবার্গ 
মানষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 

আর একটি চমকপ্রদ ঘটন] হ'ল এই যে, বিজ্ঞানী লিকী ১৯৭২ সালে আফ্রিকার 
অন্তর্গত কেনিয়াতে, রুডল্ফ হুদ (]:815 7২/৫০1?)-এর নিকটে, ২৫ লক্ষ বছর 
আগেকার একটি করোটি এবং পায়ের হাড়ের জীবাশ্ম আবিষ্কার করেছেন । এর 
মস্তিষ্কের আয়তন ৮** মি. লি, অর্থাৎ শিম্পাপ্রীর প্রায় দিগ্রণ এবং সমকালীন মানুষের 
(১,৪৫০ মি. লি. ) অনেকটা] কাছাকাছি । প্রতিটি প্রাচীন জীবাশ্ব-করোটির প্রধান 
বৈশিষ্ট্য হ'ল উচু ভ্রশিরা (17161) ০৮০-০:০/ 11865 ), কিন্তু এর বেলায় সেই 
বৈশিষ্ট্য একরূপ নেই বললেই চলে । সম্ভবতঃ এ সোজ। হয়ে দাড়াতে এবং হাটতে 
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পারত এবং নানারকম সরঞ্জাম তৈরি ক'রত। লিকীর মতে, এই হ'ল মানুষের 
সবচেয়ে গ্রাচীন প্রতিনিধি । মানুষের ক্রমবিকাশের ধারায় এ এক উল্লেখযোগা 
সংযোজন; তবে মাহ ষের ক্রম 
বিকাশের ইতিহাসে এর স্থান ঠিক 
কোথায় হবে, তা সঠিকভাবে নির্ধারণ 
কর। আরও অনেক গবেষণার উপর 
নির্ভর করছে। 

আর একটি কথা। পৃথিবীর বিভিন্ন 
স্থানে এখন বিডি জাতির মানুষ 
দেখা যায়। যানুষের বিভিন্ন জাতি 
( 2২০০০ ) সৃষ্টি হল কেন? ডারউইন 
প্রমাণ কারছেন, প্রাণী-প্রজাতিগুলি 
যত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং 
তার ফলে তাদের প্রতিবেশে যত 
পার্থক্য হয়, তাদের পরিবর্তনশীলতাও 
চিত্র ৩৪৬ । কেনিয়াতে (রুডল্ফ হুদের নিকটে) তত বৃদ্ধি পায়। এর ফলে প্রজাতিটির 
রপ্ত প্রাগৈতিহাপিক মানুষের অশ্বীভূত করোটি। মধ্যে নানারকম বাহক প্রভেদ দেখা 
দেয়। আদি-মাঁনবের বিভিন্ন গোষী যে-সব বিভিন্ন ভৌগলিক পরিবেশে বিভিন্ন 
্রার্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বাস করেছে, তাদের প্রভাবেই তাদের মধ্যে নানা রকম 
বাস্থিক প্রভেদ দেখা দিয়েছে । মানুষের বিভিন্ন জাতি দেখ] দেওয়ার সেটাই 
'লবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণ। 

বিজ্ঞানীরা বলেন, ক্রমানয-মানষদের মধ্যেই সর্বপ্রথম মৌলিক জাতি-বূপগুলি 


দেখা দেয়। চেহারার মৌপিক পার্থক্য অনুসারে এদের নাম দেওয়া হয়েছে 


ককেসয়েড (02008901059 )) নি গ্রয়েড*( ০2:০9 ) এবং মঙ্গোলয়েড (101079০- 
80105 )। 





ককেলয়েড-জাতীয় যান্গষের আদি-নিবাস ইউরোপ। তবে এদের প্রাচীন 
প্রতিনিধির। ছড়িয়ে পড়েছিল উত্তর-আঁফ্রিকা, আরব এবং পূর্বদিকে ভারতবর্ষ পর্যস্ত। 
এদেরই সাধারণভাবে আর্য (81205) বলা হয়। এরা সাধারণত: ফসণ এবং 
'লন্বা হয়। এদের নাক খাড়া এবং বেশ চোখা, চোখ কটা, ঠোঁট পাতলা এবং চুল 


জীবের ক্রমবিকাশ ৩৮৩ 


ঢেউ-খেলানো। বারা বরাবর শীতের দেশে আছে, তাদের চুল বাদামী। কিন্ত 
যার! গরম দেশে চলে এসেছে, তাদের চুল প্রায়ই কালো হুতে দেখা যায়। 

আফ্রিকার আদিবাসীর! সাধারণভাবে নিগ্রয়েডরূপে অভিহিত। এদের বাস 
লাহারার দক্ষিণে । এদের রং কালো। নাক মোটা ও খ্যাবড়া, ঠোঁট পুরু, চোখ 
কালো, আর চুল কালে! এবং খুব কৌকড়া ( ০০1) 1191 )। 

মঙ্গোলয়েডদের আদি-নিবাস মধ্য এশিয়া এবং উত্তর-চীন। এখানে উল্লেখা 
যে, সুদূর অতীতে কিছু মঙ্গোলয়েড বেরিং-প্রণালী অতিক্রম ক'রে গিয়েছিল । 
'আমেরিকার বেড-ইপ্ডিয়ানরা এবং এস্বিমোরা হ'ল টির বংশধর । এবা 


রি ৫ 
1 ৬ রি 
২ রর ৪ 





চিত্র ৩৪৫। নান! জাতের মানুষ , বী দিক থেকে )-1. ককেনয়েড৪ 2. নিগ্রষডঃ 
3. অঙ্গ লয়েডও 4. অষ্ট্রেলয়েড। 


সাধারণতঃ বেঁটে হয়। এদের গায়ের রং গীতাভ, অর্থাৎ হল্দেটে । মুখের গড়ন 
প্রশস্ত এবং চ্যাপটা ধরনের । এদের নাক খাদা। চোখ সরু ও ছোট। বরকের 


উপরকার চোখ-ঝল্সানে। আলে] (90০৬ 81916 ) থেকে চোখকে রক্ষা করার জন্তে 
উপরেব পাতায় এক রকম ভাজ পড়ে, তাই এদের চোথ এরকম দেখায় । এদের 
দাড়ি-গোঁফ কম এবং চুল পাতলা ও োজা। 

এছ প্রসঙ্গে অস্ট্রেলয়েডদের ( 48050810105 ) কথাও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । 
অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা সাধারণভাবে অস্ট্রেলরেডরূপে প.রচিত। কিন্ত 
বিজ্ঞানীদের মতে, এব] পৃথক জাত নয়। সুদূর অতীতে একদল যাযাবর ককেসয়েড 
হম্ন;তা এ দেশে উপনীত হয়ে সেখানেই বসবাস করতে থাকে এবং অন্যদের থেকে 
সম্পূর্ন বিচ্ছিন্নভাবে বিকাশ লাভ করে। অস্ট্রেলয়েডরা হ'ল তাদেরই বংশধর । 
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দক্ষিণ ভারতেও এরকম মানুষের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। এরাও কালো । এদের 
পাক মোটা ও খ্যাবড়া, আর ঠোট পুরু। কিন্তু এদের চুল কালো এবং ঢেউ খেলানো। 
(60525 1811), নিগ্রয়েডদের মতো অত কৌকড়া নয়। 

জাতিগত বৈশিষ্ট্যগুলি কিন্তু অপরিবর্তনীয় নয়। অতি প্রাচীনকাল থেকেই 
জাতি ও উপজাতিগুলির স্থান-পরিবর্তনৈর ফলে তাদেব মধো মিশ্রণ শুক তয়েসে 
তাই বর্তমানে কোন বিশ্তদ্ধ জাতি আছে বলে মনে হয় না। 

ভারতীয়দের মধ্যেও নানা জাতির বৈশিষ্ট্য এসে মিশেছে । তাই এখানে কপণ- 
কালো, লম্বা-বেঁটে, কটা চোখ-কালে। চোখ, মোভা চুল-কৌকডা চুল, সব বক 
মানুষই দেখা যায়। 

যান্ত্রিক সভ্যতা উন্নতির ফলে ভৌগোলিক বাবধান ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে | * 
ফলে জাতিসমূহের মিশ্রণ-গ্রক্রিয়া ক্রমণ* বেড়েই চলেছে, আব জাতিগত পার্থক্য গুলি 
ক্রমশঃ লোপ পেয়ে যাচ্ছে। এমন দিন হয়তে। শীগগিরই আসবে, বন সব দোশেপ 
মানুষ একই জাতিরূপে পরিগণিত হবে । তখন তার একমাত্র পরিচয় হবে মানব 
জাতি বলে। তখন মানিয়ে মানুষে উচ্চনীচ, আয-অনাষ *ভতি “ভাছেদ জ্ঞা, 
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হা, 


যুগের নাম 


কোয়াটারনারি 
(বা, চতুর্থ) 


টারসিয়ারি 
( বাঁ, তৃতীয়) 


মেসোজোইক 
(বা) মধাজীবীয়) 


প্যালিওজোইক 
(বাঃ পুরা- 
জীবীয়) 


স্থায়িত্বকাল 
(কোটি বছর) 


পারাশিষ্ট 
ভূ-তাত্বিক দমস্ব-তালিক! 


এরর পায়ের 


নম 


হলোনিন 
৯১ (অতি-আধুনিক) 
প্লাইক্টোসিন 
(ব1, আধুনিক) 


৩৯ প্লাইওসিন 
(বাঃ অতি- 
নৃতন ) 
মাইওপিন 
(বাঃ মধ্য-নৃতন) 
ওলিগোসিন 
(বাঃনল্ল নুতন। 
ইওসিন 
(বা, প্রাগধুনিক ) 


১৩ ৫ 


ক্রিটেসাস্‌ 


জুরাদিক 


ট্রায়ামিক 
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পর্যায়ের 
স্থায়িত্বকাল 
(কোটি বছর) 


পথায়ের প্রারস্ 
থেকে আমাদের 
কাল পর্যস্ত 
অতিবাহিত 
সময় 
(কোটি বছর) 


৩ 


সর্বাপেক্ষা! 
গুরুত্বপূর্ণ 
খটনাবলী 


মানু ষের আবির্ভাব | 
গছলভাগে তারের 
আধিপত্য বিস্তার। 


স্তম্তপায়ীদের আধিপতা 
বিস্তার । 

মানুষের নিকটতম পূর্ব- 
পুরুষদের আবির্ভাব । 


জল? স্থল এবং অন্তরীক্ষ 
সরীশপ অধিকৃত। 
পর্যায়ের শেষ দিকে 
সরীল্প সব লোপ 
পেতে গুরু করেছে। 


আদিম পাখির 
আবিরতাৰ | 
আদিম শ্তন্চপায়ীর 
আবিভাব। 


সরীশ্পদেের পূর্বপুরুষ 
কো টিলোসরের 
আবির্ভাব | কালক্রমে 
তা থেকে নানা 
আকারের এবং নানা 
প্রকারের সরীশগপের 
উদ্তব হয়েছে । কীট- 
পতঙেয় বিকাশ । 


1 জীবের ক্রমবিকাশ 


| | | গায়ের প্রারস্ত 

থেকে আমাদের 
পরধায়ের কাল পর্ন সর্বাপেক্ষা 
হায়িতকাঁল অতি বাহিত গুরুত্বপূর্ণ 


(কোটি বছর) | আতা বটনাবনী 
(কোটি বছর) 














কাঁরবনিফেরাদা  « ২৮ মস, ফানঃ সবীজ 
উত্ভিদ্‌ প্রভৃতির বিকাশ। 
ডাঙ্গার শামুকের 
আবিভাব। প্রথম 
সরীহপের আবির্ভাব । 


দেভোনিয়ান ৮*৫ ৩২.৫ মাছের বিকাশ এৰং 
আধিপত্য ৷ উদ্ভচরের 
আবির্ভাব । গ্রথম 
কীট-পতঙ্গ। ডাঙ্গার 
উদ্ভিদের বিকাশ । 


সিলুরিয়ান ৩.৫ ৩৬ মাছের পূর্ব-পুরুষ 
প্রাকোডার্মে র 
আবির্ভাব। কাকঢ়া- 
বিছে এবং কুগুলি- 
পাকানে] নটিলয়েডের 
আঁবিভাব। ডাঙ্গার 
উদ্ভিদের উত্তব। 


অডোভিসিয়।ন ৬ & ম্হা চোয়ালহীন মব্স্য, 
এবং ইউরিপটেরিডের 
আবির্ভাব। ট্রাইলো- 
বাইটের আধিপতা। 


ক্যান্বিয়ান জেলিফিস, ম্পঞঃ 
নটিলয়েডঃ শামুক, 


গুভৃতির আবির্ভাব । 


প্রো্টোজোইক ১৫০ ২৯ (প্রায়) জলে জীবের সুচনা । 
(বাঁ প্রথম- 
জীবীয়) 


আ্যাজোইক ধু | ৪৪, কোনো সজীব পদার্থের 
(বা) অলীবীয়) অস্তিত্ব ছিল ন1। 
ডে তা 


খণ-ন্বীকার 48) 
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(ক) 
1. 


র্‌ 


6, 


10. 
11. 
12. 


13. 


ইংরাজী বইয়ের তালিকা-_ 


1719 135/ 011181381 610/010199018 

(710 058)0101 চ20101151110 ০০. 1710. ). 

1/0909117) 61001019918 1017 ০0 2961019 

€৬/. 01110101810 0111915). 
710101191167019009 

€990199 19৬/195 1.৫. ). 

5০019170110 /১11811081, 39508106 110181--739801195 11 08 17119 501811085 
€181919019৬819--11991)81) ). 

11145101819 1110181% ০1 191019 

€ 11. 5, 500100781 00., 110. ), 

50181106101 116 0101291) (181708101110010611 ), 
179 085068171 01 1891 (01181195 081৬/11) )--1871 
(19৬4 €01. 1906). 

1081 ৬915 8110 18/50195 01 016 ৬/0110 /১0010 05 
€ 38980815019 951). 

1115101% 01181--1[16 18511 /010111101) 19819 
€ 36806815' 0193951), 

119 5101 01 €৬০1৪61০1) (01809170919 ). 

1118 5018109 (08009171915), 

[.119 30191095 

(1901009| 0০০08111011 01 €90০80101981 বি95998101) 810 1811711)0 ). 


1119 /১11107)81 16119 00) (11011158110 8011011 ), 


£খ) বাংল! বইস্ের তাজিকা_ 


১। 
| 
৩। 
৪। 
৫ | 
৬7 
৭ | 


৮ | 


মানব-জাাতির উত্তব (গ, গুরেভ ), ( ঈষ্টান ট্রেডিং কোম্পানা )। 

কেন ম্বামি বাবার মতন ( ন. লুচ.নিক )$ (প্রগতি প্রকাশন- মক্ষো )। 
ংল।র পাথি (অজয় হোম )। 

বনের বাসন (নারায়ণচন্ত্র চন্দ )। 

মাধ্যমিক লীববিদ্া ( অমূল্যভূষণ চক্রবর্তী )। 

উচ্চ মাধ্যমিক জীব-বিজ্ঞান ( মান্না, পাল ও মিত্র )। 

জীববিজ্ঞান প্রবেণ ( হরিদাস গুপ্ত )। 

ছবিতে পৃথিবী ( আদিম যুগ )১ (শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি.)। 


